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নরেন শিক্ষে দেবে” ভগবান শ্রীরামরুষ্দেবের স্বহস্ত-লিখিত “চাপরাশ' 
লইয়! “ঈশ্বরকোটি: স্বামী বিবেকানন্দ জগতে প্রচারকার্ধে ব্রতী হুইয়াছিলেন। 
স্বামীজী কি প্রচার করিলেন, কেন প্রচার করিলেন, কি ভাবে প্রচার করিলেন 
ইত্যাদি কথা আমরা প্রচলিত গ্রস্থাবলী এবং অধুনা প্রকাশিত 76757 05681,688 
91198/076 17606172701)26, +4:01)% 77%86707,07,00, 6? 47)9760, : 
1690 7)486996068 0১ ]18116 [,00159 80116 ইত্যাদি পুস্তকাবলম্বনে 
পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। এই প্রচারপর্ব বা মধ্যলীলার আলোচ্যকাল 
১৮০৩ খ্রীষ্টান্বের ৩*শে ভুলাই স্বামীজীর চিকাগে। মহানগরে প্রথম পদাপণ 
হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের প্রারস্তে ভারতে প্রত্যাগমনের পরে কলিকাতায় ও 
দাজিলিং-এ কয়েক দিনের কার্যাবলী পর্ধস্ত। এ সময়ে তিনি প্রচারকার্ধে বা 
তাহার অমূল্য চিস্তারাজিকে বাক্য রূপপ্রদানেই প্রধানতঃ নিরত ছিলেন। কত 
দু'খকষ্ট, বাধা-বিপত্তি, অভাব-অনটন, বিদেশ-বিভুঁই-এ নানাবিধ মিথ্যা কুৎসা 
ও বিপরীত সংস্কারের মধ্যে যে এই প্রচারপর্ব উদযাপিত হইয়াছিল তাহা 
অবর্ণনীয় । অথচ কেমন অটল ছিল তাহার অঙ্কল্প ! হিতাকাজ্সী আমেরিকান 
বন্ধুরা যখন তাহাকে এই ছুঃসাহসিকতার জন্য সাবধান করিয়া দিতেন) তখন 
তিনি নিজেকে “জ্যোতির তনয় বলিয়া পরিচয় দিয়া লিখিয়াছিলেন, “আমি 
পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পাধিব বস্ত যে অসার, তা প্রাণে প্রাণে 
উপলব্ধি করেছি--আমি সামান্য বালকর্দের কথায় আমার নির্দিষ্ট *ঈপথ থেকে, 
চ্যুত হবো?” (“বাণী ও রচনা”, ৭৩৬৪ )| আর প্রচারে উৎস দিয়া 
তিনি গুরুভ্রাতা্দের উদ্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে লিখিয়াছিলেন, “একজন 
মাদ্রাজে যা, একজন বন্ধে যা। তোলপাড় কর্‌--তোলপাড় কর্‌ দুনিয়া। কি 
ব'লব আপসোস-যর্দি আমার মতো! ছুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত-_ধরা 
কাপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।*'.একটাকে চীনদেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে 
জাপান দেশে পৃঃ] এ, ৭২১০-১১ )। 

বিল্ময় জাগে মনে, কি করিয়া এই কপর্দকহীন সন্যাসী বিশ্বের সমন্ত 
মানবের দ্বারে দ্বারে ভারতীয় ধষিদের সার্বদেশিক, সার্বকালিক অথণ্ত ম্সাত্মার 


বাণী গুনাইক্কা আঁসিলের্ন? আর তখনই মনে পড়ে ভাহারই কথা, “যতদিন তিনি 
(শ্রীরামকুষ্দেব ) আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার 
জো আছে?” কিন্তু শুধু বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমেই তো তাহার বার্তা বিঘোধিত 
হয় নাই, তাহার বাণীর প্ররুত বাহক ছিল তাহার সীমাহীন প্রেম । তিনি সারা 
বিশ্বকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বমানবও তাহাকে 
পাইয়াছিল নিকট আত্মীয়রূপে । তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, “আমি অশরীরী 
বাণী,” “আমি জগতের নৈর্যক্তিক সত্তা।” আর জানাইয়! দিয়াছিলেন যে, 
তাহার দেহের মৃত্যু হইলেও তাহার বাণী অমর £ “এমনও হইতে পারে যে, 
আমি হয়তো বৃঝিব--এই দেহের বাহিরে যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের 
মতো! ফেলিয়! দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোন দিন কর্ম 
হইতে ক্ষাস্ত হইব না। যতদ্দিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব 
করিতেছে, ততদিন আমি সর্বত্র_-মালুষের মনে প্রেরণা জাগাইতে থাকিব |” 
(“বাণী ও রচনা”) ১০২৭৫ )। 

বর্তমান গ্রন্থে প্রচলিত পুস্তকা্দি হইতে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা সংগ্রহের 
সাধ্যান্থরূপ চেষ্টা হইয়া থাকিলেও আমর] জানি ষে, স্বামীজীর জীবনের অনেক- 
খানিই আমাদের নিকট অজ্ঞাত এবং অহুসদ্ধিৎন্থ ব্যক্তিগণ এখনও নৃতন 
তথ্যাবিষ্কারে নিরত আছেন । আমর] সে শুভদ্দিনের অপেক্ষায় উদগ্রীব থাকিব, 
যেদিন এগুলি ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হইয়া মানবসমাজকে নবতর ও কল্যাণতর 
পথে উন্নীত করিবে । তথাপি আজ পর্যস্ত যেসব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
পাঠকদের সম্থখে উপস্থিত করারও একটা সার্থকতা আছে জানিয়াই আমরা 
এই কার্ধে ব্রতী হইয়াছি। ইতি 


বেলুড় মঠ নিবেদক 
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আমেরিকার প্রথম দিনগুলি 


স্ববিস্তৃত মহানগর চিকাগো বিশাল সাগরতুল্য মিশিগান হ্রদের তীরে 
অবস্থিত। বিশ্বমেলা উপলক্ষে তথায় বিরাট লোকসমাগম হইয়াছে । স্বামীজী 
যখন সেখানে পৌছিলেন, তখন নান! দিগ দেশাগত নরনারী রাস্তায় ভিড় করিয়া 
চলিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি মৃখও স্বামীজীর পরিচিত নহে । অচেনা 
শহরে নিজের জিনিসপত্র লইয়! তিনি বিব্রত; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, 
কিছুই ঠিক নাই। এদিকে স্থুষোগ বুঝিয়া সকলে তাহাকে ঠকাইতেছে-- 
কুলিরা পর্যস্ত ন্যায্য পাওনার চারিগুণ আদায় করিতেছে, আর এই কিন্ৃত- 
কিমাকার পোশাক পরিহিত অদ্ভুতদর্শন লোকটিকে দেখিয়া কেহ বিজ্ধপ করে, 
কেহ হাততালি দেয়, দুষ্ট ছেলের দল পিছু লইয়া নান! প্রকারে বিরক্ত করে। 
একে অনাহার ও শীতে তিনি জর্জরিত, তাহার উপরে এই অত্যাচার ! অবশেষে 
তিনি একটি হোটেলে আশ্রয় লওয়াই উচিত মনে করিলেন; আর হোটেল- 
ওয়ালাও বুঝাইয়। দ্বিল, ইহা! ভিন্ন গত্যন্তর নাই । তিনি বৃঝিলেন, কথাটা ঠিক, 
যদিও হোটেলের খরচ অনেক । 

চিকাগোয় তিনি প্রায় বারদিন ছিলেন। নগরে পৌছিবার দ্বিতীয় দিন 
হইতেই তিনি ঘুরিয়া ঘৃরিয়া বিশ্বমেলা দেখিতে লাগিলেন। পৃথিবীর বিডির 
দেশের শিল্পস্থট্ি ও কলাকৌশল এপানে সমবেত হইয়া যেন দর্শকের দৃষ্টি ও 
প্রশংসার জন্ত প্রতিত্বন্বিতা করিতেছে । মেলার সকল স্থানই তিনি দেখিলেন; 
বিপুলকায় যন্ত্রপাতি হইতে কারকার্ধধচিত ব্যসনন্ব্য পর্যস্ত সমস্তই তাহাকে 
চমৎকৃত করিল বটে, কিন্তু এই সমস্তের মধ্য দিয়া মানবাত্মার যে অসীম উদ্ভম 
ও উদ্ভাবনী শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাই তাহাকে অধিকতর মুগ্ধ 
করিল। তথাপি এমন পরিবেশ-মধ্যেও তিনি ছিলেন বন্ধুহীন, একা সারাদিন 
আপনমনে ঘুরিয়া রিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাকী ক্লাস্তদেহে হোটেলে 
ফিরিতেন; পরদিন আবার দেখ! শুরু হইত-_কি এশ্বর্ষের ছড়াছড়ি আর কেমন 
পরিপাটি বন্দোবস্ত ! সব তিনি দেখিতেন, সব কিছু হইতেই শিখিতেন। 

কিন্ত স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যধ্যেই এমন এক আকর্ষণীয় বন্ত ছিল যে, তিনি 
কোথাও দীর্ঘ দিন অজানা থাকিতে পারিতেন নাঁবিশ্বমেলায়ও ক্রমে তাহার 


বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


প্রতি লোক আকুষ্ট হইতে লাগিল | এই কয়দিনে ধাহাদের সহিত স্বামীজীর 
আলাপ জমিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজনের কথা ম্বামীজীর ২০শে অগস্ট 
তারিখের পত্রে পাই। এ পত্রে তিনি চিকাগো সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা 
বলিতে গিয়! লিখিয়াছেন, “এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেল! দেখিতে যাইতাম-_- 
সে এক বিরাট ব্যাপার ; অন্ততঃ দশ দিন ন! ঘুরিলে সমৃদ্দয় দেখা! অসম্ভব । বরদ 
রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়! দিয়াছিলেন, তিনি ও তাহার 
স্বামী চিকাগে! সমাজের মহা গণামান্য ব্যক্তি। তাহারা আমার প্রতি খুব 
সহ্যবহার করিয়াছিলেন । কিন্ত এখানকার লোকে বিদেশীকে যত করিয়া! থাকে, 
কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থ-সাহায্য করিবার সময় প্রায় 
সকলেই হাত গুটাইয়! লয়। এবার এখানে বড় দুর্ব্সর, ব্যবসায়ে সকলেরই 
ক্ষতি হইতেছে ।” অপর ব্যক্তির নাম লালুভাই।১ ইনি চিকাগো হইতে 
বস্টন পর্যস্ত স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বস্টনের কথা আমরা পরে 
বলিব। 

চিকাগোর একটা কৌতুকপ্রদ্দ ঘটনা ম্বামীজী উল্লেখ করিয়াছেন; উহ! 
হইতেও বৃঝা যায়, তিনি ইতোমধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; 
"চিকাগোয় সম্প্রতি বড় একটা মজা! হইয়। গিয়াছে । কপৃরতলার রাজা এখানে 
আসিয়াছিলেন, আর চিকাগো-সমাজের কতকাংশ তাহাকে কে্ট-বিষু করিয়া 
তুলিয়াছিল। মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনি বড়লোক, আমার মত ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে 
একটা! পাগলাটে, ধৃতিপরা মারাটি ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে 
প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের 
নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল; নে বলিয়াছিল-_এ ব্যক্তি খুব 
নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসন্বরূপ, ইহারা ছুর্নাতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর 
এই সত্যবাদী (?) সম্পাদকেরা যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত_-এই লোকটার 
কথায় কিছু গুরুত্ব-আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তস্ত 
বাহির করিল ) তাহার। ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা! করিল-_অবশ্ 


১ .ম্বামীজীর ইংরাজী চিঠিতে [+901০০৮০ বানান অনুযায়ী নামটি "ললুভাই* হইতেও 
গারে। 
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আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছিল । আমাকে স্বর্গে তুলিয়! দিয়া আমার মুখ দিয়া 
তাহারা এমন সকল কথা৷ বাহির করিল, যাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই; 
তারপর এই রাজার সন্বদ্ধে মারাঠি ত্রান্ষণটি যাহা যাহা! বলিয়াছিল, সব আমার 
মুধে বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগো-সমাজ একটা ধান্া! খাইয়া তাড়াতাড়ি 
রাজাকে পরিত্যাগ করিল । এই মিথ্যাবাদী সম্পাদকের আমাকে দিয়া আমার 
দেশের লোককে বেশ ধাক্কা দিলেন । যাহা হউক-_ ইহাতে বৃঝা যাইতেছে যে, 
এই দেশে টাকা অথব| উপাধির জাক-জমক অপেক্ষা! বৃদ্ধির আদর বেশী ।” 
( “বাণী ও রচনা”) ৬।৩৬২-৬৩ )। 

সাংবাদিকগণ সত্যই ম্বামীজীর প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাহার বিষয়ে 
সবিশেষ জানিবার আগ্রহে মেলাতৃমিতে কিংব! সুযোগ অনুযায়ী অন্ধাত্র তাহার 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন, সেখানকার 
মালিকের নিকট হইতেও ইহারা তীহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
বস্ততঃ তাহার চেহার! এবং চাল-চলনে এমন একটা! বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এইক্প 
না হইলেই বরং আশ্চর্য মনে হইত। ক্রমে তিনি নিজেও এই নৃতন পরিবেশের 
সহিত পরিচিত হইয়া! নিজেকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইলেন। কিন্তু তবু মাঝে 
মাঝে একট! নৈরাশ্তের ভাব আসিয়? পড়িত। মেলাভূমি ও অন্যত্র অনেকের 
সহিত আলাপ হইলেও তাহার কোন বন্ধু জোটে নাই, অর্থ-সাহায্য তো দুরের 
কথা। এপর্যস্ত তাহাকে একাস্তই আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে 
হইতেছিল। মেলার উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত এই সাময়িক দুশ্চিন্তা মিশ্রিত 
থাকিলেও একটি বিষয়ে তিনি সর্বদাই নিশ্চিত ছিলেন বিধাতার বিধানেই তিনি 
আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, অতএব যেমন করিয়াই হউক, বিধাতা শেষ 
পর্যস্ত পথ করিয়। দিবেন। 

চরম সাফল্য বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ মানষকেও সাময়িক বিপত্তি হ্বীকার করিতে 
হয়; স্বামীজীও ঠিক এমনি সময়ে একটা বড় বিপত্তির সম্থখীন হইলেন। 
চিকাগোয় দিন কয়েক কাটিয়া! গেলে তিনি একদিন মেলাক্ষেত্র-বিষয়ঝ সংবাঘ- 
পরিবেশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হুইয়! ধর্মমহাসভা! সম্বন্ধে সমৃদ্বয় তথ্য জানিতে 
চাহিলেন। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাসভার অধিবেশন কবে হইবে, 
তখন শুনিয়া হতভম্ব হইয়া! পড়িলেন যে, উহা সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে 
আরভ হইবে না। তিনি আর এক দুঃসংবাদ পাইলেন যে, সঙ্গে উপযুক্ত 
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পরিচয্পপত্রাদি না থাকিলে কাহাকেও এ সভায় প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে 
না, অধিকস্ধ তখন আর প্রতিনিধি গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না, কারণ উহার সময় 
উত্ভীর্দ হইয়া গিয়াছে | ইহাতে স্বামীজীর মন প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল । তখনও 
মহাসভার প্রায় এক মাস বাকি; তিনি 'মনেক মাগে চলিয়া আসিয়াছেন | 
আবার সে 'মাসাও বুথ! হইল, কেনন| মহাসভার মঞ্চে তিনি প্রবেশাধিকার 
পাইবেন না। সবই নিক্ষল হইল ! এতটা বিফলতা সহা করা সত্যই কঠিন। 
আর এই সহজ কথাটাও তো! তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, প্রতিনিধি হইতে 
গেলে কোনও প্রতিষ্ঠানের ছাপ লইয়া আসিতে হয় ; নিজের দায়িত্বে কেহ 
কখনও কাহারও প্রতিনিধি হয় না । ভাবপ্রবণ ভক্তদের কথায় চলিয়া বডই কুল 
হইয়া গিয়াছে । আশ্চধের বিবয় এই এতগুলি বিবান, বুদ্ধিমান ভারতীয়ের চিত্তে 
এই সহজ সরল কথাগুলি একবারও উঠে নাই ! ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ 
“কাহাদের (অর্থাৎ ভক্তদের ) অসীম শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোমধ্যে একথা কখনও উদ্দিত 
হয় নাই যে, মানবজগতে যাহা অসম্ভব তাহারা এমনই একটা! কিছুর দাবি 
করিতেছিলেন-_তাহারা মনে করিতেছিলেন, বিবেকানন্দের শুধু উপস্থিত হওয়া 
আবশ্বক এবং উপস্থিত হইলেই তিনি সমস্ত স্থযোগ অবশ্ত পাইবেন । জাগতিক 
রীতিনীতি সম্বন্ধে শিহ্যর। যেমন স্বামীজীও তেমনি অতি সরল বিশ্বাসই পোষণ 
করিতেন । তিনি যখন একবার বুঝিতে পারিলেন ফেঁ, তিনি এই প্রচেষ্টার জন্য 
ভগবানের আদেশ পাইয়াছেন,। তখন আর পথের বিষ্বের কথা ভাবিতে 
পারিলেন না। হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতে যিনি আগত, তিনি যখন 
বিশ্বের এশ্বর্ব ও শক্তিভাগ্ডারের দৃঢন্থুরক্ষিত দ্বারপথে প্রবেশের জন্য পা 
বাড়াইলেন, তখন কেহই যে তাহার কথ। ঘোষণা করিল না, কিংবা তিনি যে 
সঙ্গে করিয়া যথারীতি কোনও পরিচয়পত্র আনিলেন না, ইহাই কি এই বিষয়ে 
অনন্যনিরপেক্ষ প্রমাণ নহে যে, হিন্দ্রমাজ তখনও জম্পূর্ণ সংহতিবিহীন ছিল ?” 
এদিকে তাহার একমাত্র সম্বল ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ ভ্রুত নিঃশেষ হইতে 
চলিল। হোটেলের ব্যয় অসম্ভব বেশী; আবার অপরিচিত স্থানে বিদেশীকে 
ঠকাইয়া সকলেই অধিক লাভবান হইতে চায়। তিনি নিজেকে বিপর মনে 
করিয্ন। ৃশ্সিস্তাগ্রন্ত-চিত্তে আলাসিঙ্গার নামে লিখিত ২০শে অগস্টের এক পত্রে 
মান্রাজের ভক্তদিগকে জানাইলেন, “এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে । 
তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭* পাউও্ড নোট ও নগদ » পাউগ্ড 
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দিয়াছিলে। এখন দীড়াইয়াছে ১৩* পাউগড। গড়ে আমার এক পাউগ্ 
করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের 
আট আনা । আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা! জলের মতো টাকা খরচ 
করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিসের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, 
জগতের অপর কোন জাতি যেন কোনমতে এদেশে ঘেঁধিতে ন। পারে ।*.. 
এধানে আসিবার পূর্বে ষেসব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে 
অসস্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হুইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ 
হইতে চলিয়া! যাই; কিন্ত আবার মনে হয়, আমি একগু'য়ে দানা, আর আমি 
ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, 
কিন্তু তাহার চক্কু তো! সব দেখিতেছে । মরি বাচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।” 
(এ, ৬৩৬১) 

সিদ্ধান্ত তাহার অবিচল রহিল, বিশ্বাসও অটুট রহিল; কিন্তু বাস্তবকে তো 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না, বন্ধুবাদ্ধবহীন চিকাগে। মহানগরে রিক্তহত্তে বাস 
করাও চলে না। পরিচিত শুভকামীদের পরামর্শে তিনি স্থির করিলেন, চিকাগে। 
ছাড়িয়া! আমেরিকার পূর্বকূলে বস্টনে যাইবেন, কেননা ব্যয় সেখানে অপেক্ষাকৃত 
অল্প। বস্টন পর্যন্ত তাহার রেলের সাথী ছিলেন শ্রীযুক্ত লানৃভাই ; আর ভগবান 
'প্রত্যাশিতভাবে একজন সহৃদয় বন্ধু ভুটাইয়া দিলেন, তিনি ম্যাসাচুসেটস 
প্রদেশের ব্রিজি মেডোক্ত নামক একটি গোলাবাড়ির স্বত্বাধিকারিণী বর্যাঁয়সী 
শ্ীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্ন | এই বস্টম অঞ্চলে গমন এবং শ্রীমতী 
ক্যাথেরিন (বা সংক্ষেপে কেট ) স্যানবর্ন সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন £ 
“আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস 
করিতেছি। ইহার সহিত রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার নিকটে রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা 
হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউগণ্ড করিয়া যে খরচ হুইতেছিল, তাহ বাচিয়! 
যাইতেছে; আর তাহার লাভ এই যে, তিনি তাহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন 1!!! এসব যন্ত্রণা সহ করিতে হইবেই । 
আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভূত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিজ্জপ 
-_-এইগুলির সহিত বৃদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে । প্রিয় বৎস ! জানিবে, কোন 
বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই।” ( ও, ৩৬১)। 
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মিস স্ঠানবর্ণকে স্বামীজী বৃদ্ধা বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি তখনও 
আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টিতে বৃদ্ধা নেন; তিনি তখন প্রোড়া এবং বয়স চুয়ানন। 
কর্মোছ্যম তাহার তখনও যথেষ্ট ছিল এবং স্বামীজীকে লইয়া এখানে সেখানে 
যাইতে আনন্দই পাইতেন | জমাজেও বাগ্মী ও লেখিকা হিসাবে তাহার 
প্রতিপত্তি ছিল। অতএব এই মহিলার সাহায্যে স্বামীজী শীন্রই এ অঞ্চলের 
শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সমাজে সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই 
সাহায্যে তিনি অধ্যাপক ডাঃ রাইট-এর সহিত পরিচিত হন এবং সেই স্থত্রে 
ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধির আসন লাভ করেন । আমরা আরও জানিতে পারি যে, 
তিনি শ্রীমতী শ্যানবর্নের সহিত ১৮ই অগস্ট ঘোড়ার গাড়িতে দশ মাইল দৃরবর্তা 
একস্থানে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যান। এতত্কযতীত বস্টনের একটি মহিল1 ক্লাবে 
ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এ ক্লাবের সভ্যের৷ মহারাষ্ট্র” 
দেশীয় ব্রাহ্মণ বিধবা, কিন্তু পরে গ্রীষ্টধর্ষে দীক্ষিতা পণ্ডিত রমাবাঈ-এর ভারতীয় 
কাধের জগ্য অর্থসাহাযা করিতেন । আরও জান যায়, স্বামীজী শেরবোর্নে 
অবস্থিত মহিলা-সংশোধনাগারে (রিফর্মেটরিতে ) ভারতীয় রীতিনীতি ও জীবন- 
ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এ সময়ে আমেরিকার জনসাধারণ স্বামীজীর নাম 
ঠিক উচ্চারণ বা বানান করিতে পারিত না; সত্য কথা বলিতে গেলে তাহাদের 
এ অক্ষমতাজনিত ভ্রম দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ম্বামীজীর পরিচয় সম্বন্ধে 
তাহাদের অদ্ভুত সব ধারণা ছিল। সংবাদপত্রে কখনও বল হইত তিনি রাজা, 
কধনও ব! বলা হইত তিনি ব্রাহ্মণ-সন্নযাসী-_ ব্রাহ্মণ মানে তাহাদের বৃদ্ধিতে 
উচ্চবর্ণের হিন্ব। আর নামের যেসব বিকৃতি হইত তাহা বাংলা অক্ষরে লিখিয়া 
বুঝানো একট! কপরতের মতোই দেঁখাইবে। মাস কয়েক পরে তাহার! ঠিক 
করিয়া লইয়াছিল, নামটা হইবে বিব. কানন্দ, অথবা শুধু কানন্দ) অন্ততঃ 
এভাবে উচ্চারণ করা তাহাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব ছিল । যাহা হউক, আমরা 
আপাততঃ বস্টনের কথাই বলি। “বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' পত্রিকায় ২৫শে 
অগস্ট ছাপা! হইল, “ইত্ডিয়া হইতে আগত ব্রান্ষণ-সন্গযাসী স্বামী বেরে কানন্দ 
আগামী মাসে চিকাগোতে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য এই দেশে 
আসিয়াছেন ; তিনি গতকল্য কন্ক্ড-এর শ্রীযুক্ত এফ. বি. স্যানবর্নের সহিত 1বস্টনে 
আতিয়াছিলেন।” শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ন শ্রীমতী কেট স্যানবর্নের 
জাতিভাই । প্রথমতঃ তিনি এই হিন্্ব সত্র্যাসীকে অবিশ্বাসের চক্ষেই দেখিয়া. 
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ছিলেন; কিন্তু ব্রিজি মেডোজে বার্তালাপের পর তাহার মত পরিবতিত হুইল । 
শ্রীধ্ত শ্যানবর্ন সাংবাদিক, লেখক, পরোপকারক ও সছুদ্দেশ্তে স্থাপিত সভাসমিতির 
পৃঠপোষক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে বস্টন সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ম্বামীজী 
স্বভাবতই ইহার প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে এবং পূর্বোল্লিখিত ঘটন ও ব্যক্তিদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব 
অবগত হইবার জন্য আমরা পুনর্বার তাহার ২*শে অগস্টের পত্রধানি পাঠ 
করিব । তিনি লিখিয়াছেন £ “জানিয়া রাখ, এই দেশ খ্রীষ্টানের দেশ। এখানে 
আর কোন ধর্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে 
কোন সম্প্রদায়ের শক্রতার ভয় করি না। আমি এখানে মেরীতনয়ের সম্তানগণের 
মধ্যে বাস করিতেছি প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্া করিবেন। একটি জিনিস 
দেখিতে পাইতেছি, ইহারা আমার হিন্দৃধর্মসন্বন্বীয় উদার মত ও নাজারাথের 
অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকুষ্ট হইতেছেন। আমি তাহাদিগকে 
বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গ্যালিলীয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, 
কেবল তাহার! যেমন যীশুকে মানেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা 
উচিত। একথা ইহার! আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্ধ 
এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা! জানিতে পারিয়াছে ও 
বলাবলি করিতেছে । এখানে এইরূপেই কার্ধ আরম্ভ করিতে হইবে । 

“কাল নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন মহোদয়! এখানে আসিয়া- 
ছিলেন; এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার । আমেরিকায় যাহা 
যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অন্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের 
সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার কর! হয়, কেমন তাহার্দের চরিত্র সংশোধিত হুয় 
আবার তাহারা ফিরিয়। গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি 
অদ্ভূত, কি সুন্দর 1--'ইহা৷ দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথ! ভাবিলাম, তখন 
আমার প্রাণ অস্থির হইয়া! উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সাষাস্ 
লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া! থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, 
পালাইবার কোন রান্ত| নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দ্বরিক্র, 
ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই 
চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। 
রাক্ষপবং নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার 
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বেদনা তাহার! বিলক্ষণ অন্কভব করিতেছে, কিন্তু তাহার। জানে নাঁ_কোথা! 
হুইতে & আঘাত আসিতেছে । তাহারাও ষে মানুষ, ইহা৷ তাহারা তুলিয়া 
পিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হুইতে 
সমাজের এই দুরবস্থা বৃঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার! হিন্্রধর্মের ঘাড়ে এই 
দোষ চাপাইয়াছেন | তাহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহতম ধর্মের 
নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শোন বন্ধু, প্রভুর কপায় আমি 
ইছার রহম্থ আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দরধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্্ধর্ম তো 
শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ 
মাত্র । সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্বকে কার্ধে পরিণত না 
করা- সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব ।*..সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে 
হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরস্ত হিন্্রধর্মের মহান উপদেশসমূহ অনুসরণ 
করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দৃধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভূত 
হৃদয়বত্া লইয়া ।***হিন্দ্ধর্ের ম্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার 
মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দ্ধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের 
গলায় পা দেয়, জগতের আর কোন ধর্ষ এরূপ করে না। ভগবান আমাকে 
দেখাইয়। দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ষের কোন দোষ নাই । তবে হিন্দধর্মের অন্তর্গত 
আত্মাভিমান্নী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমাধিক ও ব্যাবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্ধ- 
প্রকার অত্যাচারের আম্মুৰ্রিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে ।” 

লোকে বলে স্বামীজী আমেরিফার সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়1 ভারত- 
বছিতূ ত ভাবধারা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বামীজীর মৌলিকতা 
এখানেই যে, তিনি তুলনামূলক দুটিতে রোগ নির্ণয় ও ওঁধধ স্থির করিতে 
পারিতেন। এই দৃষ্টি ও আবিষ্কার তাহার নিজস্ব । বাহিরের ঘটনাবলী 
উচ্ছাদ্দের উদ্বোধক মাত্র । নতুবা এই অল্লবয়ক্ষ যুবক দিন কয়েক মাত্র আমেরিকায় 
থাকিয়াই এত নৃতন কধা বলেন কি করিয়া? আরও দেখা যায়-_আমেরিকার 
সামাজিক আচার-ব্যবহার যেরূপই হউক, বেদাস্ত-সম্মত দার্শনিক ভিত্তিতে 
সামাজিক চিত্ত। সেখানে তখনও অজাত-_ উহা ম্বামীজীরই অবদান; আর সে 
চিন্তাকে তিনি মনোজগতে সীমাবদ্ধ ন! রাখিয়! কার্ধে পরিণত করিতে চাহিয়া" 
ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবেরই ন্যায় মন-মৃখ এক করিতে চাহিয়াছিলেন-__ 
অধ্যাত্বজগতের চিন্তার সহিত বহির্জগতের ব্যবহারে কোন সামঞ্জহ্। থাকিবে না, 
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পারমাথিক ও ব্যাবহারিক জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় চলিবে, ইহা তিনি 
ভাবিতেই পারিতেন না। তাহার দৃষ্টিতে ধর্মকে সামাজিক ছুর্নীতি, অত্যাচার 
ইত্যাদির জন্তা দায়ী কর! চলে না, দীয়ী ক্ষমতায় আসীন শাসকবর্গ ও পুরোহিত- 
কুলাদির স্বার্থপরতা । ইহাও এক নবীন দৃষ্টি । 

বস্টনের গ্রামে শ্রীমতী শ্তানবর্নের আতিথ্য লাভের ফলে যদিও স্বামীজীর 
অর্থব্যয় হাস পাইল, তথাপি অন্র্দিকে ব্যয়বাহুল্যে তিনি তখনও নিপীড়িত। 
আমরা জানি, তিনি শীতবস্ত্র আনেন নাই। পূর্বোদ্ধত চিঠিতেই পাই £ “এখন 
শীত আসিতেছে । আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, 
আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্তক হয়। 
এই গ্রাম হইতে কাল আমি বস্টনে যাইতেছি । সেখানে একটি বৃহৎ মহিলা- 
সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে । ইহার! (খ্রীষ্টান ) রমাবাইঈকে সাহাষ্য করিতেছে । 
বস্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে | সেখানে যদি বেশী দিন 
থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলিবে না। রাব্তায় আমায় 
দেখিবার জন্য শত শত লোক ফ্রাড়াইয়! যায় । সুতরাং আমাকে কালো! রং-এর 
লম্বা জামা পরিতে হইবে । কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি 
পরিব।...এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বল দাড়াইবে ষাট 
সত্তর পাউণড। অতএব কিছু টাক! পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে । এদেশে 
প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার ।''আমাকে এখানে 
কিছুদিন থাকিতে হইবে । এত চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। 
তোমরা কেবল যতটা পারো, আমায় সাহাষ্য কর। আর যদ্দি তোমরা নাই 
পারো, আমি শেষ পর্যস্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব ।.."যদ্দি তোমরা টাকা পাঠাইয়া 
আমাকে অন্তত: ছয় মাস এধানে রাখিতে পারো, আশা করি সব সুবিধা হইয়া 
ধাইবে। ইতোমধো আমিও যে-কোন কাষ্ঠবণ্ড সম্থধে পাই, তাহাই ধরিয়া 
ভাসিতে ০েষ্ট! করিতেছি । যদি আমার ভরণ-পোষণের কোন উপায় করিতে 
পারি, তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করিব ।” বান্তবিক স্বামীজীর আধিক অবস্থা 
তখন বড়ই দুশ্চিস্তাজনক বা ভয়াবহ । দরজীর নিকট পোশাকের কফরমাশ দিয়া 
ফিরিয়া আসিয়া এই পত্রেই আবার লিখিতেছেন £ “এইমাত্র দরক্ীর কাছে 
গিয়াছিলাম, কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে তিনশত টাকা 
বা তাহারও বেশী পড়িবে । ইহ? যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও 
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না, অমনি চলনসই গোছের হইবে ।.""যর্দি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার 
জন্য টাকা পাঠাইতে না পারো, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাক 
পাঠাইও। ইতোমধ্যে যদি অনুকূল কিছু ঘটে, লিখিব বা তার করিব। কেবল 
“তার” করিতে প্রতি শব্দে পড়ে চারি টাকা ।” 

স্বামীজীর আমেরিকায় গমনকালে খেতড়ি-রাজের সাহায্যের কথা আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরেও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন; 
বিশেষত; আলোচ্য অর্থকম্ুতার দিনে মন্মথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পত্রে এ সংবাদ 
পাইয়! রাজাজী তৎক্ষণাৎ তারযোগে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন ( বেণী 
শঙ্করজীর পুস্তক, ৮৬-৯১ )। আলাসিঙ্গাও আরও তিনশত টাক। পাঠীইয়া- 
ছিলেন; কারণ স্বামীজীর ২রা নভেম্বরের (? ) পত্রে আটশত টাক। পাঠাইবার 
উল্লেখ আছে (“বাণী ও রচনা”, ৬1৩৮২ )। এ সময়ের ঘটনাপরম্পর! আলোচনা 
করিয়া মনে হয়, স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে প্রেরিত পুর্বোল্লিখিত অগস্ট মাসের 
পত্র ছাড়া আরও পত্র বা৷ “তার” অপর বন্ধুদিগকে উহার পূর্বে বা পরে পাঠাইয়্া- 
ছিলেন। তার যে তিনি করিয়াছিলেন, ইহা স্বমুখোক্ত পরবর্তী ঘটনা হইতে 
জানা যায়। 
আমেরিকায় পৌছিলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল-_আর 
ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সব খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিতেছে । 
আমার শুধু গ্রীশ্মোপযোগী পাতলা পোশাক ছিল । একদিন আমার হাত হিমে 
আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহ 
ভাবিয়া পাইলাম না । কারণ যদি রাস্তায় ভিক্ষায় বাহির হই, তবে আমাকে 
জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র 
ছিল। আমি মান্্রাজে কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওসফিস্টরা 
এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 
'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে-_ঈশ্বরেচ্ছায় বীচা গেল। ( “বাণী ও রচনা”, ৫৯৬ )। 
খিওনফিস্টদের ক্রোধের কারণও ঘটিয়াছিল-ইহার প্রমাণ স্বামীজীর ২*শে 
অগস্টের পত্রেই রহিয়াছে। উহাতে স্বামীজী লিখিতেছেন, কুমারী স্তানবর্নের 
ভ্রাতা ঘিওসফিস্টদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পরে উহাদের ছাড়িয়া দেন। 
এইটুকু লিখিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "এই তো এখানে খিওসফির প্রভাব 
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এবং উহার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা!” উক্ত ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত এফ. বি. স্তানবর্ন-_ 
স্বামীজীর প্রতি আকুষ্ট হন এবং আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি 
স্বামীজীকে লইয়া ২৪শে অগস্ট বস্টনে উপস্থিত হন। পরে তিনি তাহাকে 
সারাটোগায় লইয়া গিয়াছিলেন । 

মানিতে হইবে যে, বস্টনে এই আগমন দৈবপ্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল ; কেননা 
ইহাকে অবলম্বন করিয়। স্বামীজীর আমেরিকায় আসার প্রথম উদ্দেশ্ত__চিকাগো 
ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করা__সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মনে 
রাখিতে হইবে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া স্বামীজীর মনে এককালে এ সঙ্বল্প- 
ত্যাগের কল্পনাও উঠিয়াছিল। তিনি ২*শে অগস্ট লিখিয়াছিলেন, "যদি আবার 
চিকাগো যাই, তবে উহার ( ভট্টাচার্য মহাশয়ের ফনোগ্রাফের ) জন্য চেষ্টা করিব। 
আমি চিকাগোয় আর যাইব কিনা, জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে 
ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদ রাও যে ভত্রলোকটির সহিত 
আলাপ করাইয়! দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো! মেলার একজন কর্তা । কিন্তু 
আমি প্রতিনিধি হইতে অস্বীকার করি, কারণ চিকাগোয় একমাসের অধিক 
থাকিতে গেলে আমার সামান্ত সম্বল ফুরাইয়া যাইত।”৯ এ আশ! ছাড়িয়। 
দিয়াই তিনি বস্টনে গিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু ধর্মমহাসভার আশ! 
ত্যাগ করিলেও বিদেশে কার্য করার সঙ্বল্প তখনও অব্যাহত ছিল। এ পত্রেই 
আছে: “প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব; এখানে অকৃতকার্য হইলে ইংলণ্ডে 
চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের 
পুনরাদেশের 'প্রতীক্ষা করিব ।” কিন্তু আমেরিকায় তাহার সাফল্যের পূর্বাভাস 
তিনি অচিরেই পাইতে আরম্ভ করেন। 

২৪শে অগস্ট বস্টনে শ্রীধৃক্ত স্যানবর্নের গৃহে থাকা কালে হার্ডার্ড বিশ্ব- 
বিগ্ালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জন হেনরি রাইট মহোদয় তাহার 
আযানিষ্কোয়ামের বাসস্থান হইতে যদিও বস্টনে আসিয়াছিলেন এবং তিনি পূর্বেই 
স্বামীজীর গুণাবলীর কথ। শুনিয়াছিলেন বলিয়! তাহার সাক্ষাৎ পাইতে ব্যগ্র 


১ ম্বামীজীর জীবনীকারগণ বলেন, স্বামীজীর সঙ্গে নিদর্শনপত্র ন। থাকায় এবং প্রতিনিধি- 
গ্রহণের দিন অতীত হওয়ায় তিনি প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই ৷ এই বিবরণ পড়িয়া কিন্তু অন্ত 
কারণও ছিল নলিয়! যনে হয়-_ প্রতিনিধি হইলে তাহাকে দীর্ঘকাল চিকাঙগোতে থাকিতে হইত 
নিজ বায়ে; অথচ তেমন সম্বল তাহার ছিল ন1। 
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ছিলেন, তথাপি দৈববশে সেদিন মিলন ঘটিল না । ইহাতে বরং লাভই হুইল; 
কারণ অধ্যাপক মহাশয় এ সপ্তাহের বাকি দিনগুলি তাহার আ্যাণিস্োয়ামে 
অবস্থিত বাড়িতে বাস করার জন্ স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং স্বামীজীও 
উহ্থা গ্রহণ করিলেন । আযানিষ্বোয়াম অতলাস্তিক মহাসাগরের তীরবর্তী একটি 
ক্ষদ্র গ্রাম; বাযুপরিবর্তনের জন্য শহরের লোক সেখানে যায়; অধ্যাপকও এ 
উদ্দেস্তেই সেপানে ছিলেন । স্বামীজীর এই পল্লীবাসের বিবরণ অধ্যাপক-পত্বীর 
১৪শে অগস্ট তারিখের এক পত্র হইতে পাঁওয়। যায়: পৃহন্ট্-সন্্যাসীকে দেখিবার 
জন্য জন বস্টনে গিয়াছিলেন, কিন্ত দেশ ন। হওয়ায় তাহাকে এখানে নিমন্ত্রণ 
করেন! তিনি শুক্রবার আসিয়াছিলেন। তাহার গায়ে ছিল এক লম্বা গেরুয়া 
আলখাল্লা_-সকলে দেখিয়! তে। অবাক 1" তিনি সোমবার পর্ষস্ত ছিলেন। 
আমি এর পর যত বিশেষ উল্লেগযোগ্য লোক দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ইনি 
অন্যতম | আমর! সারাদিন, সারারাত আলাপ করিয়াছি, পরদিন সকালে 
আবার সাগ্রহে আলাপ শুরু করিয়াছি । তাহাকে দেখিবার জন্য সারা শহরে 
যেন আগ্রহের আগুন জলিয়! উঠিয়াছিল । কুমারী লেনের বাড়ির অতিথিরা 
উল্লাসে আত্মহারা হইয়াছিলেন__তাহার! সব সময়ই এ বাড়ির ভিতর-বাহির 
করিতেছিলেন; ক্ষুদ্রকায় শ্রীযৃক্তা মেরিলের নয়নঘয় উল্লাসে জলিয়া উঠিয়াছিল, 
আর তাহার কপোলছয় হইয়াছিল রক্তিম । আমরা প্রধানত; ধর্মসন্বন্ধে আলাপ 
করিতাম । তারপর জন তাহাকে রবিবারে গির্জায় ভাষণ দিতে লইয়া গেলেন 
এবং সকলে মিলিয়! এমন একটি অশ্রীষ্টান মহাবিগ্যালয়ের জন্য চাদ তুলিল, যাহা! 
একেবারে অগ্থীষ্টান ধারায় পরিচালিত হইবে । আমি ততক্ষণ এক কোণে সরিয়া 
গিয়া এত হাসিলাম যে, আমার চক্ষে জল দেখা দিল |" 

“দেখিয়া গুনিয়] গ্রামবাসীরা ঠিক করিল, ইনি ব্রাহ্মণ । অথচ নৈশাহারের 
সময় ইনি সানন্দে মাংস ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া! তাহাদের ধারণ। কোথায় 
ভাসিয়া গেল! এ জমস্তার সমাধান আবশ্যক ছিল, অতএব নৈশভোজনাস্তে 
তাহারা তাহার বাক্যালাপ শুনিতে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল 1... 

“তিনি তাহার সুমিষ্ট স্বরে বলিয়। যাইতে লাগিলেন, “এই তো সেদিন, মাত্র- 
সেদ্দিন__চার-শেো। বছরের আগে হবে না।” তারপর ( ভারতের ) একটা 
সহনশীল জাতির উপর, একটা নিপীড়িত জনসমষ্টির উপর যে নিষ্ঠুরতা ও 
নির্যাতন চলিতেছে এবং ইহার পরিণতিম্বরূপ ( ইংরেজ ) উৎপীড়কদের উপর 
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যে সাজ! নামিয়া আসিবে তাহা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন । তিনি 
কহিলেন, “ইংরেজদের কথা কি আর বলব? এই কদিন আগেও তার ছিল 
জঙ্গলী...তাদের ভদ্রমহিলাদের গায়ে উকুন ঘৃরে বেড়াত...আর তারা গায়ের 
দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য সুগন্ধি মাখত।***কি বিছ-ছি-রি! এখনও তারা তো সবে 
জঙ্গলীপন]1 থেকে বেরুচ্ছে |, শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, “কি 
বাজে কথা! ও তো অন্ততঃ পাচ-শে। বছর আগেকার কথা! “তা আমি কি 
বলিনি--এই কদিন আগে? জীবাত্মার দীর্ঘ ইতিহাসের কথা মনে রাখলে 
কয়েক-শো। বছরটা কি খুব লম্বা নাকি ? তারপর সুর পাণ্টাইয়! খুবই স্ববিবেচক 
ও শান্ত মানুষটির মতো! তিনি বলিয়া চলিলেন, “ওরা একেবারে জঙ্গলী |, 
বলার সঙ্গে সঙ্গে কথার জোর ও তোড় বাড়িয়াই চলিল, আর তিনি কহিতে 
থাকিলেন, “দূর্জয় শীত এবং তাদের উত্তরাঞ্চলের অনটন ও অনাহার তাদের 
জঙ্গলী বানিয়ে দিয়েছে । এরা কেবল পরকে হত্যা করার কথাই ভাবে ।*" 
কোথায় তাদের ধর্ম? তারা মুখে সেই মহাপুরুষের নাম নেয়, তার! দাবি করে 
যে, তারা মানুষকে ভালবাসে, তার! সভ্যতার বিস্তার করে- শ্রীষ্রধর্মের সাহাষ্যে 
করেকি? না; ভগবান ওদের সভ্য করেননি, ওদের সভ্য করেছে ওদের 
অন্নাভাব ।৮...ক্রমে তাহার কথাগুলি মস্থরতর হইল, তাহার মিষ্ট স্বর গম্ভীর হইতে 
হইতে যেন ঘণ্টারাবের ন্যায় শুনাইতে লাগিল এবং তিনি বলিলেন, “কিন্ত 
ভগবানের বিচার তাদের উপর নেমে আসবে- প্রভ্‌ বলেছেন, “প্রতিশোধ নেব 
আমি, প্রতিদান আমি দেব”।.**এ কোটি কোটি চীনাদের দিকে চেয়ে দেখ 
__ওরাই হচ্ছে প্রতুর প্রতিশোধ, যা তোমাদের উপর নেমে আসবে । আবার 
হুনদের আক্রমণ হবে” আর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, “তারা ইউরোপ 
ছেয়ে ফেলবে, তারা ইটের উপর ইট খাড়া থাকতে দেবে না। নারী, পুরুষ, 
শিশু-_সব যাবে, আবার অন্ধকারের যুগ ফিরে আসবে 1*.*আমার কথা ?- 
আমি মোটে নিজের জন্য ভাবিই ন1।+ অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, “একি খুব 
শীগগির হবে নাকি? এ হতে হাজার বছরও লাগবে না। সকলে স্বস্তির নিংশ্বাস 
ছাড়িলেন--তবে এখনই হইবে ন11...তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 
“কেহ ষদ্দি ভগবানের প্রতিশোধে বিশ্বাস নাও করে, ইতিহাসের প্রতিশোধে 
বিশ্বাস করতেই হবে । আর এ প্রতিশোধ ইংরেজদের উপর নেমে আসবেই । 
তার! পা দিয়ে আমাদের ঘাড় চেপে রেখেছে। তারা মিজেদের স্ফূতির জন্ত 
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আমাদের শেষ রক্তবিন্ু চুষে খেয়েছে । তারা আমাদের কোটি কোটি টাকা লুটে 
নিয়েছে। আর আমাদের গ্রামের পর গ্রাম প্রদেশের পর প্রদেশ অনাহারে দিন 
কাটাচ্ছে! এখন চীনেরা পড়বে তাদের উপর প্রতিশোধরূপে_-আর এতে 
ম্যায়সঙ্গত বিচার ছাড়া আর কিছুই হবে না” 1” 

এখানে পাঠকদিগকে ম্মরণ করাইয়! দেওয়! চলে যে, ভগিনী কৃষস্টিন তাহার 
স্থৃতিকথায় স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তাকে মনে হত, তিনি যেন ভবিস্তদ্‌- 
রষ্টা খধিরপে বিরাজমান ; এমনিভাবে একদিন তিনি এই কথাগুলি বলে 
আমার্দের চমকে দিয়েছিলেন-_-এর পর যে বিরাট অভ্যুত্থানের ফলে নবযূগের 
স্ত্রপাত হবে, তা আসবে রাশিয়! বা চীনদেশ থেকে ।১ ঠিক যে কোন্‌ দেশ 
তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না_-তবে তা রাশিয়া বা চীনই হবে।” 
(“রেমিনিসেম্মেস অব স্বামী বিবেকানন্দ, ২০৩)। আর একবার তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ইংরেজর! চলিয়! যাইবার পর চীনদেশ হইতে ভারতাক্রমণের 
একটা বড় আশঙ্কা রহিয়াছে । ( “নিউ ডিসকভারিজ”, ২৬ )। 

২৭শে অগস্ট আযানিস্কোয়াম গির্জায় বক্তৃতা দিয়া ২৮শে অগস্ট, সোমবার 
তিনি সালেমের “থট আও ওয়ার্ক ক্লাবে' বক্তৃতা দিবার জন্য আযানিস্কোয়াম 
ত্যাগ করিলেন। সালেমে তিনি ১৬৬ নং নর্থ স্ট্রীটে অবস্থিত শ্্রীযুক্তা কেট 
ট্যানাট উড স-এর গৃহে অতিথিরূপে এক সপ্তাহ বাস করেন। শ্রীযুক্ত উড্স 
বিদুষী সাহিত্যসেবিকা ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ;;তন্মধ্যে 
শিশুপাঠ্য কিছু পুস্তকও ছিল ।&ুতধন তাহার বয়স আটা বংসর। এ বাড়িতেই 
তাহার পুন্ধ প্রিন্সগও থাকিতেন; ইনি তখন চিকিংসাশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । 

২৮শে অগস্ট অপরাস্থে তিনি সালেমের ওয়েসলি চ্যাপেলে “হিন্দুধর্ম ও 
হিন্দুপ্রথা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন । বৈদিক ধর্মের ব্যাধ্য। করিম তিনি 
বলেন, জাতিবিভাগ-প্রধার সহিত ধর্মের কোন অবিচ্ছে্ত সম্বন্ধ নাই। ভারতের 
দারিপ্র্ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ভারতে ধর্মের অভাব নাই, অভাব অন্ের 
ও কার্যকরী শক্তির, আর এই বিষয়ে আমেরিকার লোকদের দৃষ্টি আক্র্ষণার্থই 


সম. সপ, ০১. 


২ তিনি কুমারী ম্যাকলাউন্ভ.ক বলিয়ছিলেন, “আমেরিকার. ধারাও'ঠিক অনুরূপ"; আমেরিকা 
এ কার্ধ সম্পাদনের উপযুক্ত যন্ত্র হতে পারবে নাকিস্তু চীনদেশ বা! রাশিক্া! তা হতে পারবে 
অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত বিশেষ উদ্দেশ্তসাধন করিবে । (দি লাইফ অব িবেকানন্থ 
স্পরোম। রোল, ৭৩) 
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তিনি লেদেশে পদার্পণ করিয়াছেন; ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়! বরং 
কারিগরি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি সতীদাহ, মৃত্তিপৃজা, 
জগন্নাথের রখের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা! ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রাস্তধারণ দ্বর করেন। 
পরদিন অপরাহে শ্রীহুক্তা উডস-এর উদ্যানে এক বালক-বালিকা সন্মেলনের সম্মুখে 
বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ওরা সেপ্টেম্বর তিনি ইস্ট চার্চে যে বক্তৃতা দেন উহার 
বিষয় ছিল, “ভারতের ধর্ম ও দরিভ্র স্বদ্দেশবাসী” | এখানেও তিনি তাহার এই 
বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন যে, ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রচারক না পাঠাইয়া 
বরং শিল্পোক্নতির জন্য প্রচারক পাঠানো বাঞ্ছনীয়। সালেম ছাড়িয়া যাইবার 
সময় স্বা্মীজী কিছু জিনিসপত্র এই গৃহে রাখিয়া যান এবং চিকাগে। ধর্মসভার 
অনেক পরে আর একবার আসিয়া এখানে সঞ্চাহাধিক বাস করেন। দ্বিতীয়বার 
এই গৃহত্যাগের সময় তিনি ভারতে ষে যাষ্টিট ভ্রমণকালে ব্যবহার করিতেন উহা 
প্রিন্সকে এবং স্বীয় ট্রাঙ্ক ও একখানি কম্বল শ্রীযুক্তা উডসকে স্থতিচিহ্ম্বরূপ দিয়! 
যান। জিনিসগুলি দিয় তিনি বলিয়াছিলেন, “ধারা আমার এদেশে বাসকালে 
গৃহসুখের ব্যবস্থা করেছেন, তাদের আমার সবচেয়ে ভাল জিনিসই দেওয়া 
উচিত!” যষ্টিটি ও কম্বলখানির সহিত স্বামীজীর পবিত্র পরিব্রাজক-জীবনের 
বহু স্থতি বিজড়িত ছিল । 

অতঃপর সারাটোগা শ্প্িংস নামক স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি বেঞ্জামিন 
ফ্রাঙ্কলি স্তানবর্নের আমন্ত্রণে সালেম হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে তথায় যাত্রা 
করিলেন। সারাটোগায় তিনি স্ানাটোরিয়াম নামক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত 
বোডিং হাউসে অবস্থান করেন ও €ই সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেন। তখন সারাটোগায়্ 
“আমেরিকান সোশ্তাল সায়েন্স আসোসিয়েশনের”ঁ অধিবেশন চলিতেছিল। 
্রীযক্ত স্তানবর্দন ছিলেন এঁ আযাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, আর উহার সভ্য 
ছিলেন আমেরিকার বৃধমণ্ডলীর অনেকে । অতএব এই আমন্ত্রণ হইতে সহজেই 
বৃঝিতে পার! যায়, স্যানবর্ন স্বামীজীর প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা 
একজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক সন্্যাসীকে কৃতবিদ্ধসমাজে আহ্বান করিবেন কেন? 
স্বামীজী এই আসোসিয়েশনের সম্থথে তিনবার এবং অপর এক ভব্রলোকের 
গৃহে দুইবার বন্তৃতা করেন। আযসোসিয়েশনের আলোচ্য বিষয় ছিল-_ 
ইহলৌকিক সমস্া । তনুষায়ী €ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার ও ৬ই সেপ্টেন্বর পূর্বান্ছের 
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মধিবেশনদয়ে স্বার্মীজীর বন্তবা বিষয় ছিল-_-“ভারতে মুসলমান রাজত্ব, "ভারতে 
রৌপোর ব্যবহার? | ৬ই সেপ্টেপ্র সন্ধ্যায় তিনি কি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
জানা নাই । ভুদ্রলোকের বাটাতে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়ও অজ্ঞাত । 

'আমরা এ পর্যন্ত জানিতে পারিলাম, তিন সপ্তাহে স্বামীজী এগারটি বক্তৃতা 
দেন এবং বস্টনের চারিদিকের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সমাজে প্রচুর সুনাম অর্জন 
করেন । এ সময় মধ্যে তিনি আমেরিকার জনমনের সহিতও পরিচিত হন । তিনি 
রমাবঈ-চক্রের মহিলাদের সম্মুখে বক্তৃতা দেন, বিভির গির্জায় ভাষণ দেন, 
মহিলাসংশোধনাগার দর্শন করেন, বালক-বালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
মেশেন এবং বিভিন্ন পরিবার মধ্যে বাস করিয়া আমেরিকার পারিবারিক জীবন 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে কেবল অনাবিল 
প্রশংসালাভ তাহার ভাগো ঘটে নাই । সালেমের ওয়েসলি চ্যাপেলে বক্তৃতা- 
কালে একদিকে তিনি যেমন মিশনরীদের সমালোচনা করেন, অপরদিকে 
তথায় সমবেত মিশনরীর।ও নানারূপ কটাক্ষপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ঠাহার 
ভাবী শক্রদের সন্বদ্ধে অবহিত করাইয়া দেন। মোটের উপর বলিতে পারা 
যায়, যদিও স্বামীজী বাধ্য হইয়াই বস্টন অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং ধর্ম- 
মহাসভায় যোগদানের বাসনা মন হইতে প্রায় মুছিয়াই ফেলিয়াছিলেন, তথাপি 
এই কয়টি দিন অলক্ষিতে তাহাকে মহাসভায় বক্তৃতা দিবার জন্যই যেন প্রস্তত 
করিয়! দিল । ইহার পর স্বামীজী ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাহার জারাটোগার 
শেষ বক্তৃতা প্রদান করিয়। সম্ভবতঃ ৮ই সন্ধ্যায় আলবানি হইতে ট্রেন ধরিয়া ই 
সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭ট1 ৫৫ মিনিটে চিকাগোয় উপস্থিত হইলেন। অথবা এমনও 
হইতে পারে যে, তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর পুনর্বার সালেমে ফিরিয়া! যান এবং সেখান 
হইতে প্রয়োজনীয় ভরব্যাদি লইয়। ৮ই সেপ্টেম্বর বস্টনে ট্রেন ধরেন। 

আমরা দেখিয়! আসিয়াছি, স্বামীজী মহীসভায় যোগদানের আশা বা ইচ্ছা, 
অথবা উভয়ই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ইহার কারণও অবগত 
আছি। তিনি কেমন করিয়া চিকাগো যাইতে আবার রাজী হইলেন, তাহা 
নির্ণয় করা কঠিন হইলেও ইহারও মুলে ছিল বস্টন অঞ্চলে আগমন ও কুমারী 
স্যানবন্নের সাহায্যে অধ্যাপক রাইটের সহিত পরিচয় | অধ্যাপক রাইটই তাহাকে 
বুঝাইয়া-গুনাইয়! চিকাগো যাইতে সম্মত করাইয়াছিলেন, আর তিনিই বন্ধু- 
দিগকে পত্র লিখিয়া স্বামীজীর মহাসতায় প্রতিনিধিত্বের পখ পরিষ্কার করিয়া 
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দিয়াছিলেন। মহাসভায় যোগদানের আশ! পরিতাগপূর্বক ম্বামীজী যখন 
অন্যভাবে স্বকার্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কল্পনা করিতেছেন, তখন অধ্যাপক রাইট 
তাহার সহিত আলাপ করিয়! তাহার অসামান্য জ্বানের পরিচয় পাইলেন এবং 
তাহাকে বৃঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার জনসাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় 
দিবার পক্ষে মহাসভাই উপধৃক্ত ক্ষেত্র £ “বিরাট জাতির নিকট পরিচিত হইতে 
হইলে এই আপনার সুযোগ |” স্বামীজী নিজের অস্থবিধার কথা খুলিয়া 
বলিলেন_ পরিচয়পত্রের অভাব, অর্থের অনটন ইত্যাদি সবই শুনাইলেন। 
শুনিয়া গুণমৃদ্ধ অধ্যাপক বলিলেন, “আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর 
স্্যকে তাহার কিরণ-বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা ।” 
স্বামীজীকে মহাসভায় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত করার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজ 
হ্বন্ধে লইয়া! প্রতিনিধি-নির্বাচক কমিটির সেক্রেটারিকে পঞ্জ লিখিলেন, “ইনি 
এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপককে একত্র করিলেও 
তাহার। ইহার সমকক্ষ হইবেন না।৮ ন্বামীজীর অর্থাভাব আছে জানিয়া তিনি 
তাহাকে চিকাগো। পর্বস্ত একখানি রেল টিকিট কিনিয়! দিলেন এবং মহাসভার 
যে কমিটি প্রাচ্য প্রতিনিধিদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন তাহার 
নামেও একথানি পত্র লিখিয়া দ্রিলেন। অধ্যাপকের লিখিত পরিচয়পত্রখানি 
স্বামীজী সালেমে "অবস্থানকালে পাইয়াছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন, “আপনার প্রদত্ত পরিচয়পত্র পেয়েই আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞত| জানাচ্ছি। 
চিকাগোর শ্রীযুক্ত থেলিস-এর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছি, যাঁতে মহাসভার 
কয়েকজন প্রতিনিধির নাম ও অন্যান্য সংবাদ আছে ।” 

ভগবদ্িধানে সমস্ত যোগাযোগ হইয়া গেলে স্বামীজী সানন্দে ও নিশ্চিম্তমনে 
চিকাগোয় চলিলেন। ট্রেনে একজন ব্যবসাদারের সহিত.আলাপ হইলে তিনি 
আশ! দিলেন, চিকাগোয় পৌছিয়! কোন্‌ পথে কেমন করিয়া! ডাঃ ব্যারোজ১ যে 
অঞ্চলে থাকেন সেখানে যাইতে হইবে-_তিনি সব বলিয়া দিবেন। জঙ্ধ্যাগমে 
ট্রেন যখন চিকাগো স্টেশনে থামিল, তখন কিন্তু সে ভদ্রলোক ব্যস্ততার মধ্যে সব 
তুলিয়। স্বগৃহে চলিয়। গেলেন । এপিকে শ্বামীজী পকেটে হাত দিয়া দেখেন 


১। রেভারেণ্ড জন হেনরী ব্যারোজ, চিকাগোর ফা্ট্র প্রেনধিটেরিয়ান চার্চের প্যান্থীর এবং 
ধর্মহাসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান । মহাসভা-সংক্ান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার ভার উছারই 
উপর অপিত ছিল। 

২-২ 


১৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


ব্যারোজের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন) কিন্তু উহা। ছিল-_জার্মানদের অধ্যধিত শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল; 
তাহার! তাহার প্রশ্ন না! বৃঝিয়। নীরবে নিজপথে চলিয়া যাইতে লাগিল । রাত্রি 
আসিয়া পড়িতেছে, তবু তিনি শুধু এই কথাটুকুও কাহাকেও বুঝাইতে পারিলেন 
না ষে, তিনি কোন হোটেলে যাইতে চান । এমন অবস্থায় নিজেকে বড়ই 
অসহায় মনে করিলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পড়িলেন। অবশেষে রেলের 
মাল রাখার জায়গায় একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্স১ দেখিয়া উহাতে আশ্রয় 'লইয়া ও 
ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত দুর্ভাবনামুক্ত-চিত্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। 
দুইদিন পরে হাহার কণস্বর-শ্রবণে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসধর নিদ্রাভঙ্গ হইবে 
এবং তাহার। উতৎকর্ণ হইয়া! তাহার শ্রীবদননিঃ্তত নবীন সজীব বার্তা শুনিবে, 
তিনি আজ ভাগ্যবশে নিরাশ্রয়, নিঃসন্বল, বন্ধুহীন ও অবজ্ঞাতরূপে এমনিভাবে 
রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন, অথব! স্বদেশে পরিত্রাজকজীবনে সারাদিন 
পথ চলার পর সন্ধাগমে তিনি যেমন বৃক্ষতল আশ্রয়পূর্বক ভূশষ্যা গ্রহণ করিতেন, 
এশ্বর্ধের নিলয় চিকাগো নগরেও আজ তাহাকে সেই ধারাই অব্যাহত রাখিতে 
হইল । 

পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার চোখে-মুখে “মিঠা-জলের হাওয়া” লাগিল ; 
তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! অগ্রসর হইবামাত্র হ্রদদতীরবর্তা ধনীদিগের বাস- 
গৃহন্থশোভিত রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। এই লেক শোর ড্রাইভ'-এর ধারে 
ধারেই সব ক্রোড়পতি বণিকদের অট্রালিকা। তিনি তখন ক্ষুধায় কাতর; 
অতএব সন্াসীরই মতো দ্বারে দ্বারে অন্রের জন্য এবং মহাসভার আফিসের 
ঠিকানা জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ময়লা পোশাক, কালো 
রং এবং ক্লাস্ত চেহারা দেখিয়া অনেকেই তাহাকে র্রভাবে তাড়াইয়া দিল) 
অন্যত্র ভূত্যেরা হাসিঠাট্রা করিয়া! দরজা বন্ধ করিয়া দ্রিল। স্ুসভা আমেরিকায় 
ভিক্ষুকের বিশেষতঃ কালো! আদমীর স্থান নাই! হ্বদয় বড়ই অবসন্ন হইয়া 
পড়িল। টেলিফোন প্রভৃতির সাহায্য কিরূপে লইতে হয়, তাহাও তাহার জানা 
ছিল না। অবশেষে হতাশমনে পথিপার্থে বসিয়া তিনি শ্রীভগবানের নির্দেশের 


১। ইহা বাংল] ও ইংরেজী ভীবনীদ্বয়ের মত । কাহারও মতে চিনি একট! খালি মালগাড়িতে 
শুইরাছিলেন। 


আমেরিকার প্রথম দিনগুলি ১৯ 


অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । এমন সময় ঠিক সম্থধবর্তী এক ধনীর গৃহের দ্বার 
উদঘাটিত হইল এবং রাজরানী-সদৃশা এক মহীয়সী মহিল। তাহার নিকট আসিয়া 
অতি মৃছু ভত্রতাপুর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার 
প্রতিনিধি?” ন্বামীজী নিজ বিপদের কথা খুলিয়া বলিলেন, অমনি সেই ভন্ত্বর- 
মহিলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে লইক্ব! গেলেন এবং ভূত্যর্দের প্রতি 
নির্দেশ দিলেন, একটি কক্ষে ষেন আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি 
স্বামীজীকে বলিয়া রাখিলেন যে, প্রাতরাশের পর তিনি তাহাকে লইয়া মহাসভার 
আফিসে ধাইবেন। এ যেন রূপকথার কাহিনীর স্তায় বিপদ হইতে মৃক্তিলাভ। 
আর ভগবানের লীলাখেল! কি অচিস্তনীয় ৷ হ্বামীজীর হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় 
পূর্ণ হইয়া গেল । এই মহিলাটি ছিলেন শ্রীৃক্ত জর্জ ডব্লিউ. হেল-এর পত্বী; 
সেদিন হইতে তিনি, তাহার স্বামী ও সস্তানগণ স্বামীজীর অতি নিকট আত্মীয়ে 
পরিণত হইলেন । শ্রীযুক্ত হেল ও শ্রীযুক্ত হেল ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ ; তাই 
স্বামীজী তাহাদের বলিতেন “ফার্দার পোপ? ( পোপ-বাবা ) ও “মাদার চার্চ, 
( মা-গির্জা )1 আর হেলের কন্ান্থয় ও ভাগিনেয়ীদ্বয় ছিলেন তাহার ভগ্গিনী |১ 

স্বামীজীর হৃদয়ে তখন নবোতৎসাহের সঞ্চার হইল । এখন আর কোন সন্দেহের 
অবকাশ ছিল না যে, ভগবান তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন ; অতএব 
সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া! তিনি খষির দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়। 
রহিলেন। শ্রীযুক্ত! হেলের সহিত তিনি মহাসভার আফিসে উপস্থিত হইলেন, 
অধ্যাপক রাইটের প্রদত্ত পরিচয়পত্র দেখাইলেন এবং বিন! বাক্যব্যয়ে প্রতিনিধি- 
রূপে গৃহীত হইলেন। তাহার বাসস্থানও নির্দিষ্ট হইল--২৬২ নং মিশিগান 
আযাভিনিউস্থিত শ্রীযুক্ত জে. বি. লায়ন-এর গৃহে। সৌভাগ্যক্রমে এই গৃহে 
অবস্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত লায়নের দৌহিত্রী শ্রীতৃক্তা কর্নেলিয়া কোঙ্গার 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমর! উহ! সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম £ 

“মহাসভার অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধাহারা সত্যশ্রেণীতৃক্ত 
হইয়াছিলেন, তাহারা! প্রতিনিধিদ্দিগকে অতিথিরূপে শ্ব স্ব গৃহে রাখিতে সম্মত 
হন। আমার মাতামহ গোঁড়া ধায়িকদের পছন্দ না করিলেও দুর্শন সম্বন্ধে 
আগ্রহশীল ছিলেন বলিয়া আমার মাতামহী এইবপ একজন প্রতিনিধিকে 


১। হ্যায়িয়েট ছেল, মেরী হেল, হাত্িয়েট ফ্যাককফিগুলি ও ইসাবেল ম্যাককিতুলি | 


৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


অতিথ্িরূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন, ধাহার মন খুব উদার । আমাদের গৃহ তখন 
অতিথিতে পরিপূর্ণ, কারণ আমার মাতামহ ও মাতামহী অতিথিপরায়ণ ছিলেন 
এবং বিশ্বমেলাটি ছিল খুবই উৎসাহবর্ধক ও চমকপ্রদ । আমরা যখন সংবাদ 
পাইলাম যে, আমাদের প্রতিনিধি সন্ধ্যাকালে আসিবেন, তখন আমাদের 
বাড়িতে এত স্থানাভাব যে, আমার মাতামহী তাহার মেজে। ছেলেকে নিজের 
ঘর ছাড়িয়া দিয়া এক বন্ধুর বাড়িতে চলিয়া যাইতে বলিলেন । সংবাদ 
আসিল, আমাদের জন্প্রদায়ের__ফার্টট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চেরর_এক সভ্য 
ছিপ্রহর রাত্রির পরে অতিথিকে লইয়া আসিবেন। মাতামহী ছাড়া আর 
সকলেই শুইয়া পড়িল। দরজার ঘণ্টা গুনিয়া তিনি যখন দরজা! খুলিলেন, 
তখন লম্বা গেরুয়া আলখাল্লাদি-পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া স্তস্ভিত 
হইয়া গেলেন। তিনি পূর্বে কখনও কোন ভারতবাসী দেখেন নাই। তিনি 
স্বামীজীকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকার ঘর দেখাইয়া দিলেন। কিন্ত 
শয়ন করিতে গিয়া এক দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। আমাদের অনেক অতিথি 
ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলীয়, ধাহারা শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত কাহারও সহিত মেলামেশা 
করিতে নারাজ । দার্দামশাইয়ের ঘৃম ভাঙ্গিলে তিনি তাহাকে সমস্তাটি জানাইয়া 
বলিলেন, স্বামীজী ও দক্ষিণাঞ্চলীয় অতিথিদের একসঙ্গে থাকা চলিবে কিনা 
স্থির করিতে হইবে। দরকার হইলে দিদিমা স্বামীজীকে আমাদের 
নিকটবর্তী অভিটরিয়াম হোটেলে রাখার কথাও বলিলেন। প্রাতরাশের আধ 
ঘণ্টা আগে পোশাক পরিয়া দাদামহাশয় লাইব্রেরী ঘরে দৈনিক কাগজ পড়িতে 
গেলেন। সেখানে স্বামীজীর সহিত তাহার আলাপ হইল এবং প্রাতরাশ 
পরিবেশিত হওয়ার পূর্বেই তিনি দিদিমাকে বলিলেন, “এমিলি, আমাদের সব 
অতিথি চলে গেলেও আমার এতটুকু দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ঘরে 
এযাবৎ যত লোক এসেছেন তার মধ্যে এই ভারতবাসীটি সর্বাধিক বৃদ্ধিমান ও 
চিত্তাকর্ষক ; তিনি যতদিন খুশী এখানে থাকবেন ।, তখন হইতে তাহাদের 
মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের স্ত্রপাত হইল এবং তাহারই ফলে চিকাগো ক্লাবে 
অপর বন্ধুদের সন্থধে স্বামীজী যখন বলিয়! উঠিলেন, “আমি যত লোক দেখেছি, 
আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত লায়ন সর্বাধিক ্ীষ্টপদৃশ', তখন -দাদামহাশয় 
খুবই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন। স্বামীজী আমার দিদিমাকে শ্রঘা করিতেন, 
কারণ তাহাকে দেখিলে তাহার মায়ের কথা মনে পড়িত। আমার বয়স তখন 
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ছয় বংসর; আমি আমার বিধবা মায়ের সঙ্গে এ পরিবারেই থাকিতাম। 
স্বামীজী মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া! তাহার ছুঃখ দূর করিতে চেষ্টা 
করিতেন । দাদা-মহাশয় ও দিদিমা স্বামীজীর প্রায় প্রতি বক্তৃতাতেই উপস্থিত 
থাকিতেন 

“আমার ছেলেবেলার স্থতির সঙ্গে জড়িত আছে তাহার উজ্জল চক্ষু, মিষ্ট 
কণ্ঠন্বর এবং অতি আপনার জনের মতো! মৃদু হাস্ত। তিনি আমাকে ভারত- 
বর্ষের গল্প__বাদর, ময়ূর, ঝাঁক ঝাঁক টিয়া, কলাগাছ, রাশি রাশি ফুল ও সরুজ 
তরিতরকারি এবং ফলে ভন্তি বাজারের কথা শুনাইতেন। তিনি বাড়িতে 
ফিরিবামাত্র আমি ঝাঁপাইয়। তাহার কোলে উঠিতাম এবং আবদার করিতাম, 
ন্বামীজী, একট! গল্প বলুন ।” তাহার পাগডিটা আমার কাছে বড় মজার জিনিস 
বলিয়! মনে হইত, কেমন জড়াইয়। জড়াইয়! বাধা । আমি তাহাকে বলিতাম, 
“দেখান তো৷ কেমন করে বাধেন। আমাদের আমেরিকার খাছ্চে বেশী মশল! 
থাকে না। আমার দিদিমার ভাবনা ছিল, তিণি হয়তে। এসব পছন্দ করিবেন 
না। কিন্ত স্বামীজী বলিলেন, তিনি যেখানে থাকেন, সেখানকার খাদ্যাদির সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাওয়াইতেই চেষ্টা করেন । তিনি যাহা পাইতেন তাহাই জন্তষ্ট মনে 
খাইতেন। দিদিমা স্তালাড তৈরি করার সময় কিছু ঝাল সস ব্যবহার করিতেন, 
স্বামীজীকে এ বোতল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, “আপনি ইচ্ছা করলে এ থেকে 
ছুই এক ফোটা আপনার খাবারের সঙ্গে মেশাতে পারেন ।” স্বামীজী উহা হাতে 
লইয়া খাবারের উপর এত বেশী পরিমাণে ছড়াইয়| দিলেন যে, আমরা ভয় পাইয়া 
বলিয়া উঠিলাম, “এত চলবে না, এ যে ভয়ানক বাল! তিনি শুধু হাসিলেন 
এবং বেশ আনন্দ করিয়! খাইলেন। অতঃপর দিদ্দিমা এ সসের একটি বোতল 
তাহার কাছে রাখিয়া দিতেন ।” 

স্বামীজী ঠিক কোন্‌ তারিখে & গৃহে আসিয়াছিলেন জানা নাই, হয়তো 
মহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিন (১১ই সেপ্টেম্বর ) আসিয়াছিলেন। ঠিক 
কতদিন এ বাড়িতে ছিলেন, তাহাঁও জানা নাই, তবে সস্ভবতঃ মহাসভার 
সব কয়টি দিন এবং আরও কিছু কাল সেখানেই ছিলেন। কেনন! শ্রীবৃকা 
কোঙ্গারের বিবরণেই পাওয়া যায়, স্বামীজী এক শুক্রবারে এ পরিবারের সহিত 
সিক্নি কর্সার্টে গিয়াছিলেন এবং আরও বিবিধ প্রকারে তাহার্দের সহিত 
আত্মীয়ত বজায় রাখিয়াছিলেন। কোঙ্গারের বিবরণে যদিও মহাসভার পরবতী 
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কিছু ঘটনাও আছে, তরু বর্ণনার সুবিধার জন্য আমর! এখানেই উহার প্রায় 
সবটাই উপস্থিত করিতেছি । কোঙ্গার লিখিয়াছেন £ 

“এক শুক্রবার অপরাহ্ে আমার মা তাহাকে সিম্ফনি কনসার্ট শুনিতে লইয়। 
গেলেন--পূর্বে তিনি আর কগনও ইহা শুনেন নাই | তিনি খুব মনোযোগ দিয়াই 
গুনিলেন, কিন্তু তাহার মাথা একদিকে হেলিয়া রহিল এবং মুখে একটু কৌতুকের 
ভাব দেখা গেল। সব শেষে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “'আপনাত্ধ ভাল লেগেছে 
তো! ?' তিনি বলিলেন, “হা, বেশ চমৎকার |” মা তবু বৃঝিলেন, কথাটা ঠিক 
প্রাণখধোল। নয়, তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন, “আপনি কি ভাবছেন ? তিনি উত্তর 
দিলেন, “আমি প্রথমত; বুঝতেই পারছি না, কার্যস্থচীতে কেন বল! হয়েছে যে, 
শনিবার সন্ধ্যায়ও ঠিক একই প্রোগ্রাম অন্ুস্থত হবে । দেখুন ভারতবর্ষে ভোরে 
এক সুরের গান হয়, দুপুরের স্বর আবার এক বিশেষ রকমের ; সন্ধ্যার সুরও 
সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কাজেই আমার অনুমান হচ্ছিল, যে সুর অপরাহ্থের 
আরভে ভাল লাগে, তা নিশাগমে আপনাদের কানে বেস্ুরো বলেই মনে হবে| 
আর একটা জিনিস যা আমার কাছে বেখাগ্লা মনে হয় তা হচ্ছে সঙ্গীতে মুছ'নার 
অভাব, আর বিভির স্থুরের মধ্যে অধিক ফাক। আপনি আমাকে সেই যে 
স্থইজরলগ্ডের ুন্দর চীজ খেতে দেন, তাতে যেমন শত শত ছিদ্র থাকে এও যেন 
তেমনি শতঙ্ছিত্ব ! 

“তিনি যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন, তধন লোকের! তাহাকে ভারতীয় 
কাজের জন্য টাকা দিত। তাহার কোন টাকার থলি ছিল না; তাই তিনি 
কমালে বীধিয়া ধসব লইয়া আসিতেন-__ঠিক যেন একটি সাফলাগধিত বালক ! 
ধরে আসিয়া উহা! দিদিমার কোলে ঢালিয়! দিতেন, তাহার হিসাবে রাখিয়া 
দিবার জন্। দিদিমা তাহাকে বিভি্ মুদ্রার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন 
এবং এগুলি গুনিয়া কি করিয়া থাকে থাকে সাজাইয়! রাখিতে হয়, তাহা 
শিখাইয়া দিলেন। স্বামীজীর শ্রোতারা যাহাদের সাহাষ্য করিতেছেন, তাহাদের 
না দেখিয়াও এমনিভাবে অর্থ দিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী খুব আশ্চর্য হইতেন। 

“একদিন তিনি দিদিমাকে জানাইলেন যে, তাহাকে তাহার আমেরিকা- 
জীবনের সর্বাধিক এক প্রলোভনে পড়িতে হুইয়াছিল। দিদিমা তাহাকে একটু 
খোচা দিবার মতলবেই বলিলেন, “কে সে মেয়েটি, স্বাধীজী ? স্বামীজী হো-হো 
করিয়া হাসিয়। উঠিলেন আর কহিলেন, “মেয়ে নয়, প্রতিটান-গঠন! বৃঝাইতে 
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গিয়া তিনি বলিলেন, রামকৃ-শিষ্ষগণ একাকী ঘৃরিয়া বেড়ান এবং কোন গ্রামে 
পৌছিলে সেখানে আন পাতিয়া! অপেক্ষা করেন, যদি কোন জিজ্ঞাম্ত উপদেশ- 
লাভের জন্য আসে। কিন্তু যক্তরাষ্ট্রে আসিয়া তিনি বৃঝিয়াছেন সঙ্ববদ্ধভাবে কাজ 
করিলে কত বেশী ফল পাওয়া যায় । তব্‌ তাহার মনে সন্দেহ ছিল, ভারতীয়দের 
পক্ষে ঠিক কিরূপ প্রতিষ্ঠান গ্রহণযোগ্য হইবে, পাশ্চাত্য জগতে যাহা তাহার 
নিকট ভাল বলিয়। মনে হইয়াছিল, উহাকে কিভাবে ভারতীয় জীবনে গ্রহণ করা 
চলে এই বিষয়ে তিনি বনু চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন ।..তাহার কথাবার্তায় 
একটু বেশ মজাদার আইরিশ উচ্চারণভঙ্গী ছিল । আমার দাদামহাশয় তাহাকে 
ইঁ টানটুকুর জন্য ঠাট্টাও করিতেন । স্বামীজী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, 
তাহার সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন একজন অধ্যাপক ছিলেন জাতিতে আইরিশ-_ 
ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের পাস-কর1; এ টানটুকু তাহারই নিকট পাইয়। 
থাকিবেন |... 

“বৎসর খানেক পরে তিনি যখন আবার চিকাগোয় আসিয়াছিলেন, তখন 
আমাদের বাড়িতে অল্লপদিনই ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি তাহার 
চিরাভ্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে এবং ধ্যানের প্রচুর সময় পাইলে প্রচারকার্য আরও 
ভালভাবে করিতে পারিবেন। আর তাহার সাহায্যকামীর্দের সহিত তিনি 
স্বাধীনভাবে মেলামেশা! করিতে পারেন- এরূপ ব্যবস্থারও প্রয়োজন বোধ 
হইয়াছিল । তাই দিদিমা তাহার জন্য একটি সাধারণ গোছের অথচ আরামপ্রদ 
ফ্যাট খুঁজিয়া দিয়াছিলেন |” 

শরীুক্তা কর্নেলিয়! কোঙ্গার তাহার মাসীর মুখে আর একটি ঘটনা শুনিয়া- 
ছিলেন। মাসী ক্যাথারিন (রবার্ট ভক্লিউ. হামিল-এর পত্বী ) তখন স্বামীর গৃহে 
থাকিতেন ; অতএব পিতৃগৃহে আসিয়। ত্বার্মীজীর সঙ্গে মিশিবার বিশেষ হ্থষোগ 
পান নাই | ছুই-চারি বার দেখিয়া থাকিলেও বক্তৃতা তিনি মোটেই শুনেন নাই । 
তবে তিনি ও তাহার স্বামী সাহিত্যাদ্দির চর্চা করিতেন এবং তাহার্দের বন্ধুদের 
মধ্যে ছিলেন জন কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ও সংবাদপত্রসেবী প্রভৃতি 
বৃদ্ধিজীবী । “এক রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযৃক্ত। হ্ামিল স্বামীজীর অদ্ভুত গুণাবলীর 
কথা তাহাদিগকে শুনাইতেছিলেন ) ইহাতে তাহারা বলিলেন যে, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকর। এবং মনম্তত্ববিদূরা একমৃহূর্তে তাহার ধর্মবিশ্বাসকে ফুৎকারে উড়াইয়। 
দ্বিতে পারেন । মাসীম1 বলিলেন, “আমি যদি তাকে আগামী রবিবার সন্ধ্যায় 
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এখানে আসতে রাজী করাতে পারি তো আপনার| সবাই এসে তার সঙ্গে দেখা 
করবেন তে! তাহার! সম্মত হইলেন এবং একটা ঘরোয়া নৈশভোজনের 
আসরে স্বাধীজীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিসব বিষয়ে আলোচনা 
হইয়াছিল, তাহা মাসীমার স্মরণ নাই তবে এইটুকু মনে আছে যে, সব সময়টাই 
ধুব উৎসাহপূর্ণ ছিল এবং আলোচ্য বিষয় ছিল হরেক রকমের | ক্যাধারিন 
মাসী বলেন, বাইবেল ও কোরান এবং প্রাচযদেশীয় ধর্মগুলি বন্বদ্ধে এবং বিজ্ঞান 
ও মনস্তত্ব বিষয়ে তাহার ব্যুংপত্তি ছিল অতি অপূর্ব। আসর ভাঙ্গিবার পূর্বেই 
সন্দেহপরায়ণ সেই পণ্ডিতের দল পরাজিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, প্রত্যেকটি 
বিষয়ে স্বামীজী স্বমত স্থাপনে সক্ষম হইয়াছেন ; একটা গভীর প্রশংসার ভাব ও 
ভালবাসা লইয়াই তাহার বিদায় গ্রহণ করিলেন।” ( “রেমিনিসেন্দেস”, 


১৪০-৪৬ ) | 





ধর্মমহাসভ। 


চারিশত বৎসর পূর্বে কলম্বাস ম্পেনদেশ হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করেন, 
উহার স্মরণে ১৮০৩ খ্রীষ্টান্ধে চিকাগো শহরে যে ওয়ালডস কলম্িয়ান 
এক্সপোজিশন হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল, মান্য তখন পর্যন্ত স্থলজগতে 
যতগ্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহ একত্র সমবেত কর1। সেখানে পাশ্চাত্ত/ 
কুটির নির্শনগুলি তো অবশ্ঠই স্থান পাইয়াছিল, অন্থপনত দেশের সংস্কৃতির চাক্ষুষ 
নির্শনও সেখানে প্রতীকাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। তবু মনে হইল, 
মনোজগতে মানবের উন্নতির নিদর্শনও সেখানে স্থান পাওয়া আবশ্যক । ১৮৮৯ 
ষ্টাবের গ্রীষ্মকালে শ্রীযুক্ত চার্লস ক্যারল বনির মনে হইল জগতের সর্বদেশের 
প্রাতিনিধিদের লইয়া এমন কতকগুলি কংগ্রেসের ( সম্মেলনের ) আয়োজন হওয়া 
আবশ্যক যাহাতে মানবসভ্যতার সহিত দৃঢ়সংক্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে 
পারে। বনি একজন কৃতিমান ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাহার কল্পনা পারে 
গৃহীত হইয়া ১৮৯০ খ্ষ্টাবের ৩০শে অক্টোবর “ওয়ার্ল'ড্স কংগ্রেস অক্মিলিয়ারী 
অব দি কলম্িয়ান এক্সপোজিশন নামে একটি কমিটি গঠিত হইল এবং বনি 
হইলেন উহার প্রেসিডে্ট । এই কংগ্রেসগুলির সংখ্য। ছিল কুড়ি এবং ইছাদের 
অধিবেশন হয় ১৫ই মে হইতে ২৮শে অক্টোবর, ১৮০৩ গ্রীষ্টা পর্যস্ত। এই 
সকলের আলোচ্য বিষয় ছিল সমাজের উন্নতি, সাধারণ সংবাদপত্র, চিকিৎসা 
ও শল্যবিষ্ঠা, মাদকতাবর্জন, আইন ও সমাজসংদ্কার, অর্থশান্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি। 
এই কংগ্রেসগুলির মধ্যে ধর্মমহাসভাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং 
জনসাধারণের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । 

অবশ্থ এইরূপ ধর্মমহাসভা জগতে নূতন নহে। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে ধর্ম- 
সম্মেলন অনেকবার হইয় গিয়াছে । খ্রীষ্টানগণও বন্্বার স্বীয় ধর্মমত স্থির 
করিবার জন্য সম্মিলিত হুইয়াছেন। মুসলমান ধর্মের ইতিহাসেও ইহার সাক্ষ্য 
আছে। কিন্তু জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের একই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়! 
মুক্তকণ্ঠে নিধিবাদে একই মঞ্চ হইতে স্বীয় মত ঘোষণা করিবার সুযোগ বা 
অধিকার পূর্বে কেহ পান নাই। এরূপ একটি পরিকল্পনাই ছিল অচিস্তনীয়। 
ত্দানীস্তন পরমতাসহিষুতার ও জড়বাদের প্রাধান্তের দিনে যখন এই প্রস্তাব 
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ঘোষিত হইয়াছিল, তখন উহ! মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল, 
কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাপারও স্বামীজীর নিকট দৈবনির্দিষ্ট ও অবশ্স্তাবী বলিয়াই 
বোধ হুইয়াছিল। ভারত-ত্যাগের পূর্বে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, 
“হরিভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! ) জন্য 
হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শীগগিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে ।” 
স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে মহাসভার উদ্দেশ্য এইভাবে প্রকটিত ' হইলেও 
ধাহারা প্রত্যক্ষতঃ ইহার আয়োজনে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের মনে আপাতবিরুদ্ধ 
দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তাহারা উর্দারতাসহকারে সকল ধর্মকে 
মহাসভায় সমাসন প্রদান করিলেও তাহাদের গোপন বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য ছিল 
অন্যরূপ এবং বক্তৃতাকালে তাহা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশও হইয়া পড়িয়াছিল । 
স্বামীজী পরে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, পগ্রীষ্ধর্ম অপর ধর্মাপেক্ষা মহত্বর এই কথা 
গ্রমাণ করিবার জন্যই ধর্মমহাসভার আয়োজন হইয়াছিল ।” অপর এক সময় এক 
সাক্ষাৎকারকালে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার মনে হয়, জগতের কাছে 
বিধর্মদিগকে বিদ্পচ্ছলে দেখানোই ছিল ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য 1” অনেকে 
ভাবিতে পারেন, ষে মহাসভা! স্বামীজীকে জগংসমক্ষে পরিচিত করিয়া! দিল, 
তাহার বিরুদ্ধে এইক্প বিপরীত মন্তব্য কর! ঠিক হয় নাই । কিন্তু যেভাবে সভার 
আয়োজন ও পরিচালন! হইয়াছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই প্রমাণিত 
হইবে, অন্য ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব যেন আয়োজকদের হৃদয়ের অস্তর- 
তমদেশে লৃষ্কাপ্নিত ছিল, আর তাহারা সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন, মহাসভায় 
্রী্টধর্ষের জয় অবস্থন্ভাবী। অবশ্য উদ্দারচেতা লোকেরও অভাব ছিল না। 
প্রেসিডেপ্ট বনি ছিলেন ইহাদের অগ্রণী । কিন্তু অনুপ্রেরণা বনির হইলেও কার্ধ- 
ক্ষমতা ছিল কার্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্ষনেত! মাননীয় জন হেনরী 
বারোজের হাতে; তিনিই ছিলেন সাধারণ সমিতির সভাপতি এবং এ সমিতিই 
সমস্ত আয্লোজনের দীয়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । ব্যারোজ এইজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয্লাছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি তাহার সক্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই। গোড়া খ্রীষ্টানরা খন বলিতে আরম্ভ করিলেন, অগ্রীষ্টান ধর্মগুলির সহিত 
্রীষ্টান ধর্ষকে সমাসনে বসানো মানে খ্রীষ্টধর্মের অপমান করা, তখন তাহার 
উত্তরে ব্যারোজ যাহা বলিলেন, তাহ! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ “আমরা বিশ্বাস 
করি স্রীষ্টধর্ম অপর সকল ধর্মের স্থান অধিকার করিবে, কারণ অন্য সব ধর্মে ঘেসব 
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সত্য আছে, তাহাতো  গ্রীষ্টধর্মে আছেই, তদপেক্ষা অধিক সত্যও ইহাতে 
আছে, কারণ এই ধর্ম অদ্বিতীয় মুক্তিদাতা ভগবানের কথা বলে। ত্য 
বটে, আলোর সহিত অন্ধকারের বন্ধুত্ব সম্ভব নহে, কিন্তু অল্লালোকের সঙ্গে 
তাহার সহচারিত্ব অবশ্যই আছে। এমন দেশ নাই, যেখানে ভগবান 
আপনার বাণী প্রচার করেন নাই এবং ধাহার৷ ক্রুশের সম্পূর্ণ আলোক লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে উচিত এই যে, অপর যাহারা! অল্লালোকে 
হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহার্দের প্রতি যেন তাহার! ভ্রাতৃভাব পোষণ 
করেন ।” ইহা অবশ্যই সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া মানা বা সমমর্ধাদা দান 
নহে। আর্চবিশপ অব ক্যাপ্টীরবেরি মহাসভায় যোগদানের অনিচ্ছা জানাইয়। 
সোজা কথায় লিখিয়াছিলেন, “আমি নিজে যে অনস্ুবিধা বোধ করিতেছি, তাহ। 
দুরত্ব বা স্থযোগ-সুবিধার প্রশ্ন নহে, পরস্ত ইহার কারণ এই যে, খ্রীষ্টধর্মই একমান্ত্র 
ধর্ম। অপর ষেসব সভ্য আসিতে চাহেন তাহাদিগকে জমমর্ধাদা না দিয়া এবং 
তাহাদের মতামত ও দাবি-দাওয়ার তুল্যতা স্বীকার ন৷ করিয়া! খ্রীষ্টধর্মকে কির্ূপে 
মহাসভার অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রহণ কর! হইবে, ইহা তে! আমি বুঝিতে পারি 
ন11” মহাসভার যে বিবরণ পরে মুক্রিত হয়, তাহাতে খ্রীষ্টানন্দের এই অসহিষুঃ 
মতই অধিক পাওয়া যায়, উদ্দার মত ইহার তুলনায় অল্প এবং সেগুলি প্রায়শঃ 
সাধারণ লোকদের মুখ হইতে আসিয়াছে, ধর্মধাজকর্দের নহে । ব্যারোজ যেটুকু 
উদ্দারতা দেখাইয়াছিলেন, কোন ধর্মধাজক তাহার অধিক যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
না, আর ইহাদেরও মনের কোণে এই আশাই ছিল যে, অবশেষে খ্রীষটধর্মেরই জয় 
হইবে এবং মহাসভা। সেই ধর্মের বিশ্বময় প্রচারের সহায়ক হইবে । কিন্তু এইরূপ 
হইলেও পুরোহিতমণ্লীর বাহিরের আমেরিকান নরনারী একটি উদার ভাব 
লইয়াই মহাসভার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল এবং উহার জন্য অর্থাদি 
দান করিয়াছিল । 

উদ্দেশ্তাদির কথ! ছাড়িয়া দিলে বান্তব ক্ষেত্রে মহাসভাটি জগতের ইতিহাসে 
এক অভ্ভ্তপূর্ব অত্যাশ্চর্ঘ ঘটনা । ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব ও তাৎপর্ধ বুঝিতে আরও 
অধিক দিন লাগিবে, কারণ ইহার ফলে মানবের মনোজগতে ষে এক গভীর 
পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে উহার পরিপূর্ণ রূপ প্রকটিত হওয়া সময়সাপেক্ষ । 
জগতের সর্বপ্রাস্তের মানুষ উহাতে সমবেত হইয়াছিল, প্ররুতপক্ষে উহা। ধর্মমহা 
সভা মাত্র ন! হইয়! যেন বিশ্বমহাসভার আকার ধারণ করিয়াছিল। এই মহা 
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সভাতে আর কিছু না হইয়। শুধু যদি এইটুকুও প্রমাণিত হইত যে, মানবধর্মের 
বুদ্ধের মধ্যেও একটা একত্ব আছে এবং মানবতারূপ একত্বের মধ্যেও বহুত্বের 
স্বাকৃতি আবশ্ন্তাবী, তবু এহ মহাসভার গৌরব চিরম্মরণীয় হইত । মহাসভার 
আর একটি বিশেষ ফলও উল্লেখযোগ্য, ইহার দ্বার পাশ্চান্তের দৃষ্টিতে প্রাচ্যের 
মর্ধাদ| প্রচুর বর্ধিত হইয়াছিল | মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
মারউইন-মেরী ক্সেল লিখিয়াছিলেন £ “ইহার একটি প্রধান দান এই যে, ইহা 
্ীষ্টান জগংকে, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অধিবাসীদিগকে, এই অমূল্য 
শিক্ষ! দিয়ছে যে, শ্রীষ্টধর্মের তুলনায় অধিকতর সম্মানযোগ্য আরও অনেক ধর্ম 
আছে যাহারা দার্শনিক চিন্তার গাস্ভীর্বে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে, স্বাধীন চিন্তার 
উৎকধে, মানবের প্রতি সহাভূতির প্রসার ও অকপটতায় শ্রীষ্টধর্মকে অতিক্রম 
করে, অথচ নৈতিক সৌন্দর্য কিংবা কার্যকারিতার দৃষ্টিতে উহা৷ অপেক্ষা বিন্দুমাত্র 
ন্যুন নহে । আটটি অগ্রীষটীয় ধর্ম মহাসভার আলোচনায় উপস্থিত ছিল- হিন্দু 
ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শিশ্টো ধর্ম, মুসলমান 
ধর্ম ও পারসিক ধর্ম |” 

১৮৪৩ শ্রীষ্টান্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সকালে চিকাগোর আর্ট- 
ইনস্টিটিউটে মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল । বিশ্বমেলা-ক্ষেত্রে অস্থায়িভাবে 
আর্ট প্যালেস নামক যে বিরাট ভবন নিমিত হইয়াছিল, ইহা। তাহা! হইতে ভিন্ন। 
চারুকলার স্থায়ী প্রদর্শনাগাররূপে পরিকল্পিত আর্ট-ইনস্টিটিউট অবস্থিত ছিল 
মিশিগান আভিনিউর উপর এবং উহাতে তখনও চারুশিল্প সঙ্জিত হয় নাই। 
বিশ্বমেলার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও উহারই স্ুপ্রশস্ত কক্ষগুলিতে 
মেলাসংক্রান্ত বহু কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল । প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রস্তর- 
নিমিত এই শিল্প-প্রদর্শন-শালার বৃহত্তম কক্ষে-_-হল অব কলম্বাস*-এ_ ধর্মমহাঁ- 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ঠিক দশটায় সমবেত দশটি ধর্মমতের উদ্দেশে 
দশটি ঘণ্টাধ্ঘনি হইল | প্রেসিডেণ্ট বনির মতে সেই প্রধান ধর্মগুলি ছিল-_ 
ইন্দী ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দ্র ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, তাও ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, 
শিশ্টো ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম, গ্রীক চার্চ ও প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম । ততক্ষণে 
হল অব কলম্বাসের গ্যালারিতে চারি সহজের অধিক শ্রোতা সমবেত 
হুইয়াছেন) দ্বারদেশেও অনেকে ভিড় করিয়! দপ্ডায়মান। অথচ তাহারা এতই 
শান্ত যে, এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, তখন “একটি কষুত্র পক্ষী খন মুক্ত বাতায়নপথে 
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প্রবেশ করিয়। শূন্য মঞ্চের উপর দিয়া উড়িয়া গেল, তখন তাহার পক্ষশব্ৰ পর্যন্ত 
শ্তিগোচর হইয়াছিল ।” মঞ্চটি ল্বায় প্রায় একশত ফুট ও প্রস্থে প্রায় পনর 
ফুট ছিল। মঞ্চের পশ্চাতে ছিল হিক্র ও জাপানী ভাষায় লিখিত ছুই 
দোছুল্যমান দীর্ঘ-লিপি, পরম্পর হইতে প্রায় চল্লিশ ফুট দৃরে স্থাপিত 
দুইজন গ্রীক দীর্শনিকের বিশাল প্রতিমৃত্তি, দার্শনিকের পরে দক্ষিণে একটি 
সরস্বতী-দেবীর সদৃশ মৃতি উত্তোলিত-হন্তে দণ্ডায়মান ছিল। দার্শনিকদ্ধয়ের 
মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিদ ছিল--এক লোৌহনিম্সিত সিংহাসন_উহাতে 
বসিবেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক কাডিন্যাল 
গিবন্স ;__কাডিন্তালকে সন্মান প্রদর্শনের জন্য সিংহাসনের একটু বৈশিষ্ট্য 
থাকার প্রয়োজন ছিল! সিংহাসনের উভয় পারে প্রতিনিধিদদের ও 
মহাসভার কর্মকর্তাদের জন্য তিন সারিতে ত্রিশখানি করিয়া মাধারণ কাষ্টনিমিত 
চেয়ার সঙ্জিত ছিল। বক্তাদের জন্য একটি রোস্ট্রামও ছিল। অধিবেশনের 
দ্বিতীয় দিন হইতে এ রোস্ট্রামের গায়ে একখানি বিজ্ঞাপন ঝুলিত-_নীচে 
সাংবাদিকদিগের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অহ্কমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশ 
নিষেধ। ইহার প্রয়োজন ছিল, কারণ বিবেকানন্দ প্রমুখ বক্তাদের পরিচ্ছদ 
স্পর্শ করিবার আগ্রহে উৎসাহী ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃবুন্দ মঞ্চের দিকে ভিড় করিয়া 
আসিত। 

ঠিক দশটার সময় প্রত্তিনিধিরা হল অতিক্রম করিয়া মঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পুরোভাগে প্রেসিডে্ট বনি ও কাডিন্যাল গিবন্স হাত ধরাধরি 
করিয়া চলিয়াছেন। তাহাদের পশ্চাতে প্রদর্শনীর মহিলা-কার্যকরী-সমিতির 
প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ( যথাক্রমে শ্রীযুক্ত পটার পামার ও শ্রীযুকা 
চার্লস সি. হেনরোটিন )। তাহাদের পশ্চাতে প্রতিনিধিগণ শ্রেণীবন্ধভাবে হলের 
মধ্যবর্তাঁ পথ ধরিয়। সর্বজাতির জাতীয় পতাকার নীচে ও তুমুল হ্র্যধ্বনির মধ্যে 
অগ্রসর হইয় মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলেন । কাডিন্তাল গিবন্স মধাস্থলে 
লৌহসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন । তাহার দক্ষিণে বসিলেন পাচজন শ্বেতবস্ত* 
পরিহিত চীন-ধর্মযাজক এবং বামে বসিলেন গ্রীকচার্চের রুষ্ণবস্ত্রাবৃত 
উচ্চাধিকারিগণ । এতঘ্যতীত শ্বেত, কৃষ্ণ, হুরিব্রা, গৈরিক ইত্যাদি বিভিন্ন 
বর্ণের বিচিত্র সাজে সজ্জিত প্রতিনিধিবর্গ সে মঞ্চের শোভা বর্ধিত করিলেন । 
তাহাদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ধ হইতে আগত প্রতিনিধিরা । তথায় উপবিষ্ট 
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আলখাল্প। ও পাগড়ি-শোভিত সুদর্শন ও প্রতিভামণ্ডিত যুবক জন্যাসী ত্বামী 
বিবেকানন্দ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন । 

অকম্মাৎ অর্গ্যান বাজিয়! উঠিল এবং সকলে সমস্বরে ভগবানের স্ততি 
গাহিতে লাগিলেন । সঙ্গীত শেষ হইল । তখন নিম্তন্ধতার মধ্যে কাডিন্তাল 
গিবন্দ তাহার হন্ত উত্তোলন করিলেন এবং বাইবেলোক্ত ভগবানের “সর্ধজনীন 
প্রার্থনা পাঠ করিলেন £ “হে আমাদের ন্বর্গস্থ পিতা, আপনার নাম জয়যৃক্ত 
হউক” ইত্যাদি । মহাসভার কার্য আরম্ভ হইয়া! গেল। তর দিন ধরিয় 
সকাল, দ্িপ্রহর ও সন্ধ্যায় তিন বার করিয়! প্রতিদিন অধিবেশন চলিল | শ্রোতার 
সংখ্যা! ক্রমে বধিত হইয়া! চতুর্থদিনে এমন অবস্থা! ঈাড়াইল যে, পার্্ববর্তী “হল 
অব ওয়াশিংটন? খুলিয়। দিয়া তাহার মধ্যে প্রথম হলের ন্যায় প্রত্যেকটি বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিল। পঞ্চম দিনে মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার কার্য আরম্ত 
হইজ এবং শ্রোতারাও এই ছুই ভাগের-_সাধারণ ও বিজ্ঞানের-_মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত 
হইয়1 পড়িলেন। বিজ্ঞান-শাখায় অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়-_ধর্মবিজ্ঞান 
ইত্যাদি আলোচিত হইলেও সেখানে স্বামীজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রায়শঃ 
উপস্থিত থাকিতে হইত বলিয়া তাহার আকর্ষণে প্রচুর লোক সমবেত হইত; 
ইহার কলে “হল অব কলম্বাস'-এর ভিড় বেশ কমিয় গিয়াছিল । 

প্রথম দিনে প্রতিনিধিদ্দিগকে মহাসভার কর্মকর্তারা সাদর আহ্বান জানাইলেন 
এবং প্রাতিনিধিরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। পূর্বাহ্ণে সাতটি আমন্ত্রণজ্ঞাপক বক্তৃতা 
অতি বাগ্সিতাপূর্ণ ভাষায় প্রদত্ত হইল ; ইহাতেই পূর্বাহ্ণ প্রায় শেষ হইয়া গেল__ 
শুধু আটজন প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবার অবকাশ পাইলেন। প্রথম বক্তা 
ছিলেন আর্চ বিশপ অব জান্তে। “মানবমাজ্রের স্রষ্টা একজন ? সুতরাং 
ভগবানই তাহাদের সকলের পিতা”__-এই বলিয়া! আরম্ভ করিয়া? বক্তৃতাশেষে 
তিনি যখন বলিলেন, “আমি আমার হস্ত উত্তোলনপূর্বক প্রীতিপূর্ণহদয়ে 
আমেরিকার ৃক্তরাষ্ট ও তদ্দেশবাসী সুখী জনগণকে আশীর্বাদ করি।” তখন 
প্রেসিডেন্ট বনি মন্তব্য করিলেন, “এতো সত্যি অতি চমৎকার কথা!” অমনি 
শ্রোতৃবৃন্দের হ্যধ্বনিতে হুলটি মুখরিত হইয়া! উঠিল। ব্রাহ্গদমাজের প্রতিনিধি 
প্রতাপচন্্র ুমঘার দশ বৎসর পূর্বে আমেরিকায় আসিয়! সুখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন ; “প্রাচ্য ীশ্ুবী্ট গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও তাহার সুনাম ছিল। 
অতএব তিনিও শ্রোতাদের প্রশংসা পাইলেন। চীনদেশীয় প্রতিনিধি পৃং 
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কুয়াং ইউর বক্তৃতার পূর্বে প্রেসিডেন্ট বনি যন্তব্য করিয়াছিলেন, “এদেশে 
আমর! চীনের প্রতি যধোচিত সদ্ধবহার করিনি।” অতএব পুং কুয়াং ইউর 
বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলটি প্রশংসায় মাতিয়া উঠিল । 

সভার কাধ এইরূপে অগ্রসর হইতেছে ; আর এদিকে স্বামীজী নীরবে 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যাহাতে এই বিরাট বিদ্বংসমাজের কাছে 
ভারতের বাণী প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি তিনি তাহাকে দেন। প্রেসিডেন্ট 
তাহাকে বক্তৃতা! দিবার জন্য কয়েকবার আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি প্রতিবার 
বলিতে লাগিলেন, “না, এখন নয়” বারংবার এইরূপ হওয়ায় (প্রেসিডেন্টের 
মনে সন্দেহ জাগিল, “ইনি কি বক্তৃতা দিতে চান না নাকি?” শ্বামীজী 
স্বয়ং মহাসভার আরস্তের বর্ণন! ও স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়৷ অধ্যাপক 
রাইটকে ২র! অক্টোবরের পত্রে লিখিয়াছিলেন, “সেই মহাসভায়, যেখানে সারা 
পৃথিবীর বিশিষ্ট বন্ত। ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাদের সামনে 
দাড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার যে কি ভয় হচ্ছিল !...মহাসভায় আমি শেষ 
মূহূর্তে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছিলাম ।"**কিন্ত প্রভূ আমাকে 
শক্তি দিয়েছেন ।” আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে আরও বিশদ বিবরণ পাই £ 
“ “হাসভা+ খুলিবার দিন প্রাতে আমর] সকলে “শিল্পপ্রাসাদ” নামক বাটাতে 
সমবেত হইলাম ।***এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ 
হইতে আসিয়াছিলেন ব্রান্ষদমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং বোম্বাই-এর 
নাগরকর ; কীরঠাদ্দ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিকূপে এবং এনি বেসান্ত ও 
চক্রবর্তী থিওসফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মন্তুমদারের 
সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। 
'"খুব শোভাযাত্র! করিয়া যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্ল্যাটফর্মের 
উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসানো! হইল । কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, 
আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি ; তাহাতে ১আমেরিকার সুশিক্ষিত সমাজের 
বাছা! বাছা ছয় সাত হাজার নরনারী ঘে'যাঘেষি করিয়া উপবিষ্ট, আর 
প্র্যাটফর্ষের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ । আর আমি, ষে 
জীবনে কখন সাধারণের সম্থখে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা 
করিবে! সঙ্গীত, বন্ৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধূমধামের সহিত অগ্ু্টিত 
ইইবার পর সভা! আরভ হইল । তখন একজন একজন করিয়। প্রতিনিধিকে সভার 
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সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু 
বলিলেন। অবশ্য আমার বুক ঢুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্প্রায় হইয়াছিল । 
আমি এতদূর ঘাবড়াইয়। গেলাম যে, পূর্বাহ্ছে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। 
মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবন্ভী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি 
হইতে লাগিল । তাহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তত করিয়া আনিয়াছিলেন। 
আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তত করি নাই |” ( “বাণী ও রচনা, ৬।৩৮০-৮৯ )। 

অপরাহ্ছে প্রতিনিপিদের আরও চারিটি লিখিত ভাষণ সমাপ্ত হইলে স্বামীজীর 
আহ্বান আদিল । তিনি লিখিয়াছেন £ “দেবী সরন্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর 
হহলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দ্রিলেন। আমার গৈরিক বসনে 
শ্রোতৃবুন্দের চিত্ত কিঞ্চিং আকৃষ্ট হইয়াছিল ; আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ 
দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম | যখন 
আমি “'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবুন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম 
তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তাল! 
ধরিয়া]! যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, যখন আমার বলা শেষ 
হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। 
পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের 
প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। 
সেই শ্রেষ্ঠ টাকাকার (শ্রীধর স্বামী ) সত্যই বলিয়াছেন, “মৃুকং করোতি বাচালং 
-_ডগবান বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোলেন । তাহার নাম জয়যুক্ত হউক! 
সেই দ্বিন হইতে আমি একজন £বিখ্যাত লোক হইয়া! পড়িলাম, আর যেদিন 
হিন্বধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন “হলে' এত লোক হইয়া- 
ছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই ।” ( এ, ৬৩৮১ )। 

প্রথম দিনের বক্তৃতার প্রারস্তে হর্ষধ্বনি সম্বন্ধে ব্যারোজ লিখিয়াছিলেন, 
প্রীত (মিঃ) বিবেকানন্দ যখন শ্রোতৃবৃন্দকে "ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ* বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছিলেন, তখন এক তুমুল করতালিধ্বনি উখিত হইয়া অনেক 
মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল ।” শ্রীযুক্ত এস. কে. বজেট এ দিনের বর্ণনা করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন, “আমি ১৮০৩ খ্রীষ্টাবের চিকাগেো! ধর্মমহাসভায় উপস্থিত 
ছিলাম। সেই যুবকটি উঠিয়া ষখন বলিলেন, “আমার আমেরিকাবাসী বোন ও 
ভাইরা», তখন সাত হাজার নরনারী এমন কি একটা কিছুর প্রতি শদ্ধারধ্য 
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নিবেদনার্থ উঠিয়া দাড়াইল যাহা! তাহার! ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিল না। 
যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখন দেখিলাম, দলে দলে নারীরা তাহার সান্লিধা লাভের 
জন্য বেঞ্চি ডিঙ্গাইয়া অগ্রসর হইতেছে । আমি তখন মনে মনে বলিলাম £ 
“দেখ বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখিতে পার তো তুমি 
ভগবান? !” 

মাথা তিনি ঠিকই রাখিয়াছিলেন, হৃদয়ও তাহার পূর্ববৎ ভারতের ছুঃখ- 
দারিদ্রের চিন্তায় পূর্ণ ছিল । মহাসভায় একটা জগছ্বরেণ্য জাতির মুখপাত্রদের 
দ্বারা মুক্তক্ঠে বিজয়ী বীররূপে সংবর্ধিত হইয়াও এবং সে রাত্রে চিকাগোর এক 
ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে রাজোচিত যত্বাদির অধিকারী হইয়াও তিনি নিদ্রাস্তখ 
উপভোগ করিতে পারিলেন না। সেই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ মধ্যে তাহার 
মন আনন্দলাভ না করিয়া বিষাদে মগ্ন হইল | শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ভারতের 
দারিদ্র্য এবং এই অতুল এশ্বর্ষের মধ্যে ভয়াবহ বিরোধ যেন তীহার শ্বাস রুদ্ধ 
করিয়া তুলিল ; পালকের শয্যা তাহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইল । বালিশ 
তাহার চক্ষের জলে আদ্র হইল। শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাতায়নপার্ে 
ঈাড়াইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদ্বরের দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন-__ছুঃখে 
তান তখন যেন মৃহামান। অবশেষে ভাবাবেগ জহা করিতে না পারিয়া ভূশয্যা 
গ্রহণপূর্বক কাদিয়া বলিলেন, “মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য 
নিপীড়িত, সেকালে মানযশের আকাঙজ্ষা কে করে? গরীব ভারতবাসী আমরা 
এমনি ছুখময় অবস্থায় পৌঁছেছি যে, লক্ষ লক্ষ জন একমুষ্টি অন্লাভাবে প্রাণত্যাগ 
করি, আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করে। ভারতের জনতাকে কে উঠাবে ? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে ? মা দেখিয়ে 
দাও, আমি কি করে তার্দের সেবা করতে পারি ।” আমাদের বিশ্বাস, এই ঘটনা 
লায়ন পরিবারের গৃহেই ঘটিয়াছিল এবং প্রথম দিন মহাসভার কার্ধশেষে সেই 
সন্ধ্যায় যে অভ্যর্থনা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়,তাহার পরে স্বামীজী অধিক রাত্রে এ 
বাড়িতে আসিয়াছিলেন। চিকাগোয় আগমনের দ্বিতীয় রাত্রি (১০ই সেপ্টেম্বর) 
তিনি হেলদের গৃহে, অথবা অন্য কোথাও কাটাইয়াছিলেন, বলা কঠিন। 
লায়নর! ছিলেন বেশ ধনী, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে তাহাদের চিনির কল ছিল। 

প্রথম দ্দিনের টুবতৃতাটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল) কিন্ত উহার ভাব এত উদ্দার 
ও সর্বব্যাপী ছিল এবং প্রতিটি কথার সহিত বক্তার আবেগ, সত্যনিষ্ঠা ও 
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অকপটতা এমন উজ্জলভাবে ফুটিয়! উঠিম়্াছিল যে, উহার প্রভাব হইয়াছিল 
অতি গভীর ও দীর্ঘকালস্থায়ী। প্রথম ভাষণে তিনি “পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন সন্াসিসমাজের পক্ষ হইতে” যে দেশ জর্বধর্মের প্রস্থৃতিস্বূপ তাহার 
নামে আমেরিকাবাসী নরনারীকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি ঘোষণ করিলেন, 
«আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করি।"**বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন স্থানে, কিন্ত তাহারা সকলেই যেমন এক 
সমুত্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়! মিলাইয় দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ 
রুচির বৈচিত্র্যবশত: সরল ও কুটিল নানাপথে যাহার! চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের 
সকলের একমাত্র লক্ষ্য ।**এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি 
নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই-**একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে 
সর্বাধিক অসন্তাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণ1 করুক।” মহাসভার উদ্দেশ্য 
ও আকাঙ্ষার কথা এমন বাগ্মিতাপূর্ণ সুস্পষ্ট ভাষায় আর কেহ প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই; সুতরাং বিবেকানন্দ শ্রোতাদের হৃদয় জয় করিলেন। কিন্তু ইহা 
মনে করিলে ভুল হুইবে যে, এই বিজয় শুধু বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দারৃষ্টির 
বলেইলাভ হইয়াছিল এবং শ্রোতৃমগ্ুলীর মনগুলিকে এক অসাধারণ চেতনভূমিতে 
একস্ুত্রে সংগ্রথিত করিবার জন্য অন্ক কোন অদৃষ্ট অধ্যাত্মশক্তি লোকচক্ষুর 
অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল না। আমরা বরং এ বিষয়ে “নিউ ডিসকভারিজ+*-এর 
গ্রস্ত শ্রীধৃক্তা বার্কের অভিমত সমীচীন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন, 
*অপরদের বেলায় ( হুর্ধধ্বনির ) কারণগুলি সুস্পষ্ট-_রাজনীতিক বা সমধাযজিক 
সহানুভূতি, বক্তার সহিত পূর্বপরিচয়, অথবা অবহেলিত জাতির প্রতি নিজেদের 
পূর্বকৃত অগ্ঠায়ের প্রায়শ্চিত্ত । স্বামীজীর বেলায় এসবের কিছুই ছিল না । তাহার 
বাগ্মিতার ফলে হর্যধ্বনি উঠিয়াছিল ইহাও বলা চলে না; কারণ সারা সকাল ও 
অর্ধেক অপরাহ্ণ ধরিয়াই তে! বিশ্বত্রাতৃত্বের কথা প্রচারিত হইয়াছিল ।..-শরীযু্ত 
ব্লজেট যেমন বলিয়াছেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিত না, কেন 
তাহারা ম্বামীজীর প্রথম শবগুলি শুনিবামাত্র হ্যধ্বনি করিয়া উঠিল ।..বরং 
বলিতে হইবে, স্বামীজী ন্বয়ং এবং তাহার শব্ররাশিমধ্যে লৃক্কায়িত কোন এক 
অনুচ্চারিত বস্বই তাহাদিগকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যাহাতে 
স্বাহার কথাগুলি শুধু ফাক! ভাবুকতার আকারে না আসিয়! বাস্তব সত্যের রূপে 
আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সকলের হৃদয়ে এক চিরবিস্বত আত্মিক এঁকোর বোধ 
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উজ্জীবিত করিয়াছিল-_উহা! ছিল এমন এক স্থতি, যাহা! তখন হইতে গোপনে 
অথচ অলঙজ্ব্যশক্তিতে কার্য করিতে থাকিবে এবং তাহার ফলে সভ্যতার রূপ 
বদলাইয়। দিবে ও ধর্মসমন্বয় স্থাপন করিবে 1” (৬২ )। 

স্বামীজীর বক্তৃতার পরে আরও চারিটি বক্তৃতা হুয়) অর্থাৎ পূর্বান্ধে ও 
অপরাস্থে মোট চব্বিশটি বক্তৃতার পর ১১ই সেপ্টেম্বরের কার্য শেষ হইল । ইহার 
পরও স্বামীজীকে প্রায় প্রতিদিনই হয় সাধারণ মহাসভায় ন| হয় উহার বিজ্ঞান- 
শাখায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। সব বস্কৃতাতেই লোকসমাগম হইত প্রচুর 
এবং স্বামীজীর বক্তৃতাশ্রবণে সমভাবেই হর্যধ্বনি উত্থিত হইত। তিনি নিজে 
আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন £ “একটি সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়্দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি ; “মহিলা, মহিলা, কেবল মহিলা_ সমস্ত জায়গ! জুড়িয়া, কোণ পর্যন্ত 
ধাক নাই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে অন্য যেসকল প্রবন্ধ পঠিত হুইতে- 
ছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃত৷ গুনিবার জন্যই 
অতিশয় সহিষ্ণতার সহিত বসিয়াছিল”, ইত্যাদি । যদি সংবাদপত্রে আমার 
সম্বন্ধে যেসকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া! পাঠাইয়। দিই, তুমি আশ্চর্য 
হইবে । কিন্ত তুমি তো জানই, নাম-যশকে আমি ঘ্বণা করি । এইটুকু জানিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্ল্যাটফর্মে দাড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণ- 
বধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা 
করিয়াছে । খুব গৌড়াদের পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, “এই সুন্দরমুখ 
বৈছ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভূত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে 
প্রাচয্দেশীযর কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারেন নাই |” 

আলাসিঙ্গ। প্রভৃতির সহিত ম্বামীজীর একটা অতি নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ 
ছিল$ তাহারা কত কষ্টে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে বিদেশে 
পাঠাইয়াছে্স ! অতএব মানযশের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও স্বামীজী তাহাদের 
নিকট একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠানো স্বীয় কর্তব্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । 
পত্রধানির তারিখ ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩, মহাপভার অনেক পরে লিখিত; অর্থাৎ 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! নাম জাহির করার জন্ত তিনি তখনই লিখিতে বসেন নাই । 
ঠিক এই হিসাবেই এবং ভারতে কেন তিনি তখনই ফিরিতেছেন না, ইহা 
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বৃুঝাইবার জন্য জুনাগড়ের দেওয়ানজী সাহেবকে লিখিয়াছিলেনঃ “আমি অলস 
পর্যটক নহি, কিংবা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ানোও আমার পেশা নহে । যদি বাচিয়া 
থাকেন, তবে আমার কার্ধকলাপ দেখিতে পাইবেন এবং আমাকে আজীবন 
আবীর্বাদ করিবেন ।.-.ধর্মমহাঁসভায় আমি কিছু বলিয়াছিলাম এবং তাহা। কতটা 
ফলপ্রস্থ হুইয়াছিল তাহার নিদর্শনস্বূপ আমার হাতের কাছে যে ছুই-চারিটি 
দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়িয়া আছে, তাহা হইতেই কিছু কিছু কাটিয়। 
পাঠাইতেছি। নিজের ঢাক নিজে পিটানো আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্ত 
আপনি আমাকে ন্নেহ করেন, সেই সুত্রে আপনার নিকট বিশ্বাস করিয়। 
আমি এ কথা অবশ্য বলিব যে, ইত্পূর্বে কোন হিন্দ্ব এদেশে এরূপ 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই এবং আমার আমেরিকা আগমনে যি 
অন্য কোন কাজ নাও হইয়া থাকে, আমেরিকাবাসিগণ অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি 
করিয়াছে যে, আজও ভারতবর্ষে এমন মানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে 
ধাহাদের পাদমূলে বসিয়! জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতিও ধর্ম এবং নীতি 
শিক্ষালাভ করিতে পারে ।...কয়েকটি পত্রিকা হইতে অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £ 

“ ক্ষিপ্ত বন্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্সিতাপূর্ণ হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
হিন্দ্র সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভার মূলনীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অন্য কেহই তাহা করিতে পারে নাই। তাহার বক্তৃতার 
সবটুকু আমি উদ্ধত করিতেছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর উহার প্রতিক্রিয়। সম্বন্ধে 
শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁহার অকপট 
উক্ভিগুলি যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করেন, তাহ] তদীয় গৈরিক 
বলন এবং বুদ্িদৃপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।১ এ পৃষ্টাতেই 
পুনর্বার লিখিত আছে ঃ “তাহার শিক্ষা, বাগ্মিতাঁ এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব 
আমাদের সম্মৃথে হিন্দ্রসভ্যতার এক নূতন ধারা উনুক্ত করিয়াছে । তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল, গম্ভীর ও স্ুললিত কণম্বর স্বতই মানুষকে তীহার দিকে 
আকৃষ্ট করে এবং এ বিধিদত্ত সম্পদ্সহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জায় প্রচারের 
ফলে আজ আমরা তাহার মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছি। কোন প্রকার 
নোট প্রস্তত করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন ন|। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়া অপূর্ব কৌশল ও একাস্তিকতা সহকারে তিনি 
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মীমাংপায় উপনীত হন এবং অস্তরের গভীর প্রেরণ তাহার বাগ্সিতাকে অপূর্ব- 
ভাবে সার্থক করিয়া তোলে ৷, ( “নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক? )। 

« ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদ্দিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাহার 
বক্তৃতা গুনিয়া আমরা বৃঝিতেছি যে, এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচারক গ্রেরণ 
কর! কত নির্বুদ্ধিতার কাজ !” ( “হেরাল্ড'_এখানকার শ্রেষ্ট কাগজ )। 

“আর অধিক উদ্ধত করিলাম না, পাছে আমায় দাস্তিক বলিয়া! মনে করেন। 
"এক্ষণে, এই সকল উদ্ধত অংশ পাঠ করিবার পর ভারতবর্ষ হইতে একজন 
সন্ন্যাসী এদেশে প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি? 
অন্ুগ্রহপূর্বক এই চিঠি প্রকাশ করিবেন না। ভারতবর্ষে থাকিতেও যেমন, 
এখানেও ঠিক তেমনি-_অপকৌশল দ্বারা নাম করাকে আমি ম্বণা করি। আমি 
প্রভুর কাধ করিয়! যাইতেছি-*1৮ (“বাণী ও রচনা) ৬।৫০৭-৯ )। 

যে কয়দিন মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই কয়দিনই প্রতিনিধিদিগকে 
বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছিল । মহাসভায় ও মহাসভার 
বিজ্ঞান-শাখায় বক্তৃতাদি তো ছিলই, মহাসভার বাহিরে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা 
অসংশ্লিষ্ট বহু সভা, সমিতি, সম্মেলন প্রভৃতিতেও তীহার্দিগকে যোগ দিতে 
হইয়াছিল। মহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় বাগী স্বামী বিবেকানন্ 
এই কয়দিন বিশ্রাম পান নাই বলিলেই চলে । অবশ্ত এই সমস্ত বন্তৃতাদির পুর্ণ 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যতদূর জানিতে পার! গিয়াছে তাহাতে এইটুকু 
প্রকাশ পায় £ ্বামীজী ধর্মমহাসভায় ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতার পর, ১৫ই 
সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অপরাহ্ন কৃপমণ্ুকের গল্পটি বলেন। ১০শে সেপ্টেম্বর তিনি 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করেন। ২০শে তারিখের সাধারগ 
আলোচনায় যোগ দিয়! তিনি খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অশোভন কার্ষকলাপ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেন । ২৬শে বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্বধর্মের সন্ধা 
বিষয়ে আলোচনা করেন। ২৭শে সংক্ষেপে বিদায় অভিভাষণ প্রদান করেন। 
শরীযৃক্তা বার্কের মতে মহাসভায় প্রদত্ত এইসকল বক্তৃত৷ ছাড়াও ন্বামীজী 
উহার বিজ্ঞান-শাখায় সম্ভবতঃ আটবার বন্তৃতা৷ করেন। উহাদের মধ্যে কয়েকটি 
বন্তৃতার বিষয় ও তারিখ এইরূপ জান৷ গিয়াছে £ *শান্তনিষ্ট হিন্দুধর্ম এবং বেদাস্ত- 
দর্শন'- শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ণ সাড়ে দশটা । “ভারতের বর্তমান 
ধর্মসমূহ'_-এ দিন অপরাহ্ণ । পূর্বে প্রত বক্তৃতাগুলির বিষয় সন্বন্ধে-_২৩শে 
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সেপ্টেম্বর | “হিন্ধর্ষের সারাংশ'__সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর । আরও কয়েকটি 
বক্তৃতা ও অভ্যর্থনাদদির সংবাদ জানিতে পার! যায়। মহাসভার প্রথমদিনের 
অধিবেশনের পরে সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদ্িগকে চিকাগোর ভন্তরসমাজের সহিত 
পরিচিত করিয়। দিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্যারোজ শ্রীযুক্ত এস. টি. বার্টলেটের প্রন্তর- 
নিষিত প্রাসাদে যে বিরাট অভ্যর্থনা-সশ্মেলনের আয়োজন করেন তাহাতে 
অনেক রাত্রি পর্যস্ত ভোজন ও আমোদ-আহলাদ চলিতে থাকে । দ্বিতীয় রাত্রে 
আর্ট ইনষ্টিটিউটের হুলগুলিতে প্রেসিডেণ্ট বনি মহাসভার সমস্ত প্রতিনিধির 
সম্মানার্থ আর একটি বৃহত্তর গ্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং উহাতে 
সহশ সহত্র ব্যক্তি যোগ দেন। মহাসভার চতুর্থ দিন রাত্রে (১৪ই সেপ্টেম্বর ) 
বিশ্বমেলার মহিলা ম্যানেজারদের অধ্যক্ষ! শ্রীযুক্ত পটার পামার এক্সপোজি- 
শনের মহিলা-ভবনে মহাসভার প্রতিনিধিবর্গকে এক গ্রীতি-সম্মেলনে আহ্বান 
করেন এবং অনেক প্রকার আমোদেরও আয়োজন করেন। এখানে ম্বামীজী 
ভারতীয় নারী-সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ; এতৎদ্যতীত বিভিন্ন দেশীয় নারীদের 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন-_আর্চবিশপ জান্তে, ধর্মপাল, মজুমদার ও পুং কুয়া ইউ | 
স্বামীজীর ইংরেজী গ্রস্থাবলী হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীযুক্তা পটার পামারের 
লৌজন্যে চিকাগোর জ্যাকসন স্ট্রাটে অবস্থিত মহিলাভবনে গ্রাচ্যদেশীয় নারীদের 
সম্বপ্ধে আর একবার বক্তৃতা দেন এবং এঁ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয় 
“চিকাগো ভেলি ইণ্টার-ওঠ্যান” পত্রিকায় (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩; অষ্টম 
খণ্ড, ১৯৮ )। আবার ২৫শে রবিবার প্রাতে তিনি লাফলিন ও মনরো' স্ট্রীটে 
অবস্থিত তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে 'ভগবৎ প্রেম” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ইহা! 
ছাড়াও চিকাগোর ধনকুবেরদের ও ধর্মযাজকদের গৃহে বহু সম্মেলনের আয়োজন 
হুয়। অতএব পরে যখন ম্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “এই দেশের অধিকাংশ 
সমৃদ্ধ পরিবারের গৃহদ্ধাইই আমার জন্য উন্মুক্ত,” তখন তিনি বিন্দ্বমাত্র অত্যুক্তি 
করেন নাই ; তখন তিনি চিকাগো-সমাজে সর্বত্র সমাদৃত 

মহাসভ। প্রতিদিন তিনবার করিয়া বসিত এবং এরূপ প্রত্যেকবারের 
অধিবেশন আড়াই ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা কাল চলিত। প্রতিদিন নৃতন নূতন 
ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিতেন এবং প্রতিদিনের আরম্তে সভাস্থ সকলকে দণ্ডায়মান 
হইয়! ভগবানের নিকট সভার কার্য লুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করিতে 
ধলা হইত। অতপর উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থাতেই পূর্ব হইতে 


ধর্মমহাসভা ৩৪ 


নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতেন, “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা” ইত্যাদি । 
বক্তারা সাধারণতঃ আধ ঘণ্টা সময় পাইতেন ; কিন্তু জনপ্রিয় বক্তার জন্য এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। স্বামীজী ছিলেন এই বিশিষ্ট বন্তার্দের মধ্যে অন্যতম 
এবং সভায় শ্রোতাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কিংবা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহার এই জনপ্রিয়তার স্থযোগ লওয়া হইত। “দি বস্টন ইভনিং 
র্ান্সক্রিপ্ট' পত্রিকায় তাহার সন্বদ্ধে লেখা হইয়াছিল £ "ন্্ীয় ভাবরাশির 
চমৎকারিত্ব এবং আকৃতির প্রভাবে তিনি মহাসভায় অত্যত্ত লোকপ্রিয় । তিনি 
শুধু মঞ্চের একদিক হইতে অপর দিকে অগ্রসর হইলেই করতালি পাইয়া থাকেন 
এবং বহু সহস্র বাঞ্তির এই স্মুব্ক্ত প্রশংসায় তিনি বিন্দ্রমাত্র গর্ব প্রকাশ না 
করিয়া উহা! শিশুনুলভ জন্তোষসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন ।:**মহাসভার 
কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দকে একেবারে সর্বশেষের জন্য ঠিক করিয়! রাখিতেন, যাহাতে 
শ্রোতারা শেষ পধ্যস্ত বসিয়া! থাকেন। কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তার 
নীরস প্রাণহীন দীর্ঘ বক্তৃতার ফলে শত শত ব্যক্তি কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতে থাকিত, তখন সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিতেন, সভাস্তে ভগবানের 
আশীর্বাদ-প্রার্থনার ঠিক পূর্বে হ্বামী বিবেকানন্দ কিছু বলিবেন। অমনি শত শত 
শ্রোতা শাস্তভাবে বসিয়া থাকিত। হল অব কলম্বাসের ( ঘর্মাক্ত কলেবর ) 
ব্যজনপরায়ণ চারি সহস্র শ্রোতা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সম্মিতবদনে একঘণ্টা দুইঘণ্টা 
ধরিয়া অপর বক্তার্দের অভিভাষণ শুনিতে থাকিত, শুধু এই জন্য যে পনর মিনিট 
বিবেকানন্দের ভাষণ শুনিতে পাইবে । সর্বোত্তম জিনিসটি শেষের জন্য ধরিয়। 
রাখিতে হয়, সভাপতি এই প্রাচীন রীতিটি স্ুবিদিত ছিলেন ।” 

“নরছ্যাম্পটন ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকা ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্ধের ১১ই এপ্রিল লিখিয়াছিল, 
“কার্বক্রমের শেষ মুহূর্তের পূর্বে বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইত না; 
ইহার উদ্দেশ্ত ছিল, লোককে শেষপর্যস্ত ধরিয়! রাখা । কোন গরম দিনে নীরস 
বক্তার সুদীর্ঘ বন্তৃতার ফলে যখন শত শত লোক সভাগৃহ ত্যাগ করিতে থাকিত, 
তখন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধরিয়া রাখার জন্য শুধু এইটুকু ঘোষণা! করিলেই 
যথেষ্ট হইত যে, শেষ প্রার্থনার পূর্বে বিবেকানন্দ সংক্ষেপে কিছু বলিবেন। 
অমনি সেই স্বনামধন্য ব্যক্তির পনর মিনিটের বক্তৃত! গুনিবার জন্য তাহারা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া! থাকিত।” 

১৮০৫ শ্রীষ্টাব্বের জানু আরি মাসে “আযারেন।, নামক সাময়িক পত্রিকায় এক 


৪৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত বীরটাদ গান্ধবীও এই কথা প্রকাশ করেন যে, চঞ্চল 
শ্রোতৃবর্গকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ভারতীয় বক্তারদিগের বক্তৃতা সর্বশেষে স্থান, 
পাইত। বলা বাহুল্য, স্বামীজী এই চিহ্নিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন । 
মহাসভার কার্ধধারা অন্ু্থত হইতেছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন বক্তা 
নিজ নিজ বক্তবা বলিয়া যাইতেছেন, মহাসভার বাহিরেও বিবিধ সম্মেলনে 
তাহাদের ভাষণ চলিতেছে, আর প্রতিদিনই স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা 
বর্ধিত হইতেছে । এইভাবে অগ্রীষ্টান ধর্ষের প্রভাব মানুষের মনে কতথানি 
গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা ১৮৯৩-এর ১২ই অক্টোবর “ওপেন কোর্ট, 
নামক সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতার অংশবিশেষ হইতেই প্রকাশ পায়। 
কবি লিখিয়াছিলেন, “তারপর শুনলাম গেরুয়াপরা সেই স্থন্দর হিন্দ্ব সন্নযাসীর 
কথা, যিনি বললেন, সকল মানুষই ভগবানের অংশ, তার চেয়ে কিছুই কম নয় । 
আর তিনি বললেন, আমরা পাপী নই; কাজেই আমার মনে আবার শাস্তি 
ফিরে এল, আর ধর্মমহাসভ এ কথায় সায় দিয়ে উচ্চ হর্যধ্বনি করে উঠল 1” 
ইচ্ছাপূর্বক শ্রষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ কোনও প্রাচাদেশীয় বক্তা না করিলেও তাহাদের 
নবীন বার্তা আমেরিকাবাসীর মন জয় করিতেছে এবং মিশনরীরা প্রাচ্য 
জগংকে যেরূপ অসভ্য বলিয়! চিত্রিত করিতেন তাহা বস্তত; সেরূপ নহে দেখিয়। 
মিশনরীদের প্রতি আমেরিকানদের শ্রদ্ধা তিরোহিত হইতেছে বৃবিয়া গৌড়া 
্রীষ্টানরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং মহাসভায় প্রকাশ্ত ধর্মবিরৌধের অবকাশ 
নাই, ইহা জানিয়াও অপর ধর্মের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ হিন্দ্ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
আরম্ভ করিলেন । মহাসভার প্রথম দশ দিন খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন দিক পরিপূর্ণরূপে 
আলোচিত হইল । এই ম্ুযোগে অধিবেশনের তৃতীয় দিনেই “লগুন মিশনরী 
সোসাইটি*র ধর্মপ্রচারক টমাস এবেন্জার শ্লেটার বাইবেল ও বেদের তুলনা 
করিয়া দেখাইলেন, শুধু বাইবেলে ভগবানের অশেষ কপার কথা! প্রকটিত হইয়াছে, 
বেদে উহ! নাই । চতুর্থ দিনে বস্টনের ধর্মপ্রচারক জোসেফ কুক "মানুষ পাপী 
ইত্যাদি কথা বেশ করিয়া বৃঝাইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবানের সহিত জীবের 
স্ন্ধ, জীবের মুক্তিলাভ ও পাপের ন্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যায় জগতের 
কোনও ধর্মই স্রীষ্টধর্মের ধারে-কাছেও আসিতে পারে না। সুর চড়িতে চড়িতে 
ত্বামীজী যেদিন ( ১৪শে সেপ্টেম্বর অপরাস্ে) হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধট পাঠ 
করিলেন, সেদিন ষেন মতলব করিয়াই হিন্দধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চরমে উঠিল । 


ধর্মমহাসভ। ৪১ 


মহাসভার সেই নবম দিনে যেন একটা তুমুল যুদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া গেল । 
এই দিনের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়। আইওয়ার এক সংবাদপত্র ২৯শে সেপ্টেম্বর 
লিখিয়াছিল ঃ “রেভারেও কুক হিন্দুর্দিগকে নির্মমভাবে সমালোচনা করিলেন 
এবং অধিকতর নির্মমভাবে সমালোচিত হইলেন । উক্ত হহিন্দ্রধর্ম নামক 
প্রবন্ধ পাঠের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা বর্ণন1 করিয়া চিকাগে। ভেলি ট্রিবিউন 
২*শে সেপ্টেম্বর লিখিল £ পরবর্তী বক্তা হিসাবে ডঃ নোবল স্বামীজীর নাম 
ঘোষণা করিলে স্ুম্মিত বদনে ও দীপ্ত চক্ষে তিনি মঞ্চের মধ্যস্থলে উপস্থিত 
হইবার সময় বিপুল হ্ধ্বনি হইতে থাকে। খ্রীষ্টান জাতিদ্িগের বিরুদ্ধে এক 
হিংস্র আক্রমণ করিয়া তিনি বলিলেন, আমরা যাহারা প্রাচ্য জগৎ 
হইতে আসিয়াছি, তাহার এখানে দিনের পর দিন বসিয়া আমাদের প্রতি 
এইসব মুরুব্বিয়ানার কথা শুনিয়াছি যে, আমাদের খ্রীষ্টান হইয়া! যাওয়। 
উচিত; কারণ খ্রীষ্টান জাতির সবাধিক ত্রশ্বর্শশালী। আশে-পাশে তাকাইয়। 
আমাদের চক্ষু পড়ে অর্বাধিক এ্রশ্বববান খ্রীষ্টান রাজ্য ইংলগ্ডের প্রতি, 
যাহা! পচিশ কোটি এশিয়াবাসীকে পদদলিত করিয়৷ রাখিয়াছে। অতীত 
ইতিহাসের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আমরা দেখি শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইওরোপের 
অত্যু্দয়ের স্থত্রপাত হয় স্পেন দেশ হইতে ; আর স্পেনের এই্বর্ষের স্ুত্রপাত “হয় 
মেক্সিকো আক্রমণ হইতে | একই রক্তমাংসের মানুষের গল কাটিয়। গ্রীষ্টান ধর্ম 
এই্বর্য অর্জন করে । এমন মূল্যের বিনিময়ে হিন্দ্ররা এশ্বর্ধয চায় না" ।--"হু্যধ্বনি 
শেষ হইলে তিনি হিন্দধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন” এই যৃক্তিপূর্ণ ও 
তথ্যবহুল প্রবন্ধটি আরও পূর্বে শ্রোতৃমণ্ডুলীর সম্থথে স্থাপিত হইলে শ্রীষ্টর্ম- 
যাজকদের বৃথা আস্ফালন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত) কারণ তাহাদের সমস্ত 
সমালোচন! ছিল অজ্ঞতা প্রস্থত ও বিদ্বেষসম্ভূত। মিশনরীরা যত নিলজ্জভাবেই 
স্বামীজীকে ও তাহার মতবাদকে খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর হউন না কেন, 
আমেরিকাবাসী জনসাধারণ তাহার প্রতি ক্রমেই অধিক আকুষ্ট হইতেছিল। 
এমন কি এ দ্বিনের হীন আক্রমণের পরও এ বক্তৃতাকালে লোকসংখ্যা হইল 
সর্বাধিক । “চিকাগো ইণ্টার-ওশ্কানের মতে, “মহাসভার আরম্তের এক 
ঘণ্টা পূর্ব হইতেই লোকের বেজায় ভিড়যাহার মধ্যে নারীদের সংখ্যাই 
ছিল অধিক--কলম্বাস হলের প্রবেশদ্বারগুলির দিকে ঝাঁকিয়া আসিতে 
লাগিল; কারণ পূর্বেই ঘোষণা ফর! হইয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা 
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করিবেন | মহিলা_মহিলাঁ সর্বত্র মহিলাতে বিরাট গ্যালারি পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল ।৮ 

এই প্রবন্ধে শ্বামীজী অতি সংক্ষেপে হিন্দ্রদের দর্শন, মনন্তত্ব, সাধারণ মতবাদ, 
বিশ্বাস, আচার-বিচার ইত্যাদির পরিচয় দিয়াছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে 
এই বিশাল ধর্মের এতগুলি মৌলিক তথ্য এরূপ সহজবোধ্য ভাষায় এক বিধর্মী 
বিজাতির সম্থুথে উপস্থাপিত করা শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব ছিল। কেননা বনধা 
বিভক্ত এবং বিদেশীর চক্ষে কোনরূপ শৃঙ্খলাবিহীন হিন্দচিস্তারাশিকে একটা 
অথও সুসন্লিবদ্ধ দর্শনভিত্তিক ধর্মরূপে এমন সুস্পষ্ট ও সুদ ভাষায় বিধর্মীর নিকট 
ইহার পূর্বে আর কেহ উপস্থিত করেন নাই । মহাসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দ 
একমাত্র ভারতবাসী, এমন কি একক বাঙালী ছিলেন না বটে, তথাপি সমগ্র 
হিন্দ্রধর্মের প্রবক্তা ছিলেন একমাত্র তিনিই | অপর প্রতিনিধিরা সম্প্রদ্দায়বিশেষের 
কথ! বলিয়াছিলেন, স্বামীজীর বক্তব্য বিষয় ছিল সমগ্র সনাতন ধর্মের সর্জনীন 
তথ্যরাশি। তিনি মানবাত্মা ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিন্দুমত প্রকটিত করিলেন, 
বেদাস্ত-দর্শনের মূলকথা খুলিয়া বলিলেন এবং দেখাইলেন, এ ভিত্তিতেই সব- 
প্রকার উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে ; কারণ বেদাস্ত-মতে 
বিভিন্ন সাধনপ্রণালী একই সত্যলাভের "বিভিন্ন উপায়মাত্র। তিনি বলিলেন, 
হিন্দ্রদের মতে জীবাত্মা নিত্যপাপমুক্ত, নিত্যগুদ্ব-বৃদ্ধ-মুক্ত ; তবু সে এক এবং 
অসীম হইয়াও মায়াপ্রভাবে বন, বিচিত্র ও বদ্ধ বলিয়। প্রতিভাত হয় । বনু জন্ম 
ধরিয়া সাধনার ফলে ভগবদ্দর্শন বা! একত্বানুভৃতি হইয়া থাকে । আত্মা সৃষ্ট বস্ত 
নহে; মৃত্যুর অর্থ শুধু দেহের পরিবর্তন। বর্তমান জীবন অতীতের কর্মফলে 
এবং ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমানের কর্মফলে হইয়া থাকে । ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের জন্য 
ক্ত্র “আমি ও আমার" ভাব ত্যাগ করিতে হইবে; কিন্ত ইহাতে জীবাত্মার 
বিনাশ না হুইয়া বরং পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে । স্বার্থপরতার মূলীতৃত ক্ষুত্র আমিত্বের 
ভাব বর্জন করিয়া জীব তখন স্থীয় পূর্ণস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু তখনই দৃরীভূত 
হয়, যখন কোন প্রাণী বিশ্বপ্রাণের সহিত একীভূত হয় ; ছুঃখ তখনই নিঃশেষিত 
হয়, যখন মানুষ আনন্দের সহিত একাত্মতা লাভ করে ; ভ্রম তখনই তিরোহিত 
হয়, যখন মানুষ চৈতন্তের সহিত অভিন্ন হইয়! যায় ; আর ইহাই হুইল বিজ্ঞান- 
সম্মত সিদ্ধান্ত । বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় সসীম-ব্যক্তিত্ব একটা ভ্রান্তিসস্ভূত মিথ্যা 
ধারণা ; মানবদেহ ঘেমন একটা অখণ্ড জড়রাশির মধ্যস্থিত নিত্যপরিবর্তনশীল 
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জড়খণ্ডমাত্র, মানবের আত্মারবপ যে অপরাংশ্ব উহাও তেমনি একটা অখণ্ড সত্তা 
হইতে বাধ্য । স্বামীজীর বক্তৃতার প্রধান বক্তব্যই ছিল এই একত্ব; আর তিনি 
এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন ষে, ভগবৎসত্তার সহিত একত্বান্ুভৃতির অর্থ 
হইল একত্ব লাভ এবং তাহার ফলে সর্বত্রই এক ভগবৎসত্তার সাক্ষাৎকার হইয়া 
থাকে। 

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়1 তিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রাচীন সত্যন্তষ্টা ভারতীয় 
খষিদের ন্যায় "অমৃতের পুত্র” বলিয়া সম্বোধনপূর্বক মহাপুরুযোচিত স্বর ও ভাষায় 
বলিলেন, “অমৃতের পুত্র__কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর 
নামে আমি তোমাদের স্বোধন করিতে চাই। তোমরা অম্বতের অধিকারী । 
হিন্দুগণ তোমাদদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সস্তান, অমৃতের 
অধিকারী-_পবিত্র ও পূর্ণ । মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমর! পাপী? 
মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ । মানবের যথার্থ ন্বর্ূপের উপর ইহা! মিথ্যা 
কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হুইয়৷ তোমর! নিজেদের মেষতুল্য মনে 
করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা-__চির- 
আননময় । তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস; তোমরা 
জড়ের দাস নও। এইরূপে বেদ (যাহা) ঘোষণা করিতেছেন (তাহা )-- 
কতকগুলি নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্কারণের কারাবন্ধন নয় 
কিন্তু এই সকল নিয়মের উধের্ব প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্থ্যত 
রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, “াহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি 
প্রজ্লিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ 
করিতেছে? । তাহার হ্ববূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্লিমান-_ 
সকলের উপরেই তাহার করুণা ।.""ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘৃচিয়। যাইতে 
পারে এবং পবিত্রহ্ায় মানুষের উপরই তাহার কৃপা হয়।” (“বাণী ও রচনা? 
১১৮-২৩ )। 

ইহা! তো দর্শনের কথা । কিন্তু ইহার সহিত হিন্দুদের বহু দেবদেবী-পৃজার 
সামঞ্জন্ত কোথায়? দ্বামীজী বুঝাইয়! দিলেন, মানবমনের গঠনাহুযায়ী নিয়তর 
স্তরের ধামিক ধারণা, পুজা, প্রার্থনা, আচার, অনুষ্ঠান প্রতৃতিও ভগবৎসারিধ্য- 
লাভের সহায়করূপে সার্থক হইয়া থাকে ; মনকে একাগ্র করার জন্য মৃতি-পুজাও 
আবশ্তক। যেখানে মনকে আত্মসমাহিত করার উদ্দেশে ঈশ্বরপ্রতীকরূপে 
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প্রতিমার্দির সাহায্য গ্রহণ কর! হয়, সেখানে পৌঁত্তলিকতার প্রশ্নই উঠিতে পারে 
না। আর তিনি বলিলেন, “আত্ম! ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়। 
জ্ঞানী হিন্দ্র বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি” 
সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই একমাত্র নিদর্শন । কোন মতবাদ বা বদ্ধমূল .ধারণায় 
বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয় ; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র; 
শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্বরূপ হইয়া যাওয়াই__উহা। জীবনে পরিণত করাই 
ধর্ম 1” (এ, ১২১ )। প্রতিমা বা আচার-অনুষ্ঠানাদি উচ্চতর ধর্মাহুভৃতির 
সহায়কমাত্র_ধর্মজীবনের শৈশবাবস্থায় এগুলি অনেকের পক্ষে অত্যাবশ্ক 
হইলেও সকলের পক্ষে অবশ্তগ্রাহ নহে। তিনি ধর্মের বিচিত্রতার মধ্যেও 
একত্বের সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন, “বনুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, 
হিন্পগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ 
বিধিবদ্ধ করিয়া সমগ্র সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবাঁর চেষ্টা করে ।-.-হিন্দুর 
পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য 
দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়! ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক 
ধর্মই জড়-ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্যন্বরূপ-__দেবত্ব বিকশিত করে এবং সেই এক 
চৈতন্তম্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাত। ।"..হিন্দ্র বলেন, আপাতদৃষ্টিতে ভিন 
ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্ররুতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ 
পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে ।” এইরূপে জগতের মানবমাত্রকে__-অসভ্য হইতে 
স্থুসভ্য পর্যন্ত সকলকে, পৌত্তলিক হইতে নিগুণ-নিরাকারবাদী মানবমাত্রকে_ 
এক মহাসমন্বয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী অবশেষে বলিলেন, “এইরূপ এক 
ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অন্ধবর্তী হইবে । অশোকের ধর্মসভা 
কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল । আকবরের ধর্মসভা এ উদ্দেশ্তের নিকটবর্তী 
হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনামাত্র । প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন-_সমগ্র 
জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল । যিনি 
হিন্দুর ব্রহ্ধ, পারসিকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টান- 
দের “ম্র্স্থ পিতা", তিনি তোমাদের এই মহান ভাব কার্ধে পরিণত করিবার শক্তি 
প্রদান করুন। পূর্বগগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল__কখনও উজ্জল, কখনও অস্পষ্ট 
হইয়। ধীরে ধীরে উহ। পশ্চিম গগনের দিকে চলিতে লাগিল । ক্রমে সমগ্র জগৎ 
প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা সহম্রগ্ুণ উজ্জল হইয়া পুনরায় পূর্বগগনে স্তানপোর 


ধর্মমহাসভা 6৫ 


(ব্রহ্ষপুত্রের ) সীমান্তে উহ! উদ্দিত হইতেছে । স্বাধীনতার মাতৃভূমি কল্বিয়া, 
তুমি কখনও প্রতিবেশী শোণিতে নিজহস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব- 
হরণরূপ ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে 
সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই 
উপর ন্যন্ত হইয়াছে ।» (এ, ১২৫-২৮)। 

ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
স্বামীজীর এই সুস্পষ্ট ভাষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ ধতিহাসিক ঘটনা । ইহাতে 
বিঘোষিত হইয়াছিল সর্ধধর্ষের একত্বের যাথার্থয, মানুষের ব্রহ্মত্ব এবং সব্বত্র 
অগৈতান্গভূতির সত্যতা । তিনি যখন বলিলেন যে, জগতের সমস্ত ভাবধারা 
এক সর্বব্যাপী আদর্শের বিভিন্ন অভিব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইতে পারে ও উহারই 
অন্তভূক্ত হইতে পারে, তখনই বৃঝিতে হইবে-__যে একদেশদগিতা ও ধর্মাদ্ধতার 
পরিণতিম্বরূপে মানবসভ্যতার প্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে ও ভগবানের নামে রক্ত- 
পাতাদি হইয়াছে, উহার মূলোচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে। স্বামীজীর কথায় দুইটি 
বিষয় প্রাধান্য পাইয়াছিল--পরমতসহিষ্ণত| এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অধিকতর 
সহযোগিতা । ইহাতে পরমত খগ্ডনের কোন প্রয়াস ছিল না, ইহাতে শুধু 
্রাস্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপনের উপযুক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশ রচিত 
হইয়াছিল । তাহার সার্বভৌম ধর্মের ধারণ! এমনই অভিনব ছিল-_বিচিত্রতা 
স্বীকার করিয়! তাহারই মধ্যে একত্বের স্থত্র আবিষ্কারের আগ্রহ এতই প্রবল 
ছিল যে, উহার সম্থধে সাম্প্রদায়িকতা হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। আবার 
তাহার কথাগুলি বৃদ্ধিসম্ভৃত না হইয়া অনুভূতিপ্রস্থৃত ছিল, তাই তাহাদের একটা 
নিজস্ব শক্তি ছিল, যাহার ফলে তাহার! ন্বতই শ্রোতার হাদয়ে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল। তাহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়! যেন দৈবশক্তি সেই মহাসভার উপর 
বিছ্যুৎবলকের হ্যায় আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অতএব পূর্বে ধাহারা 
ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণমন৷ ছিলেন, আজ তাহাদেরও হ্ৃদয়দ্বার খুলিয়া যাওয়ায় বিশ্ব- 
ভ্রাতৃত্বের নবীন আলোক নিবিবাদে তথায় প্রবেশপূর্বক একটা নবীন সংস্কাতির 
পূর্বাভাস আনিয়া! দিয়াছিল । আজ হইতে সর্ব ধর্ম সত্য, সব মান্য এক-_বিশ্ব- 
্রঙ্মাণ্ড একই ব্রহ্ষদতার বিচিত্র প্রকাশ | ন্বামীজীর বক্তব্য ছিল হিন্দুধর্ম, কিন্ত 
সংস্থাপিত হইল সেদিন বিশ্বধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর | 

স্বামীজীর গৌরবময় জীবনের সে এক অতি মহিমমণ্ডিত ক্ষণ | তখন তিনি 


৪৬ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


মহাসভার মাধ্যমে প্রচার করিলেন-_মানবপ্ররূতির মহত্ব, মানবতার একত্ব 
এবং ঈশ্বরের সহিত উহার অভেদ । বিভিন্ন দেশের জনসমাজ সেদিন তাহাকে 
জানিল একজন নববার্তাবহ মহাপুরুষরূপে, নবীন ধর্মপ্রচেষ্টার ও ধর্মপ্রগতির 
অগ্রদ্ধতরূপে | তিনি তখনই এক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির পদে সমারনঢ় হইলেন, 
তাহার নাম চিরতরে মানবের দেবত্ববিঘোষক নববার্তার সহিত .একস্থত্রে 
গ্রথিত হইয়া গেল। শুধু এই একটি বক্তৃতা-প্রভাবে তিনি ধর্মজগতে নবীন 
চিন্তাধারা আনয়ন করিলেন, খ্রীষ্টান জগৎ বাধ্য হইয়! তাহাদের বিশ্বাসের 
ভিত্তি আর একবার পরীক্ষা করিতে ও পুনধিন্তন্ত করিতে উদ্যত হইল। 
কিন্ত পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে এবং উক্ত ধর্মের চমকপ্রদ 
চিন্তারাশি সম্বন্ধে বহির্জগৎকে অবহিত করার ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল 
ভারতবর্ষ । মহাসভায় স্বামীজীর ভাষণের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভগিনী 
নিবেদিতার চিন্তাশীল লেখনীম্বুখে যাহ নির্গত হইয়াছিল তাহা অতীব সত্য £ 

“্ধর্মমহাসভায় ম্বামীজীর বক্তৃত| সম্বন্ধে বল] যাইতে পারে যখন তিনি 
বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার বিষয়বস্ত ছিল “হিন্দ্রদের ধর্মভাবসমূহ', 
কিন্ত যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়া!ছে।...কেনন। 
সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদগত 
হয় নাই, এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণ। করিবার সুযোগও 
তিনি গ্রহণ করেন নাই । এই ছুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই 
ত্তাহার মধ্য দিয়! বাজ্ময় হইয়া! উঠিয়াছিল-_ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা 
স্নির্দিষ্ট তাহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবন- 
কালে- মধ্যাহুসময়ে--বক্তৃত করিতেছিলেন, তখন প্রশাস্ত মহাসাগরের অপর 
প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের গ্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের 
দিকে সঞ্চরমাণ উষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতে- 
ছিল-_যে বাণী তাহাদের নিকট উদঘাটিত করিবে তাহাদেদ নিজন্ব মহিমা ও 
শক্তির গু রহস্য । একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজীর পার্থে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও 
অনেকে__বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রভিটানের প্রবক্তারূপে | কিন্তু এ 
গৌরব তাহারই যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি ধর্ম, যাহার 
নিকট-_তীহার নিজেরই ভাষায়-_ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল “বিভিন্ন নরনারীর 
বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়! একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার অভিযাত্র! বা 
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অগ্রগতির প্রচেষ্টা । তিনি ঘোষণা! করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন 
এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের সকলের কথাই বলিয়াছেন ; 
তাহার্দের একটি বা অপরটি__-এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্থা 
কারণে যে সত্য, তাহা৷ নহে, পরস্ত “এগুলি সবই স্থত্রে মণিগণের মতো আমাতে 
অন্স্থ্যত।-**যেখানেই দেখিবে, কোন অলৌকিক পবিত্রতা ও অসামান্য শক্তি 
মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ, 
বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে “মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, 
বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে- নিয়তর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ।' 
এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ- সেই আদেশ : '্রদ্ধ উপলব্ধি করিয়া মানুষকে 
ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইবে" ) ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, 
যখন উহা আমাদিগকে তাহার কাছে লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র 
জীবন, যিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা 
জীবাত্মাসমৃহ ধাহার মায়াময় প্রকাশ মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই ছুইটি 
পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত 
এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বার! প্রমাণিত এই ত্য ম্বামী বিবেকানন্দের মধা 
দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে। 
“ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার 
এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দৃধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর প্রতিঠিত 
করেন, কিন্ত “বেদ” শব্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্ষে 
তিনি পূর্ণ করিয়া! দেন। তাহার নিকট-_যাহা সত্য, তাহাই “বেদ । তিনি 
বলেন, “বেদ-শব্ধের ছারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না, উহা! দ্বার! বিভিন্ন সময়ে বিভি্র 
ব্যক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাগারই বুঝায় । প্রসঙ্গত: তিনি 
সনাতন ধর্মসন্বদ্ধে তাহার ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন £ “যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের 
অতি আধুনিক আবিষ্কারসমৃহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদাস্থদর্শনের 
আধ্যাত্মিকতার উত্ত্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণসমদ্িত নিয়তম 
মৃ্তিপৃজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পধন্ত সবকিছুই হিন্বৃধর্ষ 
স্থান পাইয়াছে।” তীহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবা্-_ 
ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, 
যাহা ষখার্থভাবে হিন্ৃধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে-ব্যক্তিবিশেষের 
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নিকট এ সম্প্রদায় মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক। 
তাহার মতে ইষ্টদ্দেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হইল ভারতের এই মুল ধর্মভাবের 
বৈশিষ্ট্য | প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার এবং নিজের পথে 
ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে ।"**কিস্ত এই সর্বাবগাহিত্ব_ 
প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দ্ধর্ষের মহিম। বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না 
মধুরতম আশম্মসপূর্ণ এই পরম আহ্বান তাহার শাস্ত্রে ধবনিত হইত; শোন 
অমৃতের পুত্রগণ, যাহার! দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন ! আমি সেই মহান 
পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি-_-যিনি সকল অদ্ধকারের পারে, সকল অজ্ঞানের 
উধের্বে! তাহাকে জানিয়৷ তোমরাও মৃত্যু অতিক্রম করিবে ।” এই তো সেই 
বাণী, যাহার জন্য বাকি সব কিছু আছে এবং চিরদিন রহিয়াছে । ইহাই হইতেছে 
নেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্ত সব অন্নভূতি মিশিয়৷ যাইতে পারে ।” 
( “বাণী ও রচনা”, ১ম, ভূমিকা )। 

পরদিন ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি মহাসভাকে বুঝাইয়া দেন যে, “ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব ধর্ম নহে।” তিনি বলিলেন, “ভারতের কোটি কোটি আর্ত 
নরনারী শু্কক্ে কেবল ছুটি অন্ন চাহিতেছে ; তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আর 
আমর! তাহাদের প্রস্তরথণ্ড দিতেছি । ক্ষধার্ত মানুষকে ধর্মের কথ| শোনানো 
বা দর্শনশান্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা ।***আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর 
জন্য তোমাদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম ; খ্রীষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের 
নিকট হইতে অগ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, 
বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধি করিতেছি ।” (€ এঁ, ১২৯ )। কথাগুলি শুনিয়া আর 
কিছু না হউক, মহাসভা বৃঝিতে পারিল, বিবেকানন্দ শুধু স্ুবক্তা সন্ন্যাসী নহেন, 
তিনি হৃদয়বান দেশপ্রেমিক । এ বক্তৃতাশেষে তিনি পুনর্জন্মবাদ সন্বন্ষেও কিছু 
বলেন। 

মহাসভায় তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর “বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ষেরই *পরিপৃরক” এই 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইহাতে স্বামীজীর চিন্তাধারার একটা নিজস্ব ভাব 
পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইহার আলোকে বুদ্ধের আগমনের পরবতী ভারতীয় 
ধর্মেতিহাস সহজবোধ্য হইয়াছে । তিনি দেখাইয়ছিলেন- হিন্থৃধর্মের দুইটি 
প্রধান অংশ আছে-_-কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বুদ্ধ লোকসমাজে *আধ্যান্সিক 
দবিকটাই প্রকাশ করেন এবং সমাজে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া আবশ্যক 
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তাহ ব্যাখ্যা করেন। জগতে তিনিই প্রচারমূলক ধর্মের প্রথম পথিকুং এবং 
তিনিই ধর্মাস্তরিত-করণ প্রথার প্রবর্তক । তব “শাকামূনি পূর্ণ করিতে আসিয়া" 
ছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দ্রধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও 
যুক্তিগত সিদ্ধান্ত ন্যায়সম্মত বিকাশ ।-..ভারত তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিম্স। 
পূজা করে।.-কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাহার শিশ্যগণ 
তাহাকে ঠিকঠিক বৃঝিতে পারেন নাই ।**'শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে 
আসেন নাই, যীস্তর মতো তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে 
আসেন নাই ।"..বৃদ্ধদেবের শিহ্যগণই তাহার শিক্ষার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই ।” 
( এ, ১৩*-৩৯)। পরিশেষে তিনি বলিলেন, “বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্ৃধর্ষ বাচিতে 
পারে না; হিন্দৃধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাচিতে পারে না।.*ব্রাহ্মণের ধীশক্কি 
ও দর্শনশান্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধের ঈাড়াইতে পারে না এবং ব্রাক্ষণও 
বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দ্রীড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই 
ভারতের অবনতির কারণ 1” (এ, ১৩২ )। 

মহাসভার শেষদিনে ২৭শে সেপ্টেম্বর-_স্বামীজী বিদায় অভিভাষণের শেষে 
বলিলেন, শ্্রীষ্টানকে হিন্দ্র বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দ ও বৌন্ধকে 
্ষ্টান হইতে হইবে ন1। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ 
করিয়। পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী 
বধিত হইবে । যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো 
তাহা এই : ইহা প্রমাণ করিয়াছে__সাধূচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়ারাক্ষিশ্য জগতের 
কোন একটি বিশেষ ধর্মমগুলীর নিজন্য সম্পত্তি নয়, প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই মধ্যে 
অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
সত্বেও যদি কেহ একপ স্বপ্প দেখেন যে, অন্যান্ত ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাহার 
ধর্মই টিকিয়। থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কপার পাত্র; তাহার জন্ত আবি 
আস্তরিক ছুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাহার ন্যায় 
লোকেদের বাধাপ্রধান সত্বেও শীস্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত 
হইবে £ “বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরম্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ 
নয়, সমন্থয় ও শাস্তি 1৮ ( এ, ১৩৪ )। 

মহাসভা ও উহার বিজ্ঞান-শাখার বাহিরে স্বামীজী যেসকল বক্তৃতা দেন 
তাহার মধ্যে প্রাচ্য নারী সম্বদ্ধে একটি ব্তৃতার সংক্ষিত্ বিবরণ বাহির 
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হইয়াছিল ২৩শে সেপ্টেম্বরের “চিকাগো ডেলি ইণ্টার-ওশ্যান পত্রিকায় 
এরধং ভগবংপ্রেম সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতার বিবরণ বাহির হইয়াছিল ২৫শে 
সেপ্টেম্বরের “চিকাগো হেরান্ড' পত্রিকায় । প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেন 
ভারতীয় নারীরা খুবই ধর্মপ্রাণা ও আধ্যাত্মিকসম্পদ্বিভূষিতা। সতীত্বকে 
ভারতে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া! হয়। ভারতীয় নারীর এই পবিভ্রতার সহিত বৃদ্ধির 
উৎকর্ষ যোগ দিতে পারিলেই বিশ্বের আদর্শ নারীজীবন গঠিত হইবে । ভগবৎ- 
প্রেম সম্বদ্ধে ব্তৃতায় তিনি বলেন ঃ সকলেই বিভিন্ন নামে ভগবানের চিন্তা 
করিয়া থাকে এবং ভগবতপ্রেমই সমস্ত বিশ্বের মূল একত্বস্থত্র। ভগবান শুধূ 
বিশেষ ব্যক্তির সহিত নহে, তাহার প্রত্যেক সম্ভতানেরই সহিত আলাপাদি 
করিয়া থাকেন। আমর! সকলেই ভাই-বোন; কারণ আমরা একই ভগবানের 
সম্ভতান। 

মহাসভা৷ শেষ হইল, বিজ্ঞান-শাখার দিনগুলিও ফুরাইয়া গেল | এই কয়দিনে 
মহাসভার শ্রোতৃবুন্দ ও অপর সভাসমিতির সভ্যবুন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে কিরূপ 
সোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে তাহার বিজয়বাতা 
কিভাবে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকটা আভাস আমরা পাইয়াছি। 
তথাপি এই বিষয়ে আরও ছুই-চারিটি কথ। বল। আবশ্যক | 

মহাসভার প্রথম দ্বিনই অজ্ঞাতপরিচয়, ভিক্ষামাত্রজীবী সন্যাী বিশ্ববরেণ্য 
বাক্তিতে পরিণত হইলেন। ভারতের পর্বতকন্দরবাসী, অরণ্যবিহারী নিঃসঙ্গ 
বিবেকানন্দ তখন নববার্তার বাহক, নবসংস্কৃতির অগ্রদ্ত। মহাসভায় অজিত 
সাফল্য উহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়। দিকে দিকে বিস্তৃত হইল-_বিবেকা- 
নন্দের নাম তখন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত। তাহার পূর্ণাবয়ব মানুষপ্রমাণ ত্রিবর্ণচিত্র 
তখন চিকাগোর রাজপথে দৃষ্টিগোচর হইত, আর তাহার নিয়ে লিখিত থাকিত 
"ভারতের হিন্দ্র সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ” । পথচারীরা তন্দর্শনে স্থির হইয়া ঈাড়াইত 
এবং মন্তক অবনত করিয়া শ্রদ্ধা জানাইত। পত্রিকাসমৃহ তাহার প্রশংসায় 
তখন মৃখর। নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে তাহাকে খষি ও ভগবতপ্রেরিত 
পুরুষরূপে অভিনন্দিত করা হইল। আমরা পূর্বে স্বামীজীর পত্রের উদ্ধৃতি-মধ্যে 

অন্যত্র “দি নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক”, “হেরাল্ড ও “বস্টন ইভনিং ট্্যান্সক্রিপ্ট+- 
এর মন্তব্যাংশের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
মারউইন-মেরী ক্সেল লিখিয়াছিলেন £ 
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“মহাসভার উপর এবং আমেরিকার জনসাধারণের উপর হিন্দুধর্ম যেরূপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর কোনও ধর্ষগোষ্ঠী সেরূপ করিতে পারে নাই। 
আর হিন্দ্র্দের মধ্যে ম্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধেযর ও জর্বশ্রেষ্ 
মুখপাত্র; আবার তিনিই ছিলেন নিঃসন্দিদ্ধরপে মহাসভার সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় ও 
প্রভাবশালী ব্যক্তি। মহাসভাকক্ষে এবং আমারই সভাপতিত্বে পরিচালিত 
উহার বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন এবং প্রতিবারই 
্ীষ্টান ও অগ্থীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের বক্তা! অপেক্ষা সর্বাধিক উৎসাহ সহকারে 
গৃহীত হইতেন | তিনি যেখানেই যাইতেন, জনতা তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত 
এবং তাহার প্রতিটি কথ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।.." যাহারা অতান্ত 
গৌড়া গ্রীষ্ঠান, তাহারাও বলেন, “তিনি সত্যই নরসমাজে নরেন্দ্র |» 

বিশ্বমেলার অন্তর্গত কংগ্রেসের সাধারণ সমিতির সভাপতি জে. এইচ. 
ব্যারোজ বলিয়াছিলেন, “ম্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের উপর এক অত্যাশ্্য 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন |” 

দীর্ঘকাল পরে মহাসভায় স্বামীজীর উপস্থিতি সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিতে গিয়া 
শ্রীমতী এনি বেসাস্ত লিখিয়াছিলেন, “এক চিত্তাকর্ষক মৃ্তি_ রিবা ও 
কমলালেবুর বর্ণের বেশ পরিহিত, চিকাগোর ভারী আবহাওয়ার মধ্যে জাজল্য- 
মান ভারতীয় স্থ্ধসদৃশ, সিংহতুল্য মস্তক, স্ৃতীক্ষ নয়নছয়, সক্তিয় ওষঠদ্বয়। চকিত 
ও দ্রুত পদ্রসঞ্চারণ- এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রাথমিক ধারণা, 
যখন প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট মহাঁসভার একটি কক্ষে আমি তাহাকে দেখিতে 
পাইলাম । লোকের! যে তাহাকে জন্ন্যাসী বলিত, তাহা মিথ্যা নয়? কিন্ত 
তিনি ছিলেন বীর-সন্নযাসী, আর প্রথম সাক্ষাৎকালে সন্ন্যাস অপেক্ষা বীরত্বের 
দিকটাই আমার মনের উপর অধিক ছাপ পড়িয়াছিল ; কারণ তিনি তখন আর 
মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নহেন ; তখন তাহার জমত্য দেহ জুড়ি দেশের গর্ধের, 
জাতির গর্বের ছাপ রহিয়াছে-_তিনি সজীব সর্বপ্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধি, তাহার 
চারিদিকে প্রায় নবীনতম জাতির আগ্রহশীল ত্রষ্টার ভিড় এবং তিনি একথা 
স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ পরাছ্থুখ যে, তিনি যে প্রাচীন ধর্মের প্রবক্তা, তাহা 
মহাসভায় উপস্থিত সর্বোত্রম ধর্ম অপেক্ষা বিন্দ্মাত্রও হীন | কর্মচঞ্চল ক্রতগামী 
দান্ভিক পাশ্চাত্যের সম্থথে ভারতকে তাহার বার্তাবহু সস্তানের উপস্থিতি-দ্বারা 
কোনও রূপেই লঙ্জাম্পদ্দ করা চলিবে না। তিনি ভারতের বাণী বহন করিয়া 
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আনিয়াছিলেন, তিনি সে বাণী ভারতেরই নামে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ষে 
রাজ-সন্মান-সমদ্থিত দেশ হইতে তিনি প্রতিনিধিবপে আসিয়াছিলেন, তাহার 
মর্যাদা তিনি সর্বদা স্বরণ রাখিয়াছিলেন। উদ্দেত্তে অবিচল, উদ্চমশীল, শক্তিমান 
- তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়! মাথ! তুলিয়! াড়াইতেন-_-আর সব সময়ে 
সক্ষম ছিলেন স্বমত সমর্থন করিতে । 

“অঞ্োপরি তাহার আর একটি রূপ প্রকটিত হইত। তাহার স্বীয় মর্যাদা, 
গুণাবলী ও শক্তি সম্বন্ধে একটা আজন্ম বিশ্বাস সেধানেও বিরাজ করিত) কিন্তু 
যে আধ্যাত্মিক বার্তা তিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনুপম 
সৌন্দর্ধের কাছে, ভারতের হৃদয়ন্বরূপ- ভারতের জীবনন্বরূপ- প্রাচ্যদেশীয় সেই 
অতুলনীয় বার্তার, লেই অত্যা্চ্য আত্মবিষ্ঠার গান্ভীর্ধের তুলনায় উহা চাপা 
পড়িয়া ধাকিত। আকিষ্টচিত্ত বিশাল জনসমাষ্ট তাহার উচ্চারিত শব্ধরাশির 
জদ্ত উৎকর্ণ হইয়া থাকিতউহার একটি বর্ণও যেন বাদ না পড়ে, একটু 
উচ্চারণভঙ্গীও যেন অলক্ষিত না থাকে। জনৈক শ্রোতা সভাগৃহ ত্যাগকালে 
বজিলেন, “এমন ব্যক্তিকেও বলে বিধর্মী! আর আমরা তারই জাতের কাছে 
মিশনরী পাঠাই, বরং গর! যদি আমাদের দেশে মিশনরী পাঠান, তবে আরো 
শোভন হয়' |” 

আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত কবি শ্রীমতী হারিয়েট মনরে! মহাসভায় 
উপস্থিত ছিলেন এবং পরে স্বীয় আত্মজীবনীতে স্বামীজী সন্বন্ধে 'লিখিয়াছিলেন, 
“এই শেষোক্ত ব্যক্তিই, এই নুমহিম স্বামী বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস 
করিয়াছিলেন, গোটা শহরটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য 
বিষ্বেশীরা ভালই বলিয়াছিলেন- গ্রীক, রাশিয়ান, আর্ষেনিয়ান, কলিকাতার 
মন্ত্মঘার, সিংহলের ধর্ষপাল ইত্যাদি-_ধাহাদের কেহ কেছ দোভাষীরও সাহায্য 
লইয়াছিলেন।...কিন্ত কমলা-বস্ত্র-ভূষিত নুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরেজীতে 
আমাদের সর্বোত্তম বস্ত দিলেন। তাহার ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড ও আকর্ষণীয় ; তাহার 
কষ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনিরই মতো গম্ভীর ও মধ্র; তাহার সংযত আবেগের 
অস্তর্পান প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁহার 
বাণীর সৌনদর্ধ-_এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হইয়া চরম অনুভূতির একটি নিখুত 
বিরল মুহূর্ত আমাদের জন্য আনিয়া! দিল । মানবভাষণের এই ছিল সর্বোত্তম 
উৎকর্ষ ।” 
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স্বামীজীর আগমনের পূর্ব হইতেই গীতা ও উপনিষদের ভাবরাশি পাশ্চাত্য 
জগতের বিশেষ বিশেষ বিদপ্ধ-সমাজে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। নবীন ধর্মান্দোলনের পথ 
হজন করিতেছিল। স্বামীজজী আসিয়া তাহাদের ও অপর অনেকের প্রাণে 
উৎসাহ্বহ্ছি প্রজালিত করিলেন। নবোদ্ধমে তাহারা আপন মত প্রচারে ও 
উহার পরিবর্তন পরিবর্ধনাদিতে নিরত হইলেন । এমার্সন-পন্থী, কংগ্রিগেশন- 
মণ্ডলী, ট্র্যানসেগ্ডেপ্টালিস্ট, নব-গরষ্টান, ধিওসফিস্ট, ইউনিভার্স্যালিস্ট প্রভৃতি 
কত সম্প্রদায়ই না জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তীহার বার্তায় প্রভাবিত হইলেন 
এবং মুখে মুখে তাহার কীন্তি শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন_ইনি প্রান্ঠীনের 
পুনরুদ্বোধক ও নবপ্রাণসঞ্জীবক আচার্য । এত সম্মান পাইয়াও স্বামীজী কিন্ত 
পূর্বেরই ন্তায় সরল নিরহঙ্কার সন্গ্যাসীই থাকিয়া গেলেন। প্রতীচীর মান ও 
এইখবর্যাদি তাহার মনে বিন্বৃমাত্র বিকার উপস্থিত করিল না। 

স্বামীজী বৃঝিয়াছিলেন, ভগবানের নির্দেশে এবং গুরুকপায় তিনি বিশ্ববিজয়ী 
হইয়াছেন, অতএব তিনি নির্ভীকদয়ে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইবেন। মহা- 
সভায় বন্কৃতাকালে তিনি একদিন হঠাৎ থামিয়া অনুরোধ করিলেন--সন্ভার 
মধ্য ধাহার। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন এবং এ ধর্জের সাক্ষাৎ পরিচয় 
পাইয়াছেন, তাহার! ষেন হস্ত উত্তোলন করেন। মাত্র তিন চারিটি হত 
উত্তোলিত হুইল, যদ্দিও সে সভাগৃছে বহু বিশ্ববরেণ্য ধর্মপ্রবক্ত। উপস্থিত ছিলেন। 
তখন স্বামীজী সভার প্রতি যেন ব্যগদৃষ্টি করিয়। দৃঢ়পদে দবপ্ডায়মান হইলেন এবং 
“তবু আপনাদের এমনি সাহস ষে, আমাদের পমালোচন। করিতে অগ্রসক্প হম,” 
এই কয়টি কথ। এমন স্বরে বলিলেন যে মনে হইল শ্রোতাদিগকে উহা! ধেন 
তীরবৎ বিদ্ধ করিতেছে । এমনই ছিল তাহার সাহষ। প্রীষ্টান ঘিশনরীদিগকে 
বাক্যচ্ছলে কশাধাত করার দৃষ্টান্ত আমরা পৃবেই দ্বিয়াছি। অতএব সজেই 
বুঝিতে পারা যায়, একদিকে যদিও তিনি প্রশংস। পাইয়াছিলেন, অপরদিকে 
তেমনি শক্রস্থষ্টিও হুইয়াছিল প্রচুর । 

তাহার প্রধান শক্র হইয়া! ধাড়াইলেন ক্রীষ্টান মিশনরীরা এবং ব্রাক্ষদমাজের 
প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার | ইহাদের সঙ্গে বস্টনের রমাধাঈ-মগ্ুলীও পরে 
যোগ দিয়াছিলেন। এইসব বিষয়ে আমাদিগকে পরে আরও অনেক কথা 
বলিতে হইবে | তবে ম্তুমদার মহাশয়ের লহিত বিরোধের ছুই-চারিটি কথ। 
এখানেই বলিয়া! রাঁখিলে স্বামীজীর পরবর্তা জীবনের ঘটনাবলী বুঝা সহজ 


৫৪ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


হইবে। ম্বার্মীজীর পত্রাবলী পড়িয়া মনে হয়, মজুমদার মহাশয় স্বামীজীর 
সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়1 বিরোধাচরণ করেন । ইহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। ইংরেজী জীবনীতে আছে, ঈর্ধাপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে “একজন ছিলেন 
তাহারই ন্বদেশবাসী এবং তিনি ছিলেন এক প্রগতিশীল ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা। 
তিনি দেখিলেন, তাহার নামযশ এক নবীন প্রতিদবন্থী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। 
হিন্দ সর্যাসীর পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি মহাসভার কর্তৃপক্ষকে 
কানে কানে বলিলেন, “ম্বামীজী ভারতের এমন এক ভবঘুরে সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের কোন সামাজিক মর্যাদা বা প্রভাৰ নাই; বস্তুতঃ 
তিনি তণ্ড। কিন্তু কর্তৃূপক্ষের উদার মন এ সকল কথায় বিচলিত হয্ব 
নাই, তাহারা স্বামীজীর প্রবল ব্যক্তিত্ব অবলম্বনেই তাহার মর্ধাদার মূল্যায়ন 
করিয়াছিলেন 1৮ 

ঈর্ষা তো৷ ছিলই 3 উহার সঙ্গে ছিল ভাবের সংঘর্ষ । মভুমর্টার সম্বন্ধে ৯ই 
সেপ্টেম্বর ( ১৮৯৩) তারিখের “আডভোকেট' পত্রিকায় এই তথ্য পরিবেশিত 
হইয়াছিল, “ব্রাক্ষমাজের প্রধান প্রবক্তা ( মজুমদার ) সতর্কতাসহকারে এই 
কথা বলেন যে, তিনি স্বীয় ধর্মমত মিশনরীদের হস্তে প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু উহা 
হিন্দধর্মেরই পরিণতি মাত্র । উহা! অধুনা হিন্দধর্মে যাহা কিছু সত্য এবং অন্যান্য 
ধর্মেও যাহা কিছু সত্য তাহাই অবলম্বন করিয়! থাকিলেও ষীশুগ্রীষ্টকে ভগবানের 
পুত্জরূপে এবং জগতের উদ্ধারকর্তারূপে গ্রহণ করীতেই হইবে উহার চরম 
পরিণতি ।” বল! বাহুল্য ম্বামীজী যীশুতীষ্টকে শতমুখে প্রশংসা করিলেও 
হিন্দুধর্মকে হীন করিয়া অপর ধর্মকে উচ্চতর স্থান দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন 
না। গ্রীষ্টানদের সহিত সুর মিলাইয়। ব্রাহ্মরা বলিতেন হিন্দুরা পৌত্বলিক ; 
স্বামীজী উহ মানিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে 
বরাহ্মর! হিন্দর বু সামাজিক প্রথ। ও আচার-ব্যবহারকে নিন্দা করিতেন এবং 
সংস্কারের আশু প্রয়োজন অনুভব করিয়৷ তাহার পরিপোষক পন্থা অবলম্বন 
করিতেন । সংস্কারের প্রয়োজন মানিয়াও স্বামীজী প্রত্যেক প্রথার অন্তনিহিত 
আদর্শের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, “আদর্শত্রষ্ট হইয়া সমাজ বিপথে চলিয়া 
থাকিলেও গালাগালির পথে সংস্কার হয় পা) বরং আদর্শের পুনরুজ্জীবন 
আবশ্তক।” সতীদাহ প্রভৃতির সমর্থন ন করিক্াও তিনি উহাদের আদর্শের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশীয় অনুরূপ অত্যাচার ও অনাচারের 
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প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রতিপক্ষকে নিরন্ত করিতেন। বস্ততঃ, তিনি অযথা 
সমালোচনা হইতে স্বসমাজকে প্রাণপণে রক্ষা করিতেন। এরূপ কার্ষধারা 
ব্রাহ্মদের অন্মোদিত ছিল না। তাহারা মনে করিতেন, ব্রাহ্মমমাজ প্রগতিশীল, 
আর বিবেকানন্দ বৃথ1 তর্কজাল সহায়ে প্রাচীনের পৃষ্ঠপোষক, অতএব প্রগতি- 
পরিপন্থী । এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী । 

থিওসফিস্টরাও তাহার প্রাতি বিরূপ ছিলেন ; কারণ ধিওসফিস্টদের “মহাত্মা 
বাদ" প্রভৃতি তাহার নিকট উদ্ভট ঠেকিত। আর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে 
তিনি তেমন আমল দিতেন না) অস্ততঃ তাহার দৃষ্টিতে এ সমস্ত ছিল 
ভোজবাজীরই সমশ্রেণীভূক্ত, উহাদের আধ্যাত্মিক মূল্য অতি অল্প। সিদ্ধাই 
তাহার নিকট ধর্মের সম্মান পাইত ন|। 

আবার সকল বিরোধী সম্প্রদায় হিন্দধর্ম ও সমাজের যে অতিরঞ্জিত 
কুৎসিত চিত্র পাশ্চাত্য জগতে উপস্থাপিত করিয়। উহার নিরোধকল্পে অর্থসংগ্রহ 
করিতেন, বিবেকানন্দের উপস্থিতি ও ভাষণের ফলে সে সমন্ত বিকৃত চিত্রের 
স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ায় সকলে সমস্বরে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা! 
করিয়াছিলেন । মভ্মদ্দারও ইহাদের মধ্যে ছিলেন। সেসব কথায় আমর। 
পরে আসিতেছি। আপাততঃ ধর্মমহাসভার কালে মজুমদারের কীন্তি সম্বন্ধে 
স্বামীজীর নিজের একটি মন্তব্য তুলিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। 
১৮৯৪-এর প্রারস্তে (জান্ুআরি ?) কোন এক সময়ে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 
লিখিয়াছিলেন ঃ 

«প্রতৃর ইচ্ছায় মজুমদীর মহাশয়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, 
পরে যখন চিকাগোনুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়তে লাগলে! তখন 
মন্তুমদার ভায়ার মনে আগুন জ'লল |." দাদী, আমি দেখে শুনে অবাকৃ। বল্‌ 
বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো৷ যথেষ্ট 
এদেশে । তবে আমার মতে! তোদের হ'ল না, তা আমার কি দোষ ?'"'আর 
মজুমদার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নের পাত্্রীর্দের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা 
করে, "ও কেউ নয়, ঠগ, জোচ্চোর ; ও তোমাদের দেশে এসে বলে আমি 
ফকীর' ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে । ব্যারোজ 
প্রেসিডেপ্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কয় না। 
তাদের পুস্তকে প্যম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় 


৫৬ হুগনায়ক বিবেকানন্দ 


সা পাকা 
চি । টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে_মজুমদার করবে কি? া্ীকাবীয 

? আর এর বিদ্বানের জাত। এখানে “আমরা বিধবার বে দিই 
পি পা নাছ লেগ 
রানার পরাদা 
ূ | 


মহাসভার অব্যবহিত পরে 


স্বামীজী নামষশের জন্য লালায়িত ছিলেন ন1; বরং নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকীবন 
যাপন ও ধ্যানাধ্যয়নাদিতে সময় অতিবাহিত করার আকুল আকাঙ্া তাহার 
হৃদয়ে প্রায়ই উত্থিত হইত ও বাক্যালাপকালে বা পত্রাদিতে প্রকাশ পাইত। 
কিন্তু দৈবনির্দেশ ছিল অন্ত প্রকার-_তাহাকে আচার্ধরূপে দেশ-বিদেশে ভগবদ্ধার্তা 
প্রচার করিতে হইবে এবং তজ্জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে । আনুষঙ্গিকভাবে 
ভারতের কল্যাণচিস্তাও তাহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল কিন্তু সমন্য কর্যোদ্যমের 
পশ্চাতে বিরাজিত ছিল ভগবানের প্রতি অসীম বিশ্বাস এবং তাহারই অঙ্থলি- 
সংকেতে চলিবার দৃঢ়মংকল্প। অতএব আমেরিকার প্রাথমিক অবস্থায় স্বীয় 
চিরস্তন ভাবধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়৷ থাকিলেও 
তিনি ক্রমে আমেরিকার সাধারণ রীতিনীতির সহিত সামঞ্জ্য স্থাপন করিয়া হ্বীয় 
উদ্দেস্ত সাধনে যত্ুপর হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই অভিনব 
পারিপান্থিক অবস্থার মধ্যেও মৌলিক ভারতীয় ভাবগুলিকে অব্যাহত রাখা 
চলে | এই তথ্যই তাহার তৎকালীন বিভিন্ন পত্রে প্রকাশ পায়। ২রা অক্টোবর 
(১৮৪৩) তিনি অধ্যাপক রাইটকে লিখিয়াছিলেন £ 

“আমি এখন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। 
সমন্ত জীবন সকল অবস্থাকে তারই দান ব'লে গ্রহণ করেছি এবং শাস্তভাবে চেষ্টা 
করেছি তার সঙ্গে ধাপ খাইয়ে নিতে । আমেরিকায় প্রথম দিকে আমার অবস্থা 
ছিল ভাঙ্গায় তোল! মাছের মতো । আমি প্রতুর ছ্বারা চালিত হয়ে এসেছি-_ 
আমার আশঙ্কা হ'ল, সেই এত দিনের অভ্যন্ত জীবনের ধারা এবার বোধ হয় 
ত্যাগ করতে হবে, এবার বোধ হয় নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে-_ 
এ ধারণাটি কী জঘন্য অন্তায় আর অরুতজ্ঞতা ! আমি এখন স্পষ্ট বৃঝেছি যে, 
ধিনি আমাকে হিমালয়ের তুষার-শৈলে কিংবা ভারতের দন্ধ প্রান্তরে পথ 
দেখিয়েছেন, তিনিই এধানে পথ দেখাবেন, সাহায্য করবেন ।."ম্তরাং আমি 
আবার আমার পুরাতন রীতিতে শাস্তভাবে গা ঢেলে দিয়েছি। কেউ এগিক্সে 
এনে আমাকে খেতে দেয়, হয়তে। কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে--ঠীর কথা 
শোনাও আমাদের | আমি জানি, তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন- আমি শুধু 


৫৮ বৃগনায়ক বিবেকানন্দ 
নির্দেশ পালন ক'রে যাব। তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তার ইচ্ছাই পুর্ণ 
হবে।” (“বাণী ও রচনা”) ৬1৩৭৬-৭৭ )। 

এইভাবে তাহার জন্নযাসোচিত মানসিক পরিবেশ সংরক্ষিত হইলেও তাহাকে 
স্বীয় পরিকল্পিত কার্ধধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। তাহার ইচ্ছা 
ছিল ভারতীয় ভাবের প্রচার করিয়া! ও ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলি দুরীভৃত 
করিয়া বিনিময়ে আমেরিকা হইতে অর্থলাভ করিবেন এবং এইরূপে ভারতে 
শিল্পাদি উৎপাদনের উপায় প্রবর্তনের দ্বারা দারিত্র্য দূর করিবেন । কিন্তু কার্ধ- 
ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি প্রকাশ্ঠ অর্থ ভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত আপাততঃ 
ছাড়িয়া দিলেন। হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহলোৌকিক উদ্দেশ্তকে বেশী 
আগ্রহসহকারে অনুসরণ করিলে পারমাধিক বিষয়ের জন্য আকুলপ্রাণ শ্রোতার 
সংখ্যা কমিয়! যাইবে ; ইহার পরিণতিস্বরূপে স্বামীজীর উভয় উদ্দেস্ত বিফল 
হইবে । ্ুতরাং ভারতের উন্নতিসাধনের অভিপ্রায় অব্যাহত থাকিলেও তিনি 
উহা প্রকাস্তে বলা উচিত মনে করিলেন না । তাই তিনি অধ্যাপক রাইটকে 
২৬শে অক্টোবর লিখিলেন, “নানা দূরদেশ থেকে বহু মান্য এখানে বহু পরিকল্পনা, 
ভাব ও আদর্শ প্রচার করবার উদ্দেশ্তে সমবেত হয়েছে এবং আমেরিকাই 
একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা! আছে। তবে আমার 
পরিকল্পনার বিষয় একদম আর কিছু না বলাই ঠিক করেছি। সেই ভাল। 
কারণ দেখিতেছি, পরিকল্পনা অপেক্ষা পরিকল্পক বিধর্মীকে লোকে বেশী চায়। 
পরিকল্পনার জন্য একান্তভাবে খেটে যাওয়াই আমার ইচ্ছা পরিকল্পনাটা থাকবে 
আড়ালে, বাইরে কাজ ক'রে যাব অন্যান্য বক্তার মতো।” (ঞঁ, ৩৭৯ )। 
অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম হইতে ন্যাধ্যভাবে লব্ধ অর্থেই ভারতীয় কা 
সম্পাদনের স্বল্প গ্রহণ করিলেন । 

ইতোমধ্যে স্বামীজী এ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করায় চিকাগো ও 
চিকাগোর বাহিরের বহস্থান হইতে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও হইতে থাকিল। তিনি ১ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত উড.সকে 
লিখিলেন, “এখন আমি চিকাগোর বিভিন্ধ স্থ্টনে বক্তৃত। দ্বিত্ধে বেড়জ্ছি_ 
আম িবেচনীজ্ ত। বেশ, ভীলই হচ্ছে ত্রিশ থেকে আশি ভলীরের মধ্যে 
প্রতি বক্তৃতায় পাওয়া যাচ্ছে; সম্প্রতি মহাসভার দরুন চিকাগোয় আমার নাম 
এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই ক্ষেত্রটি ত্যাগ কর! বর্তমানে যুক্তিযুক্ত হবে না।” 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৫৯ 


(এঁ, ৩৭৮ )। অধ্যাপক রাইটকে লিখিত পূর্ব পত্রেও আছে, চিকাগোর আমি 
খুবই জনপ্রিয়, স্থতরাৎ এখানে আরও কিছু সময় থাকতে ও টাকা সংগ্রহ করতে 
চাই।” (এ, ৩৭৯)। 

এ সময় স্বামীজী কোনও নির্দিষ্ট গৃহে থাকিতেন বলিয়! মনে হয় না। 
মহাসভার সময়ে তিনি লায়ন পরিবারের সহিত বাস করিতেন; কিন্তু ২র। 
অক্টোবর অধ্যাপক রাইটকে লিখিত পত্র হইতে মনে হয়, তিনি তখন আর 
সেখানে ধাকিতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন, “চিকাগোয় এলেই আমি মিঃ 
ও মিসেস লায়নকে দেখিতে যাই |” এ বংসরের নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে 
তাহার পত্রাবলীতে শ্রীযুক্ত হেলের বাড়ির ঠিকানা-_৫৪১নং ডিয়ারবর্ন আভিনিউ, 
চিকাগো-__দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পূর্ব পর্বস্ত স্থায়ী ঠিকান লায়নদের 
বাড়ি। লায়ন-গৃহে প্রথম আগমন ও মহাসভার অধিবেশনকালে অবস্থানের কথ। 
আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। সেখানে আমর! ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, 
মহাসভার পরেও ইহাদের সহিত'তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। স্বামীজী যখন 
প্রথম প্রথম বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন তখন তিনি অন্ততঃ আর দুইবার লায়নদের 
বাড়িতে আসিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত 
লায়নের কন্যা ভারতীয় সাধনধারার সহিত পরিচয়লাভে উদ্যত হন এবং একজনের 
সাহায্যে কিছুদিন চেষ্টার পর দেখেন, কাহারও পত্র হাতে লইবামাত্র শিমেষের 
জন্য লেখকের চেহারা সুস্পষ্টভাবে তাহার জম্থখে ভাসিয়! উঠে। বৎসরখানেক 
পরে স্বামীজী একবার চিকাগোয় তাহার্দের বাড়িতে আসিয়া উহা! জানিতে 
পারেন এবং লায়ন-ছুহিতাকে বলেন-_তাহারও জীবনে একবার অলৌকিক শক্তি 
লাভ হইয়াছিল, কিন্ত শ্রীরামরু্চ তাহাকে সাবধান করিয়া দেন এবং লোৌক- 
কল্যাণব্যতীত অন্য কোন কারণে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন । 

প্রথম দিকে আমেরিকার কোন কোন মহিলা স্বামীজীর প্রতি আকষ্ট হইয়া 
তাহার চিত্জয়ে সচেষ্ট হইতেছে, ইহা! টের পাইয়া শ্রীযুক্ত লায়ন ন্বামীজীর জন্য 
চিন্তিত হন্‌ ও তাহাকে সাবধান করিয়া দবেন। কিন্তু ম্বামীজী, বলেন, “ভীযুক্ত। 
ল্‌টয়ন_আপন। আমীবু আঙ্কেবিকীব ম্বেহময়ী। মী) আপি, আমাক জন; ভয় 
পাবেন না। সত্য বটে আমি এককালে বটতলায় শুয়ে এবং কোন চাষার দেওয়। 
একপাত্র অর খেয়ে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু আমিই আবার কোন মহারাজের 
বাড়িতেও অতিথি হয়েছি, আর দাসীরা সারা রাত আমার গায়ে মন্তুরপুচ্ছের 


ও যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


পাখার হায়! করেছে । প্রলোভন আমি ঢের দেখেছি--আমার জন্য আপনার 
ভাবন! নেই ।” 

মহাসভার পরে তিনি কতদিন চিকাগোয় ছিলেন এবং কোথায় কোথায় 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সঠিক জানা যায় না । তবে তিনি সেখানে অন্ততঃ ছুইমাস 
ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এঁকালে বক্তৃতা তো দিতেনই, সঙ্গে সঙ্গে 
আমেরিকার সমাজব্যবস্থা ও উন্নতির কারণাবলী সন্বদ্ধেও অনুসন্ধান করিতেন, 
যাহাতে উহার ভাল দ্িকগুলি ভারতে প্রচলিত হইতে পারে । মহায়ভার 
এক বৎসর পরে, ১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোর 'ইট্টার-ওগ্যান? 
পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই কথাগুলি ছিল : «বিরাট 
মহাসভার পরেও ম্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস চিকাগোতেই থাকিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি ম্বদেশবাসীদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকত৷ সম্বন্ধে যেমন 
অকাট্য প্রমাণ এদেশে আনিয়াছিলেন, তেমনিভাবে তাহাদের নিকট যাহাতে 
আমেরিকার বিষয়ে অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন, এই উদ্দেস্টে 
তিনি বিদ্যাভ্যাসে ও সভ্যতায় এঁছিক উন্নতি-বিষয়ক অনেক তত্বান্বেষণেও নিরত 
ছিলেন ।” 


তিনি স্বীয় পরিকল্পনার জন্য তখন কেন খোলাখুলিভাবে অর্থভিক্ষা৷ করিতেন 
না, তাহার একটা কারণ শ্রীমতী লুসি মনরোর লেখায় পাই । ইনি কবি হারিয়েট 
মনরোর ভগিনী এবং স্বয়ং স্থুলেখিক। তিনি লিখিয়াছেন ; “বিবেকানন্দ 
এখনও এই শহরে আছেন। তাহার এদেশে আসার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের 
মধ্যে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকাবাসীদিগকে উৎসাহিত করা। তিনি 
উহা! আপাততঃ ছাড়িয়। দিয়াছেন ; কেননা তিনি দ্বেখিতেছেন, "আমেরিকানরা 
জগতের মধ্যে সর্বাধিক পরোপকারী জাতি: তাই যে কোন ব্যক্তির যে কোন 
পরিকল্পনা আছে, সে তাহারই জন্য সাহায্য পাইতে এদেশে আসে ।...তাহার 
মাজিত রুচি, বাগ্মিতা এবং চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে 
নূতন ধারণ দিয়াছে ।» 

জীঘৃকতা বার্ক-এর অনুসন্ধানের ফলে (“নিউ ভিসকতারিজ* ) &ঁ কালের 
অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা হইতে জানা যায়, চিকাগো-মহাসভার 
ঠিক পরেই স্বামীজী & শহরের উত্তরে অবস্থিত ইভানস্টোন নামক নগরে তিনটি 
বক্তা দ্িয়াছিলেন। সেখানে মহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজীর সহিত 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৬১ 


পরিচিত এবং অধ্যাপক রাইট-এর বন্ধু ভাঃ ক্র্যাভলি বাস করিতেন। 
ইভানস্টোনে সুইডেনের ( স্টকহল্ম-এর ) প্রতিনিধি ডাঃ কার্ল ভন বার্জেনও 
বক্তৃতা করেন । স্থা্মীজীর প্রথম বক্তৃতার তারিথ ও বিষয়--৩০শে সেপ্টেম্বর, 
শনিবার, “হিন্দর্দের পরমতে শ্রদ্ধা" । দ্বিতীয় বক্তৃতার তারিখ ও বিষয়-_৩রা 
অক্টোবর, মঙ্গলবার, “অছ্বৈতবাদ” । তৃতীয় বক্তৃতার তারিখ ও বিষয়-_€ই 
অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, “পুনর্জন্ম | বক্তৃতাগুলি হয় কংগ্রিগেশনাল চার্চে । 

স্বামীজীর পত্রাবলগীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি স্ট্রিয়াটরেও বক্তৃতা দেন। 
»ই অক্টোবর স্ট্িয়াটর হইতে চিকাগোতে ফিরিয়া তিনি ১০ই অক্টোবরের পঙ্জে 
রীযুক্তা ট্যানাট উভ.সকে জানাইয়াছিলেন, স্্রিয়াটরের বক্তৃতায় তিনি ৮৭ ডলার 
পাইয়াছিলেন। এঁ পত্রে আরও আছে, “এই সপ্তাহে প্রতিদিনই আমার 
বক্তৃতা আছে। সপ্তাহের শেষে আরও আমন্ত্রণ আসবে বলে আমার বিশ্বাস |” 
সটিয়াটরের বক্তৃতায় অন্ততঃ ছয়শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতাটি প্রদত্ত 
হইয়াছিল 'প্লান্ব অপেরা হাউসে” ৭ই অক্টোবর | দ্্িয়াটর একটি অপেক্ষাকৃত 
ক্ষ্র মহানগর এবং উহা! চিকাগোর নব্বই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। 
রিপোর্ট-দৃষ্টে অনুমান করা চলে, বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতের রীতিনীতি । 
উহাতে বর্ণাশ্রমপ্রথা, সন্ন্যাস, আর্ধজাতির সহিত অপরদের সম্বন্ধ ইত্যাদি বনু 
বিষয় আলোচিত হইয়াছিল । 

ইহার পর স্বামীজীর ২৬শে অক্টোবরের পত্র হইতে জানা যায় ২ “আগামী 
কাল শহরের ( চিকাগোর ) সবচেয়ে প্রভাবসম্পরন মহিলাদের “র্টনাইটলি 
ক্লাবে বক্তৃতা দিতে যাব।” ২৭শে অক্টোবর প্রদত্ত এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“বৃদ্ধধর্মের ইতিহাস” । অতঃপর চিকাগোয় অবস্থানকালে স্বামীজীর জীবনের 
কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় একসময়ে চিকাগোয়্ 
অবস্থানকারী স্বামী বিশ্বানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন £ পম্বামীর্জী আমাকে 
একবার বলিয়াছিলেন ষে, এক জ্যোত্না-রাত্রে তিনি খন মিশিগান হদের ধারে 
ছিলেন, তখন তাহার মন ক্রন্ধে লীন হুইল্সা ধাইতে থাকে । অকন্মাৎ তিনি 
শ্রীরামকৃঞ্চকে দেখিতে পান এবং তাহার মনে পড়ে, তিনি এক বিশেষ কাজের 
জন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; অমনি তাহার মন নামিক্সা আসে এবং জীবনের 
ব্রতের প্রতি ধাবিত হয়। আমি এই ঘটনা আমার দিনলিপিতে লিখিয়। 


৬২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


রাখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকান্তে বলার প্রয়োজন বোধ করি নাই; গুধু আপনাকে 
জানাইতেছি 1” 

শ্রীযুক্ত হেলের বাড়ি হইতে স্বামীজী শ্রীযৃক্তা উড সকে ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৩ 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা! হইতে মনে হয়, তিনি এ সময় সেখানেই ছিলেন । 
হেলদের বাড়ি হইতে লিঙ্কন পার্ক সামান্য দ্বরে ৷ ম্বামীজী সেখানে বেড়াইতে 
এবং রোদ পোহাইতে যাইতেন। লিঙ্ক পার্কের মধ্য দিয়া একটি মহিলা 
তাহার ছয় বছরের মেয়েকে লইয়া বাজার করিতে যাইতেন। কন্াটিকে 
লইয়া বাজার করিতে অন্ুুবিধ! হয়, এদ্রিকে একজন ভদ্রলোক নিত্য এ সময় 
পার্কে বসিয়! থাকেন দেখিয়া ভব্রমহিলাটি স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন, তিনি 
কিছুক্ষণের জন্য মেয়েটির ভার লইতে পারেন কিনা। স্বামীজী সহজেই রাজী 
হইলেন এবং মহিলা তাহার কন্যাকে স্বামীজীর হাতে ঈঁপিয়া দিয়া বাজার 
করিতে চলিয়া গেলেন । এইরূপ অনেক দিনই ঘটিল। কন্যার বয়স যখন 
পনর কি ষোল, তখন উক্ত মহিল! স্বামীজীর একখানি ছবি পাইয়! পরিষ্কার 
চিনিতে পারিলেন এবং কন্যার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর বন্ধুকে 
মনে পড়ে কি?” কন্তাও বেশ চিনিতে পারিল | ম্বামীজীর যশ তখন দেশ- 
বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যশের কথা ছাড়িয়া দিলেও ন্বামীজীকে যে 
একবার দেখিয়াছে, তাহার পক্ষে নয় দশ বংসর পরেও তুলিয়া যাওয়া কঠিন 
ছিল। আরও পরে এ মেয়েটি বিবাহ করিয়া ফিলাডেলফিয়ায় যায় এবং 
রামকৃষ্ণ মঠের জনৈক সাধুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে । 

চিকাগোতে অবস্থানকালে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা মুখে মুখে 
প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ব! আশীর্বাদ লাভের জন্ত 
আসিতেন। প্রসিদ্ধ ফরাজী গায়িকা মাদ্দাম এম কালভেও একদিন এইভাবে 
তাহার নিকট 'আসিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন, ইহা কালভের আত্মজীবনী 
হইতে ও কালভের নিকট শুনিয়। মাদাম পল ভাডিয়ার যে স্থতিলিপি রাখিয়া 
ছিলেন তাহা হইতে জানা যায়। সম্ভবতঃ ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কালভে 
খন “মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানী'র সহিত চিকাগোয় আসেন, তখন 
তিনি যশের সর্বোচ্চ শিধরে অধিঠিতা। কিন্ত তিনি ছিলেন উগ্রম্বভাবা, 
একগু য়ে এবং ভোগপরায়ণ। ; অতএব জীবনে শাস্তি ছিল না। এই জময়ে 
আবার তাহার একমাত্র কন্যা অগ্নিদগ্ধ হুইয়! চিকাগোতেই দেহত্যাগ কবে। 


মহাঁসভার অব্যবহিত পরে ৬৩ 


কালভে তখন আত্মহত্যার চিস্তা করিতে লাগিলেন এবং জনৈকা বন্ধু তাহাকে 
স্বামীজীর নিকট লইয়! যাইতে চাহিলেও প্রথমটা রাজী হইলেন না। চারিবার 
আত্মহত্যার চেষ্টায় বিফল হইয়া! তিনি পঞ্চম বারে যেন দৈবনির্দেশেই যে বান্ধবীর 
গৃহে স্বামীজী ছিলেন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বাটলার তাহাকে বৈঠক- 
খানায় লইয়! গিয়া! বসাইল | চেয়ারে কালভে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসিয়া 
আছেন, এমন সময় পার্থের ঘর হইতে কে যেন ডাকিলেন, “ভেতরে এসে বাছা, 
ভয় পেয়ো না।” যন্ত্রটালিতবৎ কালভে সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উহা 
স্বামীজীর পাঠগৃহ । তিনি একটা বড় টেবিলের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। 
কালভের নিজের ভাষায় পরবর্তাঁ ঘটনাটি এইরূপ : “যাইবার পূর্বে আমায় বলিয়া 
দেওয়! হইয়াছিল, তিনি কথা বলার পূর্বে আমি যেন কিছু না বলি। আমি 
ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণমাত্র চুপ করিয়া ঈাড়াইয়া রহিলাম। তিনি তখন অতি শাস্ত 
ভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । তাহার গেরুয়! রঙের পোশাক সোজা মেঝে 
পর্যন্ত ঝুলিয়! ছিল, মস্তকে ছিল পাগড়ি এবং উহা! একটু সম্মথের দিকে ঝুঁকিয়া 
ছিল। তাহার চক্ষু ছিল নিয়দৃষ্টি। একটু পরেই তিনি চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, 
“বাছা, কি ঝড়ো৷ আবহাওয়াই না তুমি নিয়ে এলে ! শাস্ত হও, এটা একাস্ত 
আবশ্তক।* অতঃপর অতি শান্তম্বরে, উদাসীন ও উদ্বেগহীন ভাবে এই ব্যক্তিটি 
_ধিনি আমার নাম পর্যস্ত জানিতেন না, তিনি- আমার জীবনের গোপন 
রহন্য ও উদ্বেগ জন্বন্ধে বু কথা বলিতে লাগিলেন । এমন সব কথা তিনি 
বলিলেন, যাহ! মনে হয়, আমার নিকটতম বন্ধুরাও জানিত না। মনে হইল 
এ যেন অলৌকিক ব্যাপার, 'অপ্রারকৃতিক । অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আপনি এসব জানলেন কি করে? কে আপনাকে আমার সম্বন্ধে বলেছে? 
তিনি যুছু হাস্পহকারে চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন, যেন আমি একটি 
শিশুরই মতো! কোন অর্থহীন প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছি। তিনি ম্মৃভাবে বলিলেন, 
কেউ আমাকে কিছু বলে নি। আর বলার প্রয়োজন আছে কি? আমি 
খোলা বইয়ের মতোই তোমার ভেতরটা পড়তে পারি।+ 

“অবশেষে আমার ফিরিবার সময় আসিল । আমি উঠিয়া দাড়াইলে তিনি 
বলিলেন, “তোমাকে সব তুলে যেতে হবে । আবার খুশী ও সুধী হও, শরীরটা 
ন্বস্থ কর। চুপ করে বসে গুধূ ছুঃখের কথা ভেবো না। তোমার অন্তরের 
ভাবাবেগকে বাইরে কোনো! একটা রূপ দাও । তোমার আধ্যাত্িক স্বাস্থ্যের 


৬৪ ফুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জন্য এটা দরকার, তোমার শিল্পকলার জন্য এটা অত্যাবশ্তক।” তাহার কথায় 
এবং ব্যক্তিত্ব অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়। আমি বিদায় লইলাম। আমার মনে হইল 
যেন তিনি আমার ব্যাধিগ্রন্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সমস্ত জটিলতা দূর করিয়া দিয়া 
তাহার স্থলে নিজের পবিত্র ও শাস্ত ভাবরাশি ঢালিয় দিয়াছেন। তাহার সুদৃঢ় 
ইচ্ছাপ্রভাবে আমি আবার প্রাণবতী ও আনন্দপরিপূর্ণ! হইয়া! উঠিলাম। তিনি 
যে কোন সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহার চরিত্রের 
প্রভাব, তাহার উদ্দেশ্তের নির্যলতা ও দুর্বার ক্ষমতাই আমার মনে বিশ্বাস 
আনিয়! দিয়াছিল। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইবার পরে দেখিয়াছিলাম 
তিনি লোকের বিশৃঙ্খল চিস্তারাশিকে শান্ত করিয়া ধীরভাবে স্বমতগ্রহণের 
উপযোগী করিতেন, আর ইহার ফলে তাহারা তাহার কথাগুলি পূর্ণ ও অচঞ্চল 
মনোৌষোগসহকারে শুনিতে পারিত। 

“তিনি অনেক সময় ছোট গল্পের সাহায্যে উপদেশ দিতেন, একটু কবিত্বময় 
ষ্টাস্তের সাহায্যে আমাদের প্রশ্নের উত্তর ব! তাহার নিজের বক্তব্য সহজে 
বোধগম্য করিয়া তুলিতেন। একদিন আমার্দের আলোচ্য বিষয় ছিল আত্মার 
অমরত্ব এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর চিরস্থায়িত্ব। তিনি স্বীয় উপদেশের একটা 
মৌলিক কথা, পুনর্জন্মবাদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, “ও 
ভাবটা আমার মোটেই ভাল লাগে না, আমার ব্যক্তিত্ব নগণ্য হলেও আমি 
তাকেই ধরে থাকতে চাই। আমি একটা শাশ্বত একত্বের মধ্যে আপনাকে 
হারিয়ে ফেলতে চাই না। ও চিন্তাটাই আমার কাছে ভঙগ্জাবহ !, স্বামীজী 
উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন, “একদিন এক ফোটা জল মহাসমুন্দ্রে পড়েছিল । 
নিজেকে তেমন অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে তোমারই মতো কাদতে ও অভিযোগ 
জানাতে লাগল। মহাসাগর ০স জলবিন্দুর দিকে চেয়ে হেমে উঠল এবং 
জিজ্ঞাস। করল : তুই কাদছিস কেন? তুই ষখন আমাতে মিশে গেলি তখন তো৷ 
অপর যেসব জলবিন্দ্র নিয়ে আমি তৈরী হয়েছি, আর যারা হুচ্ছে তোরই ভাই- 
বোন, তাদেরই তো জঙ্গে তুই মিশে গেলি, তৃই মহাসাগরই হয়ে গেলি। 
আমাকে ষদি তোর ছেড়ে যেতেই ইচ্ছা হয় তো স্থর্ধরশ্মি ধরে মেঘের দিকে উঠে 
যা, সেখান থেকে আবার ক্ষুত্র জলবিন্দ্ব হয়ে নেমে আসবি, এসে তৃষ্ণার্ত ধরণীর 
মঙ্গল সাধন করবি' |” 

আমেরিকার ধনকুবের জন ডি. রকফেলার সম্বস্বীয় আর একটি ঘটনা মাদাম 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৬৫ 


কালভের মুখে গুনিয়। মাদাম ভাডিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । শ্রী বার্কের 
পুস্তক (“নিউ ডিসকভারিজ', ১১৩-১৪ ) হইতে আমরা উহ? উদ্ধৃত করিলাম ঃ 

“যে ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামীজী বাস করিতেন তিনি অংশীদার হিসাবে 
বা অন্ত কোন স্থত্রে জন ডি. রকফেলারের সহিত কোন কারবারে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। রকফেলার বন্ধুদের মবখে বহুবার তাহাদের অতিথি এ অত্যান্্য ও 
অসাধারণ হিন্দ সন্্যাসীর কথা শুনিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের 
আমন্ত্রণও পাইয়াছিলেন। কিন্তু একটা না একটা অছিলায় তিনি বরাবর পাশ 
কাটাইতেছিলেন । রকফেলার তখনও এশ্বর্ষের উচ্চতম শিখরে অধির্ঢ হন 
নাই, তবু তিনি ইতোমধ্যে বেশ শক্তিশালী ও দৃঢ়মন! হইয়া উঠিয়াছেন এবং 
তাহাকে কাহারও মতানুযায়ী চালানো বা কোন পরামর্শ দেওয়া বিশেষ কঠিন 
কাজ ছিল। ম্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের আগ্রহ না থাকিলেও একদিন কি 
একটা ভাবাবেগ তাহাকে এ কার্ধে প্রবৃত্ত করিল, তিনি সোজ। বন্ধুগৃহে উপস্থিত 
হইলেন এবং বাটলার দরজ। খুলিয়া দ্রিলে তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া 
বলিলেন, তিনি হিন্দ্র সন্নযাসীকে দেখিতে চান। বাটলার তাহাকে শয়নকক্ষে 
লইয়] গেলে তিনি স্বামীজীকে খবর দেওয়ার অপেক্ষ। পর্যস্ত না করিয়! পার্বর্তঁ 
পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিয়1 অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন যে, স্বামীজী 
তাহার লিখিবার টেবিলের পশ্চাতে বসিয়। আছেন, কে ঘরে আসিল তাহা! 
দেখিবার জন্য চক্ষু পর্যন্ত উঠাইলেন না। 

“কিছুক্ষণ পরে, মাদাম কালভের বেলায় যেমন ঘটিয়াছিল, রকফেলারের 
বেলায়ও স্বামীজী তেমনিভাবে তাহার অতীত জীবনের এমন সব ঘটন! বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন যাহা! একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেহ জানিত না । স্বামীজী 
তাহাকে আরও বুঝাইয়। দিলেন যে, তাহার সঞ্চিত অর্থ তাহার নহে, তিনি এ 
অর্থের শুধু অছি এবং তাহার কর্তব্য হইতেছে জগতের হিতসাধন। ভগবান 
তাহাকে এই উদ্দেশ্টে ধনদৌলত দিয়াছেন যে, তিনি ভাবে লোককে সাহায্য 
করার ও তাহাদের কল্যাণসাধনের সুযোগ পাইবেন । এইভাবে কেহ তাহার 
সহিত কথা বলিতে পারে এবং কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে সাহস পাক়-_ 
এই কথ! ভাবিতেও রকফেলার বিরক্তি বোধ করিলেন। ক্রোধভরে তিনি 
গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, বিদায়সস্তাণেরও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কিন্ত 
আবার এক সঞ্তাহ পরে ঠিক তেমনি ভাবে খবর ন! দিয়াই তিনি স্বামীর 

৮ এ 
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পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে ঠিক পূর্বদিনেরই মতো পাঠনিরত 
দেখিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজ ছু'ড়িয়া ফেলিলেন, যাহাতে লিখিত 
ছিল যে, তিনি সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিক্বাছেন এবং 
উহাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিবেন। তিনি বলিলেন, “এই নিন মশান্ব, এখন 
আপনার সন্তোষ হবে, আর এর জন্য আপনি আমায় ধন্যবাদ ধিভে পারেন) 
স্বামীজী চক্ষু তুলিলেন না, একটু নড়িলেনও না। অতঃপর কাগজধানি লইয়া 
তিনি উহ ধীরভাবে পড়িলেন এবং বলিলেন, ধন্যবাদ তো আপনারই আমাকে 
দেওয়া উচিত।” এইটুকু মাত্র। উহাই ছিল সর্বসাধারণের জন্য রকফেলারের 
প্রথম বড় দান ।” 

ইহারই এক সময়ে স্বামীজী একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তিনি 
একটি বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন যে, তিনি তিন 
বৎসর উহার সহযোগিতায় আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবেন। মেমফিস- 
এর সংবাদপত্র “আযাপিল আযাভাল্যাঞ্চ-এ ২১শে জান্ুআরি, ১৮০৪ খ্রীষ্টান্ধে এই 
সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ “তিনি (ন্বামী বিবেকানন্দ ) চিকাগোর স্েটন 
লাইসিয়াম ব্যুরোর সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ 
আছেন।” এই সংবাদ হইতেই আমরা কোম্পানীটির নাম ও চুক্তির মেয়াদ 
অবগত হই। ভগিনী কষ্টিন তাহার ম্বৃতিকথায় “পওস লেকচার ব্যুরোর নাম 
করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার পক্ষে অন্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ।১ ঠিক 
কোন্‌ সময়ে স্বামীজী এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হন তাহাও অজ্ঞাত। ইংরেজী জীবনীর 
মতে ইহা! হেমস্তের অথবা শীতের আর্ত হইয়া থাকিবে । হয়তো ইহা নভেম্বর 
মাসের মধ্যভাগের কথা, কারণ ২রা নভেম্বরের পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালট। থাকিব, তারপর ইওরোপ 
যাইব |” (“বাণী ও রচনা”, ৬৩৮৪ )। অর্থাৎ তখনও তিন বসর আমেরিকায় 
থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ইহার পরবর্তা ১৯শে নভেম্বরে তিনি মিসেস 
উডসকে লিখিতেছেন, “আগামী কাল ম্যাডিসন ও মিনিয়াপোলিস রওনা হচ্ছি” 
(এ, ৩৮৬), অর্থাৎ তখন চিকাগো হইতে দৃরদুরাস্তরে বক্তৃতাপ্রদান আরস্ত 
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(বর্তমান গ্রন্থের ১*০ পৃঃ ড্রঃ)। ইনি কোনও বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন কিনা 
জান। নাই । 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৬৭ 


হইক্সা গিয়াছে । আবার ২৮শে ডিসেম্বরের পত্রে পাই, “আমি এদেশে এসেছি 
দেশ দ্বেখতে নয়, তামাসা৷ দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিজ্রের জন্ত উপায় 
দেখতে । সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে--ষদ্দি ভগবান সহায় হন 1... 
কবে দেশে যাব জানিনা, প্রভূর ইচ্ছা বলবান।” (এ, ৩৮৯)। এই তিনটি 
পত্রাংশ মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, নভেম্বরে চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়া গেলেও তিনি তাহা ভারতীয় বন্ধুবর্গকে জানান নাই, অথবা জানাইবার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই । হয়তো ভাবিয়াছিলেন, জন্নাসী অর্থোপার্জনের 
জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ একটি ব্যাপার তখনকার দিনের হিন্্ব সমাজের 
পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন, আর এই নবীন উদ্যমের সাফল্য যখন অনিশ্চিত, 
তন অত জানাজানিরই বা আবশ্যক কি? 

অত:পর প্রশ্ন এই-_তিনি এরূপে চুক্তিবদ্ধ হইতে গেলেন কেন? ইংরেজী 
জীবনীতে বলা হইয়াছে, “তাহার মন যে ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা 
প্রচারিত করার সবোত্বম উপায়রূপে এবং ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য মনে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ছিল, উহা! দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে তিনি 
এঁবূুপ করিয়াছিলেন । অর্থ সম্বন্ধে স্বাধীন হওয়ার জন্য এবং ভারতে যেসকল 
ধর্মকার্য ও সেবাকার্য পরিচালন! করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন উহাদের উদ্দেশে 
অর্থসঞ্চয়ের জন্য উহা অন্যতম উপায় ছিল।” ( ৩১৬ পৃঃ)। শ্রীযৃক্তা বার্ক 
ইহাঁও বলিয়াছেন যে, এখন যেমন, তেমনি স্বামমীজীর কালেও সারা আমেরিকার 
বিভির শহরে নুচিস্তিত কার্ষধারা অবলম্বনে কাজ করিতে হইলে এইরূপ একটি 
লোকচার ব্যুরোর সাহাষ্য গ্রহণ আবশ্যক ছিল, কিন্তু তবু তিনি তিন বৎসরের 
চুক্তি কেন করিতে গেলেন, আর এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠানের কথান্যায়ী চলিতে 
গেলে তাহারা যে তাহাকে ঠকাইয়া বা অবাক্ছিতরূপে খাটাইয়া অধিক লাভ 
করিতে যত্বপর হইবে, ইহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কিনা, কিংবা তাহার 
বন্ধুরা তাহাকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা তাহা বৃঝিয়া উঠ" 
কঠিন । ফল যে ইহাতে ভাল হয় নাই, তাহা আমরা শীপ্রই দেখিতে পাইব। 

স্বামীজী এই বস্তৃতা-কোম্পানীর সাহায্যে বা সহযোগে এক অতি পরিশ্রম- 
সাধ্য কার্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং অতঃপর আমেরিকান সংবাদপত্রের ভাষায় 
কিছুদিন 'বঞ্াবাত-প্রায় আমেরিকার বিভিন স্থানে ক্রুত ঘুরিয়া বেড়াইিতে 
লাগিলেন । আমর! প্রথমে তীহার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের নগরগুলিতে বতুতা 
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কধাই বলিব। ইহার পরে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে বন্তৃতা দেন। এই বন্কৃতাগুলির 
কাল ধর! যাইতে পারে মোটামুটি ২*শে নভেম্বর, ১৮৮৩ হইতে এপ্রিল, ১৮৯৪ । 
তাহার ১৯শে নভেম্বরের পত্রে আছে, “আগামী কাল ম্যাডিসন এবং মিনিয়া- 
পোলিস রওন! হচ্ছি।” ইহাই তাহার ইলিনয়েস স্টেটের (যাহার রাজধানী 
চিকাগে। ) বাহিরের বন্তৃতাবলীর আরম্ভ বল! যাইতে পারে । এই ছুইটি শহর 
ছাড়াও তিনি আইওয়া স্টেটের ডিময়েন নগরে বক্তৃতা করেন। ইহার পর 
১৮৯৪-এর জান্থআরি মাসে টেনেসি স্টেটের মেমফিসে এবং ফেব্রুমারিতে 
ডেষ্রয়েটে বক্তৃতা করেন। এইগুলি ছাড়া অন্য কোন বক্তৃতার সংবাদ এ পর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইংরেজী জীবনীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি 
আইওয়া! সিটিতেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 

ম্যাডিসনের বক্তৃতা সন্বন্ধে “উইসকন্সিন স্টেট জার্নালে এইরূপ সংবাছ 
বাহির হইয়াছিল: “বিবেকানন্দের বক্তৃতা অতীব চিত্তাকর্ষক ছিল এবং 
উহাতে সং-ধর্ম ও যৃক্তিপূর্ণ দর্শনের কথা প্রচুর ছিল। তিনি অগ্রীষ্টান হইলেও 
্ী্ধর্ম তাহার অনেক উপদেশই গ্রহণ করিতে পারে। তাহার ধর্মবিশ্বাস 
বিশ্বেরই মতো! স্ুবিস্ূত, উহাতে সকল ধর্ষই অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সত্য যেখানেই 
প্রকাশিত হউক ন। কেন, স্বীরুত হয়। তিনি বলেন, ভারতের ধর্মে গৌড়ামি 
ও কুসংস্কার এবং অর্থহীন অনুষ্ঠানের স্থান নাই ।” 

“মিনিয়াপোলিস স্টারে' তাহার এ শহরের বক্তৃতার বিবরণ এইরুপ প্রদত্ত 
হত্স £পম্বামী বিবেকানন্দ যখন ফাস্ট” ইউনিটেরিয়ান চার্চে হিন্দৃধর্ম সম্বন্ধে বত্তৃতা 
করেন তখন শ্রোতারা অতীব মনোযোগ সহকারে গুনিতেছিলেন। শ্রোতাদের 
মধ্যে চিন্তাশীল পুক্ুষ ও নারীর! ছিলেন"..বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরাও 
ছিলেন।” এই বক্তৃতার তারিখ সম্ভবতঃ ২৪শে নভেম্বর । ২৬শে নভেম্বর 
সকালে তিনি এ গির্জাতেই আর একটি বক্তৃতা দেন। এ ভাষণ সম্বন্ধে 
“মিনিক়াপোলিস জার্নাল লিখিয়াছিল £ পকাল সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্চ 
আগ্রহশীল শ্রোতায় পরিপূর্ণ হুইয়! গিয়াছিল। তাহারা স্বামী বিবেকানন্দের 
মুখে প্রাচ্য ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিয়াছিল।” “পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব*-এর 
আহ্থকুল্যে প্রদ্দত্ত এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি পাঁচটি অন্ধের হাতী দেখার গল্পটি 
শুনাইয়। কহিলেন, প্র্মও এইরূপ এক বিবাদের বস্ত হইয়া! দাড়াইয়াছে। 
প্রতভীচ্যের লোকেরা মনে করেন, ভগবন্ধর্মের তাহারাই একমাত্র অধিকারী, 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৬৯ 


আবার প্রাচ্যদেরও তেমনি কুসংস্কার । উভয়েই ভ্রান্ত, ভগবান সব ধর্মেই 
আছেন ।"".হিন্দরা ভগবানের মাতৃত্বে বিশ্বাস করে ।"*আমরা ভালবাসারই জন্ত 
ভগবানকে ভালবাসি এবং কোন জাতি, কোন লোকসমটি বা কোন ধর্ম ততক্ষণ 
পর্বস্ত ভগবানকে পাইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহাকে ভালবাসার জন্য ভালবাসা 
হয়।...পাশ্চাত্য জগৎ ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে দক্ষ ) আমরা ধর্মে সুদক্ষ 1*..ভারতে 
কুসংস্কার আছে; কিন্তু তাহা নাই কোন্‌ দেশে?” ইত্যাদি । 
মিনিয়াপোলিসে একদিনও বিশ্রাম না করিয়। ম্বামীজী আইওয়া স্টেটের 
ডিময়েন-এর দিকে যাত্রা করিলেন। উহার দূরত্ব ২৫০ মাইলেরও অধিক। 
২৭শে নভেম্বর অপরাহ্নে সেখানে এক ঘরোয়। বৈঠকে একটি ভাষণ ও দ্ধ্যায় 
জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা হইল। প্রকাশ্ঠ বন্ৃতার বিষয় ছিল; হিন্ধর্ষ। 
২৭শে নভেম্বর অপরাহ্ন একটি প্রীতিসম্মেলনও হইয়াছিল। উহাতে আলোচ্য 
বিষয় ছিল ; ভারতের রীতিনীতি । বক্তৃতার পরে স্বামীজীকে বহু প্রশ্ন করা 
হইয়াছিল। “ডিময়েন-নিউজ” পত্রিকায় প্রকাশ্ট বক্তৃতার যে বিবরণ বাহির 
হইয়াছিল, তাহার সারাংশ এই £ পাকা খ্রীষ্টান হইতে হইলে সকল ধর্মকেই 
মানা উচিত। এক ধর্মে যাহা নাই অপর ধর্মে তাহ! মিলে? সে সবই সত্য এবং 
ভাল খ্রীষ্টানের পক্ষে সবই স্বীকার্য।...আমি ধর্মাস্তরিত করার ভাবটা পছন্ম করি 
না।.আমাদের দেশে দুইটি শব্ধ আছে-ধর্ম ও সম্প্রদায়-_-যাহাদের অর্থ ঠিক 
তোমর! যাহা! বোঝ তাহা নহে । আমাদের মতে ধর্ম বলিতে সব ধর্ষকেই 
বৃঝায়। আমরা পরমতে অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর সবই পসন্থ করি।..*আর 
সম্প্রদায় বলিতে তাহাদের বুঝায়, যাহার! বলে, “আমর! ঠিক, তোমরা! ভূল+। 
এই বলিয়া তিনি কৃপমণ্ডুকের গল্পটি শুনাইলেন। ডিময়েন-এ তাহার আর 
একটি বক্তৃতা হয় ২৮শে নভেম্বর রাত্রে গ্রষ্টান চার্চে । বিষয় ছিল : পুনর্জন 
স্বামীজী ডিময়েন-এ যে হ্বল্নকাল ছিলেন, তাহাতে তিনি যেন নগরময় এক 
বিছাত্্রবাহ সঞ্চালিত করিক্নাছিলেন। “আইওয়! স্টেট রেজিস্টারে এই 
বিবরণটি মুকিত হইয়াছিল : “হিন্দ স্্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভিময়েন-এ তিন 
বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন । ন্মুখের বিষয় যে, তিনি ' আরও পশ্চিমে যাওয়ার 
দিন পিছাইয় দিয়া এখানে অধিক দিন থাকিতে পারিয়়াছিলেন, যাহার কলে 
তিনি শহরের শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহারাও 
তাহার সহিত দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে আলাপাদিতে সময়ের সঙ্াবছায় করিতে 


৭০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 
পারিক়্াছিলেন। কিন্তু কেহ যদি এ সন্যার্ীর সহিত তাহার নিজের গগ্ডির 
মধ্যে ঢুকিয়া বিরোধ করিতে চাহিতেন, তবে তাহার ভাগ্যে ঘটিত দুর্ভোগ ; 
আর ধাহার! প্রাতিষ্পর্ধার ভরস। কিছুমান্র রাখিতেন, তাহারা এ পথই ধরিতেন। 
তাহার উত্তর আসিত বিছ্যুৎ-ঝলকের মতো! এবং ছুঃসাহুসী তাফিক এ ভারত- 
বাসীর অত্যুক্জল বৃদ্ধিভল্লের দ্বারা অবস্থাই বিদ্ধ হইতেন। তাহার বৃদ্ধি স্বচ্ছ ও 
সমৃজ্জল, এত সমৃদ্ধ ও স্থপরিমাজিত যে উহার গতিবিধি শ্রোতাদিগকে ধাধা 
লাগাইয়া দ্রিত, অথচ উহা! সর্বদাই সাগ্রহে লক্ষ্য করার মতে। জিনিস ছিল। 
তিনি ব্যথা দিবার মতো কিছুই বলিতেন না, কেননা এরূপ করা তাহার স্বভাব- 
বিরুদ্ধ। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সকলেই দেখিতেন, তিনি অতি 
অমায়িক ও ভালবাসার যোগ্য; এত সৎ, সরল, অকপট এবং জর্বপ্রকার 
সঘ্যবহারের জন্য সর্বদা এমনি কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি! সত্যকারের ধাহারা 
প্রীষ্টান তাহার। সকলেই বিবেকানন্দ ও তাহার বক্তব্য বিষয়কে সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।” 

ইহার পর জান্ছআরির মধ্য ভাগে মেমফিস যাওয়া পযস্ত দীর্ঘ দেড় মাস তিনি 
ক্রি করিয়াছিলেন তাহার কোন বৃত্তান্ত এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই | এই সমস্ব 
মধ্যে লিখিত পাচখানি পত্রে তিনি তথন পর্যস্ত আমেরিকান সমাজকে কি চক্ষে 
দেখিয়াছিলেন এবং ভারতের উন্নতির জন্য কি উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
তাহার একটা! পরিষ্কার ধারণা পাওয়া! যায় । আমর! পাচখানি পত্রের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিতেছি । প্রথম পত্রথানি শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখিত ২৮শে ডিসেম্বর 
তারিখে । দ্বিতীয় পত্রধানি জানুআবি মাসের গোড়ার দিকে স্বামী রামরুফ্া- 
নন্দজীকে লেখা । তৃতীয় পত্রের তারিখ ২৪শে জান্ুআরি ; উহা মাদ্রাজের 
ভক্তদ্বিপগ্নকে লিখিত । চতুর্থ পত্রধানি ২শে জান্ুআরি জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে 
লিখিত। তারিখবিহীন পঞ্চম পত্রথানি খেতড়ির রাজাকে লেখা । 

প্রথম পত্রে আছে ঃ “এদেশে আশ্ষের বিষয় অনেক । বিশেষ এদেশে 
দরিদ্র ও স্ত্রী-দরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি 
নাই ! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে 
বড়ই কম।."”"আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! পঁচিশ বৎসর ত্রিশ বৎসরের কমে 
কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন।...তোমারের 
মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতৃব! পণ্ডজন্ম ঘুচবে 
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না। দ্বিতীয় দরিদ্র-লোক ৷ যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, 
তার আর আশা-ভরস! নাই, সে গেল। কেনহে বাপু % কি অত্যাচার 1... 
হে ভগবান, আমরা কি মান্য 1..এমন সনাতন ধর্কে কি করে ফেলেছে! 
এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছ'ত্মার্_-আমায় ছাঁয়ো না, ছুয়ো না।""এদের 
অনেক দোষও আছে । ফল এই, ধর্মবিষয়ে এর! আমার্দের চেয়ে অনেক নীচে, 
আর সামাজিক সম্বন্ধে এর অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ 
করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম শিক্ষা! দিব!” অনেকগুলি মৌলিক 
কথাই এখানে পাইলাম-_নারীসমাজ ও দরিদ্রের উন্নয়ন, ছু'ত্মার্গবর্জন, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের নবীন আদান-প্রদানের ধারা । রামরুষ্ণানন্দজীকে লিখিত পত্রধানিতে 
স্বামীজী আমেরিকার নারীদের প্রশংসা! করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য 
ভারতীয় নারী ও অবনত জনসাধারণের উর্রতিবিধানের নির্দেশ করিয়াছেন ।১ 
তৃতীয় পত্রধানিতে স্বামীজী হিন্দ্রধর্ম সন্বস্ধীয় একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া উহা 
বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছেন, যাহাতে হিন্দ্রজাতি 
তাহার নিজন্ব মৌলিক ভাবগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে । নিজের অর্থাভাব 
নাই, এই কথ জানাইয়। মাপ্্রাজে সংগৃহীত অবশিষ্ট অর্থ এই কাধে ঘ্যয় করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন এবং একটি শাখাবিগ্যালয়-সহ একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । “আমার উদ্দেষ্থ এই যে, ভারতে ব। ভারতের বাহিরে 
মম্তজাতি যে মহৎ চিস্তারাশি উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা অতি হীন, অতি 
দরিজ্রের নিকট পর্যন্ত গ্রচার করা । তারপর তারা নিজেরা ভাবুক । জাতিভেদ 
থাক উচিত কিনা, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা৷ পাওয়৷ উচিত কিনা; এ বিষয়ে 
আমার মাথ। ঘামাইবার দরকার নাই ।” জমাজ-সংস্কারে তিনি সরাসরি অংশ 
গ্রহণ ন1 করিয়। শিক্ষাদ্ধার। মানুষ গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাধীন, 
সক্ষম, সুশিক্ষিত মানুব নিজের পথ নিজেই গড়িয়া লইতে পারে । “আমার 
জীবনে এই একমাত্র আকাজ্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়! যাইব-_-যাহা 
প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়! লইয়া! যাইবে । তারপর 
পুরুষ হউক আর নারীই হউক-_নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে । 
আমাদের পৃর্বপুরুষগণ এবং অন্ান্ত জাতি জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে 
কি চিস্ত। করিয়াছেন, তাহা সকলে জানুক । বিশেষতঃ তাহার দেখুক-_-অপরে 
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এক্ষণে কি করিতেছে । তারপর তাহার! কি করিবে, স্থির করুক।"**আমাদের 
কার্ধের এই মুল কথাটা সর্বদ1 মনে রাখিবে--ধর্মে একবিন্দও আঘাত না করিয়। 
জনসাধারণের উন্নতিবিধান | মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটারেই আমাদের জাতীয় 
জীবন স্পন্দিত হইতেছে ।.-'অবশ্য সকল সংস্কারকার্ধেই আমার সহামুভৃতি 
আছে, কিন্ত বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করে না; উহা! নির্ভর করে-_জনসাধারণের অবস্থার উপর |” প্রাচ্যে' প্রচার- 
নিরত মিশনরীদের ও “নীলনাসিক' (বৃ-নোজ ) প্রেসবিটেরিয়ান গৌড়াদের 
ইন্টিরিয়র' সংবাদপত্র অবলম্বনে শক্রতার কথাও এই পত্রে উল্লিখিত আছে। 
স্বামীজী জানিতেন, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা সাধারণতঃ তাহার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, 
আমেরিকান জাতিও তাহাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল; অতএব তখন 
পর্যস্ত তিনি এই বিছ্েষকে বড় একট! আমল দেন নাই-_বিদ্রপ করিয়া উড়াইয়। 
দিয়াছিলেন। ভারতীয় মিশনরীদের উক্মার কারণও তিনি নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন, “প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে অনেক আসাতে__তাহাদের 
( মিশনরীদের ) ভারতে গিয়! বড়মান্থষি করিবার উপায় ( আয় ) অনেক কমিয়। 
আসিয়াছে” 

চতুর্থ চিঠিতে একটা ব্যক্তিগত স্থর আছে, যাহা পূর্বোক্ত পত্রত্রয় হইতে 
ভিন্ন অথচ যাহা ম্বামীজীর জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । একদা তাহার জীবনে 
এক ঘোর ছন্ঘ উপস্থিত হ্ইয়াছিল-_তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে সংসার 
ত্যাগ করিয়। জননী প্রভৃতিকে দুঃখে ভাসাইবেন, অথবা তাহাদের স্ুখ-স্থাচ্ছন্দ্য 
বিধানের জন্য সংসারে থাকিবেন। তিনি কেন সংসারত্যাগের পথ বাছিয়। 
লইয়াছিলেন, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়! লিখিয়াছেন, “যদি আমি সংসার- 
ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার মহান্‌ গুরু পরমহংস শ্রীরামক্ষ্দেব ষে বিরাট 
সত্য প্রচার করিতে অগতে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তাহা! প্রকাশিত হুইতে 
পারিত না।” অতঃপর স্বীয় জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস ও সাফল্যাদি সন্বদ্ধে 
লিখিয়াছেন, “তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেছ । 
আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, ততক্ষণ কেহই আমার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হইবে না; কারণ তিনিই আমার সহায়। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে 
বুঝিতে পারে নাই। আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা 
দৈনন্দিন খাওয়াপরার ধরাবাধ] নিয়মকানুনের গণ্ডিই যে কখন অতিক্রম করিতে 
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পারে না! কেবল আপনার ন্যায় মহতৎ-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট মৃষ্টিষের কয়েকজন 
মাত্র আমার গুণগ্রাহী ।...কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বৃদ্ধি এবং অন্যান্য 
গুণাবলী সত্বেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়। গেল? আমি বলি, হিংসা । এই ছুর্তাগ। 
হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘহ্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের যশ- 
খ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ, তাহা! কোনকালে কোথাও দ্বেখা যান্স নাই। 
যর্দি আপনি কখন পাশ্চাত্য দেশে আসেন, তবে এতদ্দেশবাসীর মধ্যে এই 
হিংসার অভাবই সর্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে !” 

পঞ্চম পত্রে স্বামীজী সন্ৃদয় ব্যবহার ও আতিথেয়তার জন্য আমেরিকান 
নারীদের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহাদের বিভিন্ন গুণাবলীর 
প্রশংসা করিয়াছেন ( “বাণী ও রচনা”, ৮৩৯ )। 

আমেরিকান মিশনরীদের ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা তৃতীয় পত্রে উল্লিখিত 
আছে। তবৃ ষেস্বামীজী বিদ্বেষরাহিত্যের কথা লিখিয়াছেন, তাহা! আমেরিকার 
জনসাধারণের পরম্পরের প্রতি গ্রীতির কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়? জন কয়েক মিশনরীদের কধ। ছাড়িয়া দিলে স্বামীজী নিজেও তখন পর্যস্ত 
সকলেরই সাহাষ্য ও প্রশংসাদি পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এসকল কথার 
অর্থ ইহা নহে যে, সন্ীর্ণমনা ও ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসারটনাকারী মিশনরীরা 
আমেরিকার জনগণের মনকে ভারতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপর করেন নাই । ইহাই 
আশ্চর্য এবং এখানেই ্বামীজীর ব্যক্তিত্বের মাধূর্য যে, তিনি তরু অধিকাংশ 
লোকের বন্ধুত্ব পাইয়াছিলেন। তাই আমেরিকার তৎকালীন মনোভাবের সহিত 
একটু পরিচয় না পাইলে ম্বামীজীর সাফল্যের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নহে । 

নবীন স্বাধীনতালন্ধ আমেরিকা! নবোদ্ঠমে ইহলৌকিক উন্নতিমার্গে ভ্রুত 
অগ্রসর হইতেছিল ; কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি ও তৎসহগামী নবীন চিন্তাধারা 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক বিষম সমন্ডার জন্ম দিয়! খ্রীষ্টান সমাজকে ছিধ! 
বিভক্ত করিল। উগ্রপন্থী প্রাচীনরা নবালোককে অস্বীকারপূর্বক বাইবেলের 
আক্ষরিক অর্থকেই সত্য বলিয়া বৃকে আকড়াইয়া ধরিলেন। উদ্দারপন্থীরা 
মানবের নবাবিষ্কারের মর্ম উপলন্ধি করিয়া তাহার সহিত ধর্মের সামগ্রস্ত বিধানে 
সচেষ্ট হইলেও ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক ভূলিয়া সামাজিক উন্নতির জন্য ধর্মের 
প্রয়োগে অত্যধিক উৎন্থক হইলেন ; ধর্মনেতাদের তখন কর্তব্য হইল, মজদুরদের 
সমস্তাসমাধান, বন্তী-পরিষ্কার, সামাজিক হিতের বিরুদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জনের 
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অনৈতিকতা প্রদর্শন, রাজনীতিক অসর্দাচার নিবারণ ইত্যাদি । সামাজিক, 
আর্ধনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নৈতিক আচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব এধন 
পড়িল ধর্ষের স্বদন্ধে। জড়বাদ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নামক অপর যে মতবাদ 
ধর্মনিরপেক্ষ উপায় অবলম্বনে বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক ভিত্তিতে সমাজগঠনে উন্ুখ 
ছিল, উদ্দারপন্থী শ্রীষ্টানদের অনেকেই তাহার সহিত একটা রফা করিয়া চলিতে 
অতিমাত্র আগ্রহশীল ছিলেন । আধ্যাত্মিক উন্নতিকে তখন প্রকৃত সামাজিক 
উন্নতির ভিত্তি মনে না করিয়া বরং সামাজিক ও আধিক গ্রাচূর্ধকেই আধ্যাত্মিক 
উন্নতির কারণ বা লক্ষণ বলা হইত। উদারপন্থীদের প্রভাব বেশী ছিল পূর্বাঞ্চলে 
অতলাস্তিক মহাসাগরের কূলে, আর প্রাচীনপন্থীরা আদৃত হইতেন মধ্যপশ্চিম ও 
দক্ষিণ প্রান্তে । পৃবাঞ্চলীয়দের আগ্রহ ছিল সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্কারের 
দিকে, আর দ্বিতীয় অঞ্চলের ঝৌক ছিল পাপ ও মাদকতানিবারণের দিকে। 

মধাপশ্চিম ও দক্ষিণে ছিল গির্জাপন্থী নারীসমাজের আধিপত্য ৷ ইহারা 
যুক্তির প্রাধান্য না মানিয়া ভাবাবেগকেই অধিক মর্যাদা দিতেন এবং পাপ ব। 
কল্পিত অনৈতিকতা আবিষ্কার ও উহার সংস্কারকেই ধর্মের সার মনে করিয়া 
উহ্হাতেই নিরত থাকিতেন। ইহাদের ভয়ে সমাজ ছিল অন্ত্স্ত এবং মিশনরীরা 
উহাদের নিকট অর্থ ভিক্ষা পাইতেন। নারীসমাজে যে নবীন সংস্কৃতি ও প্রগতির 
আভাস দেঁখ। দিয়াছিল, উহাকে ইহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং একটা 
কাল্পনিক প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পর নারীলমাজের আদর্শই সকলের অম্থথে তুলিয়া 
ধরিতেন। সমস্ত সামাজিক প্রচেষ্টায় ইহাদেরই মতের জয় হইত। আর 
পুরুষর| নীরবে উহাদের নেত্রীত্ব স্বীকার করিতেন। 

এইরূপ পরিস্থিতির সাহায্যে লব্ধবল মিশনরীর! ভারতীয় ধর্মকে আমেরিকায় 
কতখানি হীন বলিয়া প্রচার করিতেন তাহা ধারণা করাও এখন অসম্ভব । 
ছবি আকিয়া ও কবিতা৷ লিখিয়! বল! হইত, “পবিত্র গঙ্গার শ্োত যেখানে 
প্রবাহিত হয়, দেখ, সেখানে অধাম্মিক হিন্দ্ব নারী কেমন করিয়া স্বহন্তে নিজ 
শিশুকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতেছে! আর সে শিশুকে যখন কুমীর প্রভৃতি হিংশ্র 
জলজন্ত লইয় যায়, তখন কি মর্মন্তদ ক্রন্দনধ্বনিই না উত্থিত হয়। সেক্রন্দন 
ক্রমে দুরদুরাস্তরে মিলাইয় যায়, কিন্ত জননীর হৃদয় তখন বজ্রকঠিন, সে নিবিকার- 
চিত্তে তাহা গুনে । সে দেশে বাইবেল পাঠাও, পাঠাও শীঘ্র করিয়া । গ্রীষ্টের 
বাণী মায়েদের মমে প্রবেশ করুক, তাহা হইলে তাহারা আর রাক্ষমীর হতো 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৭ 


সন্তানের জীবননাশ করিবে না, মায়েরই মতে! তাহাদের চিত্ত তগন কোমল 
হইবে ।” এই প্রচারকর্দের মতে ভারতীয় স্বামীরা স্বীয় হস্তে চিতাগ্রি প্রস্তত 
করিয়া পত্বীদিগকে দগ্ধ করিত, জননীর! সগ্যোজাত শিশুকে মাংসাশী পক্ষীর্দের 
ভোজনের জন্য বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয় রাখিত, মানুষ স্বেচ্ছায় জগন্বাথের রথচক্রনিয়ে 
নিম্পেষিত হইয়া আত্মহত্যা করিত-_এইরূপ আরও কত কি আজগুবি কাহিনী । 
এইজাতীয় মিথ্যা অপবাদে মর্মাহত হইয়। স্বামীজী যখন বলিয়াছিলেন যে, 
প্রতীচ্য প্রাস্ের বিরুদ্ধে যেরপ মিথ্যাপ্রচার ও নিন্দাবাদের আশ্রয় লইয়াছে, 
তাহার প্রতিশোধকল্পে ভারত যদি ভারতমহাসাগরের তলদেশের সমস্ত কাদা 
পাশ্চান্ভের পিকে ছু'ড়িয়া মারে, তরু যথেষ্ঠ প্রতিশোধ হইবে না, তপন তিনি 
একটুও অতুযুক্তি করেন নাই । এইরূপ বিরুদ্ধভাবের মধ্যেও স্বামীজী যেরূপ 
সাহস অবলম্বনে স্বীয় উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অত্যাশ্চয। 
অবশ ইহ। ঠিক যে, তাহার মত একান্তভাবে গ্রহণ করিম্বাছিল, এরূপ লোকের 
সংখ্যা তন খুব কমই ছিল, কিন্তু তিনি এমন এক শক্তিশালী ভাবধারা প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন যে, শক্র ও মিত্র সকলকেই উহার প্রাতি আগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
হইয়াছিল এবং তানুষায়ী নিজ নিজ কর্মধারা ও চিস্তাপ্রণালীকে জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে নৃতন করিয়া স্থবিন্তস্ত করিতে বাধ্য করিয়াছিল । ম্বামী 
অতেদানন্দ আমেরিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে ১০০৩ ্রীষ্টাবের ১৮ই মার্চ ষে 
কথাগুলি বলিয়়াছিলেন, তাহা অতীব সত্য £ “গত দশ বৎসর মধ্যে আমেরিকার 
ক্তরাষ্ট্ে এমন গির্জী-বেদী খুব কমই ছিল যেখানকার ধর্ম-বক্তার। জগদ্ধিখ্যাত 
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপক্ষে ব। বিপক্ষে কিছু না কিছু বলিতে বাধ্য হন নাই ।” 
অধিকন্তু আমরা বলিতে পারি, এই শক্রভাবে বা মিত্রভাবে সাধনার দ্বারা 
আমেরিকায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছিল এবং উহার প্রভাব হইতে 
অনুদ্ধার মধ্যপশ্চিমও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই | 

নবীন আলোকের ছটা ও গতি যেখানে ক্ষীণ ও মন্থর সেই মধ্য-পশ্চিমের পরে 
স্বামীজী পিয়াছিলেন অধিকতর নবালোকোস্ভাসিত মেমফিস নগরে “নাইনটিস্থ 
মেঞ্চুরী' ক্লাবের আমন্ত্রণে । স্বামীজী তখন বন্কৃতা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ 
থাকার, এ কোম্পানী বক্তৃতায় লব্ধ সমস্ত অর্থের একটা মোটা অংশ আত্মলাৎ 
করিত। অথচ প্রাথমিক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় লোকের সহিত 
্বামীজীর পত্রালাপ ইত্যাদির দ্বার স্থিরীকৃত হুইত। এইরূপেই “পেরিপ্যাটেটিক 


৭৬ য্গনায়ক বিবেকানন্দ 


ক্লাবের আমন্ত্রণে তিনি যিনিম়্াপোলিস গিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ভাঃ এইচ. ও, 
ব্রিডেন তাহার ডভিময়েন-এর বক্তৃতার প্রাথমিক আয়োজন করিয়াছিলেন এবং 
পরে “ইউনিটি ক্লাব" তাহার ডেট্রয়েট গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মেমফিসে 
স্বামীজী শ্রীযুক্ত এইচ. এল" ব্রিষ্কলির অতিথি হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক 
লা শ্যালিট আকাডেমি' বা শ্রীমতী (ভাজিনিয়!) মুনের বাসগৃহাবলী নামে 
পরিচিত একটি স্থানে বাস করিতেন । কুমারী ভাজিনিয়া মুন-এর “বৌডিং 
হাউস,-এর বৈঠকধানাতেই স্বামীজী আগন্তকদের সহিত আলাপ-আলোচনা 
করিতেন এবং এ কক্ষে দুইবার বক্তৃতাও করেন । 

১৩ই জান্ুআরি স্বামীজী মেমফিসে উপস্থিত হন এবং সেদিন সন্ধ্যায় শ্রষক্তা 
এস. আর. শেফার্ড-এর গৃহে তাহার জন্য একটি গ্রীতিসম্মেলন আহৃত হয়। 
পরদিন রবিবারে তিনি স্থানীয় এক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকারকালে যাহা 
বলেন তাহা “মেমফিস কমাশিয়াল' পত্রিকায় ১৫ই জানুআরি মুত্রিত হয় । এই 
সাক্ষাৎকারকালে স্বামীজী বলেন £ চিকাগোর ধর্মমহাসভ। মানুষের মনকে 
পূর্বাপেক্ষা উদর করিয়াছে । সকল ধর্মই সত্য, অতএব বিবাদের প্রয়োজন 
নাই। যে কোন ধর্মাবলম্বী সাধব্যক্কির মুক্তি অবশ্থস্ভাবী। সিদ্ধাই-এর প্রতি 
হিন্দুরা শ্রদ্ধাশীল নহেন। ধর্মের সহিত এই সকলের কোন অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ নাই । 

১৫ই জান্ুআরি, সোমবার অপরাহ্ে তাহার প্রথম বক্তৃতা হইল 'নাইনটিস্থ 
সেঞ্চুরী ক্লাব-এর সৌজন্যে তাহাদেরই ক্লাব-গৃছে। এ বক্তৃতার পরে একটি 
প্রীতি-সম্মেলন আয়োজিত হয়। পরদিন তিনি “অডিটরিয়াম'-এ হিন্বধর্ম সম্বন্ধে 
বন্তৃত করেন । এই সকল ঘটনার বিবরণ প্রদ্দানকালে 'আযাপিল আযাভাল্যাঞ্চ 
পত্রিকায় তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়; « “বক্তৃতাষঞ্চের অন্যতম অতিমানব, 
“তিনি তাহার জাতির আদর্শ মুখপাত্র', “বিশ্বমেলার অস্ততৃক্তি মহাসভার ইনি 
এক অভি চিত্বাকর্ষক ব্যক্তি”, “দৈবশক্তিসম্পন্প বাগ্মী ইনি'__এই সমস্ত এবং 
এতদ্পেক্ষাও অধিকতর বিশেষণ হিন্দ সন্গ্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি 
প্রযোজ্য 1” এ সংবাদপত্র হইতেই জানা যায়, তিনি কর্নেল আর. বি. শ্লোডেন- 
এর গৃহে রবিবারে নৈশভোজনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে সহকারী 
বিশপ টমাস এফ. গেলর, রেভাঃ ডাঃ জর্জ প্যাটারসন ও অন্যান্ত ধর্মবাজকের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

১৬ই জানুআরি “অডিটরিয়ামে? হিন্দুধর্ম সমঘদ্ধে শ্বামী্জী যে বক্তৃতা করেন 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৭৭ 


তাহার বিবরণ ১৭ই তারিখের “মেমফিস কমাণিয়াল' পত্রিকায় মুদ্রিত হুয়। 
উহার সারাংশ এই  পরমতসহিষ্ধভাই ছিল তাহার বক্তবা, আর সার্বভৌম দৃষ্টি 
লইয়াই তিনি ইহা বলিম়্াছিলেন এবং দৃষ্টাস্তশ্বরূপ হিন্দুধর্মের কথা উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। প্রীতি ও পরমতের প্রতি সহানুভৃতিই সর্বধর্মের সার হওয়া 
উচিত। হিন্দুধর্ষের আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির কথা না বলিয়া তিনি বরং 
মৌলিক তন্ব-কখাই অধিক বলিয়াছিলেন। যে কয়টি অনুষ্ঠানের কথা তিনি 
তুলিয়াছিলেন, তাহা৷ ম্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম পূর্বজন্মে বিশ্বাস 
করে এবং মানবজীবনের সহিত একটা মৌলিক পাপ মিশ্রিত আছে, বাইবেলোক্ত 
এইরূপ পাপবাদে বিশ্বাস করে না। মানুষ পবিভ্র ছিল এবং পবিভ্রতাতে ফিরিয়া 
ষায়। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলিয়া! তিনি দেখাইয়া দিলেন, হিন্দুরা শুধু কথায় 
নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও কত পরধর্মসহনশীল । হিন্দ্রা কত উদর ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য বলিলেন যে, একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ইষ্ট থাকিতে 
পারে, কিন্তু সকলেই ভগবত্বত্বের মূলগত প্রেমের পৃজারী বলিয়া সকলে বস্ততঃ 
একই ভগবানের ভক্ত। হিন্দ্রদের প্রতীক শুধু ভগবদৃগুণাবলীরই ম্মারক ও 
ভগবদ্ধ্যানের অবলম্বন । “তাহার সমগ্র বন্তৃতা্টি উদ্ধৃত করা অসম্ভব, কিন্তু ইহা 
ছিল সৌত্রান্ত্ স্থাপনের জন্য একটি অত্যুৎকষ্ট আবেদন এবং একটি মনোরম 
ধর্মমতের বাগ্িতাপূর্ণ সমর্থন । আর সমাপ্তিটিও উল্লেখষোগারূপে মনোরম হইয়া 
উঠিল, যখন তিনি ঘোষণ। করিলেন ষে, তিনি যীনু্ীষ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে 
প্রস্তত থাকিলেও তিনি শ্রী এবং বৃদ্ধের সম্মধে অবশ্যই মন্তক অবনত 
করিবেন। পরে তিনি সভ)তার নিষ্ঠুরতা সন্বপ্ধে একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত 
করিলেন আর বলিলেন, এই প্রগতিমখে কৃত অপরাধরাশির জন্য তিনি 
ধীণ্ুঞ্রষ্টকে দায়ী করিতে প্রস্তত নহেন।” 

১৭ই জানুআরি “ওম্যানস কাউন্লিল'-এর বাড়িতে তাহার বক্তৃতার বিষয় 
ছিল “মানুষের ভাগ্য । “আযাপিল আযাভাল্যাঞ্-এ উহার যে বিবরণ বাহির 
হইয়াছিল উহ! সংক্ষেপে এই £ “কানন্দের (স্বামী বিবেকানন্দের) ভগবান সম্বন্ধে 
ধারণা ও পাপের শান্তির ধারণা গ্রীষ্ঠানদের মতো নহে । মনকে তিনি অমর 
বলিয়া! মানেন না। ভগবান দূরে স্বর্গে অধিঠিত নহেন, “আমি ক্রদ্ধ' | . মানুষ 
পূর্ব হইতেই পবিত্র, কিন্ত স্বরূপ ভুলিয়। কষ্ট পাইতেছে। অতঃপর তিনি সিংহ্‌- 
মেবশাবকের গল্পটি শুনাইলেন। এবং তিনি বস্টনে যে মহিলা-সংশোধনাগার 
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দেখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ক্ষমা, ভালবাস ও বিশ্বাসের 
দ্বারাই মানুষ সংশোধিত হয়, দণ্ডের বারা তেমন ফল হয় না। ধর্ম দুর্বলতা হইতে 
উদ্ধৃত নহে-__ধর্মের অর্থ ক্রমবর্ধমান, ক্রমপ্রকাশমান, ক্রমবিস্তারশীল প্রেম । একত্ব 
ও বৈচিত্র্য-_ছুইই থাকা আবশ্তক | অত:পর তিনি ছয় অদ্বের হস্তিদর্শনের গল্পটি 
গুনাইয়। বলিলেন ; অজ্ঞত! ও ধর্োন্বত্ততা কখনও সত্যকে পিষিয়া যারিতে 
পারে না।...আস্ুুন, আমরা সকলের সাহায্যে রত হই, ধ্বংসে নৃহে।” 

মেমফিসে স্বামীজীর অনুরাগীর সংখ্য। ক্রমেই বাড়িয়া চলিল . এবং ইহাদের 
অনুরোধে তাহাকে সেখানে আরও তিনটি বক্তৃতা দিতে হইল) প্রধম দুইটি 
ল। স্যালিট আকাডেমি”তে হইয়াছিল । শুক্রবার সদ্ধ্যায় বন্তৃতার বিষয্প ছিল ঃ 
পুনর্জন্ম । তিনি বলিলেন, প্রাচীন সব ধর্মেই পুনর্জন্ম স্বীরুত হইত; এখন 
হিন্দ্ব ও বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা স্বীরুত। পাশ্চাত্যের। মনে করেন- _পৃনকন্মবাদ 
স্বীকার করিলে অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া! হইবে । কিন্ত নীতির উৎসব্ধপে 
যে ন্যায়পরায়ণ ভগবানকে মানা হয়, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। ন্যায় 
থাকিলেই অন্যায় থাকিবে । ভগবান যদ্দি জগতের অন্যায়ের জন্য দায়ী না! হন, 
তবে দায়ী কে? জন্সান্তরবাদে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া! ষায়। কারণ ছাড়া 
কাষ হয় না। জগৎ শুন্য হইতে আসে নাই । কারণ-পরম্পরাই কার্ধপরম্পর। 
স্বজন করে; এইরূপে মানুষের বর্তমান জন্ম পূর্বজন্মের ফলে রচিত। “আমি খন 
ট্রেনে মিনিয়াপোলিস হইতে আসিতেছিলাম, তখন এক গোপালক, ষে ছিল 
রুক্ষ স্বভাবের এবং “নীল-নাসিক" শ্রেণীর প্রেসবিটেরিয়ান, আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম, ভারত হুইতে। 
“আপনার ধর্ম কি ?_সে জিজ্ঞাসা করিল । আমি বলিলাম, “হিন্দ । “তাহা 
হইলে আপনাকে নরকে যাইতে হইবে !_পে বলিয়া উঠিল। আঘি তখন 
তাহাকে এই জন্মান্তরবাদের কথ শুনাইলাম। সে বলিল, সে উহাতে সর্বদাই 
বিশ্বাসী, কারণ সে ধখন একদিন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার ছোট বোনটি 
তাহার পোশাক পরিয়৷ আসিয়! বলিল, “সে পূর্বে পুরুষ ছিল।” পুনর্জন্মবাদের 
আর একটা সৌন্দর্য এই ষে, ইহা৷ বলে, যাহা হইয়! গিয়াছে তাহার জন্ত তো 
আপসোস করিয়া লাভ নাই বরং প্রতিমূূর্তে আবার শুভ কর্ম করার ষে নূতন 
অবকাশ আসে তাহা গ্রহণ করা উচিত” ূ 

পরদিন অপরাস্ে একই স্থলে বক্তৃতার বিষয় ছিল : “ভারতের রীতিনীতি*। 


এ, 





চিকাগো - ১৮৯৪ 
( সম্ভবতঃ হেল-পরিবার বাসভবনে ) 
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সেদিন লোকসমাগম অধিক হয় নাই ; কারণ আবহাওয়। ছিল খারাপ । বক্তৃতার 
বিবরণ দ্দিতে গিয়া সাংবাদিক লিখিলেন £ ্ত্রীষ্ধর্মীবলম্বী আমেরিকার একটা 
প্রধান কর্তব্য ছিল অশ্রীষ্টান ও তমসাচ্ছর্ন ভারতকে আলোকোজ্ছল কর! ; কিন্ত 
মনে হয় প্রাচ্য জ্যোতিতে ভাস্বর বিবেকানন্দের ধর্ম আমাদিগের পূর্বপৃরুষদিগের 
নিকট প্রাপ্ত প্রাচীন স্ত্রীষটধর্মের সৌন্দর্যকে রান্ৃগ্রস্তপ্রায় করিয়াছে এবং অধিকতর 
শিক্ষিত অনেক আমেরিকানদের হৃদয়ে প্রসার লাভের জন্য উহা অতি উপযুক্ত 
ক্ষেত্র পাইবে । “মেমফিসে আজ পর্যন্ত যত বন্ত। আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
কানন্দ সর্বাধিক আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছেন ।” বক্তৃতাকালে মহিলারা 
তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও সদুত্তর দিয়াছিলেন; কিন্ত 
এইসব বাধা সত্বেও তিনি কখনও মূল বিষয় হইতে বিচ্যুত হন নাই । 

অবশ্থ স্বামীজীকে সকলেই সাদরে গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ ধর্মাজকগক 
তাহার বিরোধিতা করিতে থাকেন । স্ুলিভান নামক এক ধর্মযাজক এ বিষয়ে 
অগ্রণী হইয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় | ২১শে জান্ুআরি তিনি গির্জায় ষে ভাষণ 
দেন তাহাতে দেখ। যায়, তিনি বাইবেলকে সর্বধর্মশাস্ত্রের শীর্ষে স্থাপন করিতে 
বদ্ধপরিকর ; তাহার মতে ধর্মমহাসভা একটা প্রকাণ্ড ঠগবাজী এবং পুনর্জন্মবাদে 
মাত্মার অমরত্ব স্বীৃত হয় না, বরং বল] হয়, মানুষ মরিয়া পণ্তুপক্ষী হইবে; 
তাই ষদ্দি হয়, তবে মানুষ ন৷ হইয়া শূন্যে বিলীন হওয়া বরং ভাল । 

২১শে জান্ুআরি, রবিবারে ম্বামীজী “লা স্তালিট আকাডেমি'তে একটি 
আলোচনাসভায় উপস্থিত বিভিন্ন জিজ্ঞানুর প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদদাতা 
লিখিয়্াছেন £ পাশ্চাত্যসমাজের দোষক্রটি স্বামীজীর নজরে পড়িলেও তিনি 
অজিজ্ঞাসিতভাবে কখনও সমালোচন! করিতেন না; বরং বলিতেন, উহা হইতে 
ভারত যাহ! কিছু গ্রহণ করিতে পারে, তিনি তাহা! ভাল করিয়া শিখিতেছেন । 
একজন প্রশ্ন করিলেন, হিন্দুরা যদ অতই ধামিক ও নীতিপরান্মণ হয়, তবে 
তাহারা অপর জাতির তুলনায় অমন অধঃ:পতিত কেন? উত্তরে স্বামমীজী 
বলিলেন, জাগতিক উব্নতিবিধান ধর্মের কাজ নয়, আর ধর্ম তে৷ গ্রীষ্টানজপতেরও 
উন্নতিসাধন করে নাই, প্রত্যুত শ্রীষটধর্ম পাশ্চান্ত্য জগতে প্রতিপদে বিজ্ঞানের 
নবালোকের পথে বাধা স্থ্টি করিয়াছে। তবে তিনি ইহাও বলিলেন যে, 
পাশ্চাত্া চিস্তা ও কর্মধারার সহিত প্রাচ্য চিন্তা ও কর্মধারার মিলনেই উভয় 
প্রান্তের হিতকর নবীন পন্থার স্থষ্টি হইতে পারে। 
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সেই রাত্রেই তিনি তাহার সর্বাধিক প্রেরণাময় একটি ভাষণ প্রদান করিলেন। 
উহার স্থান ছিল “ইয়ং মেনস হিক্র আসোসিয়েশন হুল” এবং বিষয় ছিল £ 
“তুলনামুলক ঈশ্বরবাদ”। এই বক্তৃতার ২২শে জান্গুআরির বিবরণ হইতে জান! 
যায়, “এ পর্যন্ত বিবেকানন্দ যত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে লন্ধ অর্থ কোন ন! 
কোন সংকার্ধে উৎসগর্ণকুত হইয়াছে এবং ইহা। নিঃসন্দেহে বল! চলে যে, 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ উপকৃত হুইয়াছে। কিন্তু গত রাত্রের বক্তৃতাটি তিনি 
নিজের জন্য দিয়াছিলেন ও উহার আয়োজন করিয়াছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু এইচ, এল. ব্রিষ্কলি। এ বক্তৃতায় স্বামীজী ইতিহাস অবলম্বনে ধর্মচিন্তা 
ক্রমোন্নতির ধার! দেখাইয়! দিলেন এবং বলিলেন, কোন না কোন আকারে ধর্ম 
সর্বত্র, এমন কি অনসত্যদ্দের মধ্যেও আছে। মানবাত্মা ষেন বাযবিন্দ্বর ন্যায় জলের 
' নিম্ব্দেশে পতিত হইয়া স্বভাবতঃই উপরে উঠিতে সর্বদ] চেষ্টা করিতেছে । আর 
এই চেষ্টাই ধর্মের রূপ ধারণ করে। 

২২শে জান্ুআরি স্বামীজী মেমফিস ছাড়িয়া চিকাগোয় চলিলেন কারণ 
২৫শে সেখানে তাহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। চিকাগোতে ২৫শে রাত্রে 
তিনি কি বিষয়ে কোথায় বলিয়াছিলেন, কিছুই জানা! নাই । তেমনি অজ্ঞাত 
রহিয় গিয়াছে, তাহার জীবনের কর্মচঞ্চল অনেকগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিন। 
আমরা দেখিয়াছি মহাসভার কার্ধসমাপনাস্তে তিনি নভেম্বরের প্রায় তৃতীয় 
সপ্তাহ পর্যন্ত চিকাগো ও পার্শ্ববর্তী নগরগুলিতে বক্তৃত৷ দিয়াছিলেন। পরে 
নভেম্বরের শেষে, সম্ভবতঃ “লেটন লাইসিয়াম বরো" ব্যবস্থান্মারে ম্যাডিসন, 
মিনিয়াপোলিস, ডিময়েন, আইওয়া সিটি ইত্যাদি স্থলে বক্তৃত। দিয়াছিলেন। 
ইহার পর মেমফিসে উপস্থিত হওয়] পর্যন্ত আর কোন খবর ন! পাওয়া গেলেও 
আমরা মধ্যপশ্চিম ও মেমফিস সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাই, উহ] হইতে যদ্দি তাহার 
কর্ষব্যন্ততার কোন অনুমান কর! যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে বলিতে হইবে, মধ্যবর্ত 
ছয় সপ্তাহে তিনি আরও অন্ততঃ বারটি শহরে বক্তা দিয়াছিলেন। আর 
ইহার কিঞ্চিৎ আভাস তাহার একধানি পত্রে পাওয়া! যায়। ১৯শে মার্চ 
(১৮৯৪ ) তারিধে চিকাগো হইতে স্বামী রামরুষ্কানন্দকে লিখিত এক পত্রে 
অসহৃ শীতের বর্ণনার পরে তিনি লিখিয়াছিলেন, প্প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল 
তারপর গরজের দায়ে একদিন রেলে ক'রে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ 
যুক্তরাষ্ট্র লেকচার করে বেড়াচ্চি।” সময়ের হিসাব-একদিনে উত্তর হইতে 


মহাসভার 'অব্যবহিত পরে ৯৮১ 


দক্ষিণে যাওয়ার কথা ছাড়িয়া দেওয়া! চলে ; এরূপ একটু অতুযুক্তি বন্ধুবাদ্ধবের 
মধ্যে হইয়াই থাকে। কিন্তু বাকি যেটুকু তথ্য পাই, তাহাতে পরিষ্কার বৃঝা 
যায়, তিনি দারুণ শীতেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই-_অবিরাম ইতস্তত: 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে আরও তথ্য পাই ভগিনী কুষ্টিন-এর স্মতি- 
কথায় £ “ধর্মমহাসভার পরে “পওুস লেকচার ব্যুরো” ৫) নামক একটা বক্তৃতা- 
কোম্পানীর পরিচালনাধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার 
জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে সম্মত করানো হইল ।--*সাধারণ প্রথান্ুযায়ী স্থানীয় 
কমিটিকে এইসব বিষয় হইতে একটি বিষয় বাছিয়! লইতে বলা হইত__-“মানবের 
দেবত্ব*১ “ভারতের রীতিনীতি+, “ভারতীয় নারীসমাজ', “আমাদের পরম্পরাগত 
সংস্কৃতি' ।*"'সব অময়েই দেখা যাইত বত্তৃতা-স্থানটি যি কোন খনির নিকট 
অবস্থিত থাকিত, যেখানে বৃদ্ধির চর্চা অল্পই হয়, তবে জর্বাধিক কঠিন বিষয় 
বাছিয়! লওয়া হইত। বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ারূপে শ্রোতাদের মুখে একটুও বৃদ্ধির 
আলোক উদ্দীপিত না হইলে বক্তৃতা দেওয়া যে কত কঠিন, তাহা তিনি 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।” রোম" রোল'ার ভাষায় বলিতে গেলে বন্তৃতা- 
কোম্পানী “তাহাকে যেন কোন সাকাসের দ্রষ্টব্য বস্তর ন্যায় আমেরিকার শহরে 
শহরে ঘূরাইত; আর তিনি শীতে রেলভ্রমণ, জিনিসপত্র সামলানো, দীপ্চিহীন 
মুখবিশিষ্ট শ্রোতার সম্মথে বক্তৃতা প্রদান, টাকার হিসাব রাখা, পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘ 
বক্তৃতার পর বাজে সব বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া _মান্থষের দেবত্বের কথা! 
বলার পরেই- হিন্দুরা কেন কুমীরের মূখে ছেলে অর্পণ করে, কেন স্ত্রীকে স্বহন্তে 
পোড়ায়, কেন জগন্নাথের রথচক্রে আত্মহত্যা করে ইত্যাদি কাল্পনিক প্রশ্নবাণে 
বিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি সহ করিয়াও অবিরাম ভ্রমণ করিতেন । সত্য বলিতে গেলে, 
তাহার শক্তিসামর্থ্যকে তখন যেন নির্মম ভাবে স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত করিতেই 
এ কোম্পানী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। ন্বামীজীও কার্ধের উৎসাহে এবং ধর্ম ও 
ভারতকথা গুনাইবার আগ্রহে নিজ স্ুখসুবিধা বা স্বাস্থ্যের কথা মোটেই 
ভাবেন নাই।” 

ইহারই কোন এক সময়ে হেল-পরিবারের গৃহ স্বামীজীর চিকাগোয় স্থায়ী 
ঠিকানা ও আবাসস্থল হইয়! দাড়াইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হেল ও শ্রীযুক্ত হেল তখন 
তাহার মাতা ও পিত। এবং তাহারাও তাহাকে পুত্রব স্নেহ করিতেন ও সাদরে 
শবগৃহে রাধিতেন। হেলদের দুইটি কন্যা হ্থারিয়েট হেল ও মেরী হেল এবং 


-্ঠি 


৮২ ঘুগনায়ক বিবেকানন্দ 


ছুইটি «বোনবি”-__হারিয়েট ম্যাককিগুলি ও ইসাঁবেল ম্যাককিগুলি ছিলেন 
তাহার চারিটি স্নেহের ভগিনী--সহোদরা-সরৃশা । এই চারিটি বোনকে তিনি 
প্রাণ ঢালিয়া! ভালবাসিতেন, তাহারাও তাহাকে ভালবাসিতেন । বিশেষতঃ মেরী 
হেল ও ইসাবেলের সহিত তাহার শ্েহসম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড় । ইহাদের নিকট 
তিনি বহু পত্র লিখিয়াছিলেন এবং উহার অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়া “বাণী ও 
রচনা'তে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রগুলি পড়িলেই দেখা যাইবে উহাতে কোন 
সাষাজিকতা নাই, আছে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসম্ভৃত স্বাভাবিক ভাববিনিমন্, 
হাসি-ঠাট্রা, কারা, সহান্ভৃতি ইত্যার্দি। হেলদের পরিচয় দিতে গিয়া স্বামীজী 
স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন £ “তাদের 
কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী-_বুড়ো-বুড়ী। আর ছুই মেয়ে, ছুই 
বোন-ঝি, এক ছেলে । ছেলে রোজগার করতে দোসর জায়গায় থাকে। 
মেয়েরা ঘরে থাকে । এদের দেশে মেয়ের সন্বন্ধই জস্বন্ধ !1..-চারজনেই যুবতী 
_বে-থা করেনি ।-.-মেয়ে দুইটির চুল সোনালি অর্থাৎ ( তার! ) ব্রড, আর 
বোনঝি ছুটি ক্রনেট, অর্থাৎ কালে চুল। ভূঁতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ__ 
এরা সব জানে । বোনবিদের ততো! পয়সা নেই-_তারা একটা কিগারগার্টেন 
স্থল করে ; মেয়েরা কিছু রোজগার করে না।-""মেয়েরা আমাকে দাদা বলে; 
আমি তাদের মাকে মা! বলি। আমার মালপত্র সব তার্দের বাড়িতে-আমি 
যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে |” (“বাণী ও রচনা», 
৬৪৮৩ )। তথনকার দিনে দরিব্রদের জন্য কিগারগার্টেন স্কুল তেমন অপরিচিত 
ন1] থাকিলেও ধনীদের সন্তানদের জন্য এরূপ কিগ্ারগার্টেন অতি বিরল ছিল। 
অতএব সন্ত্রান্ত বংশীয়! ম্যাককিগুলি ভগিনীদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির অভিনবত্ব 
ও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এইজন্য তাহারা সমাজে বিশেষ প্রশংসাও অর্জন করিয়া- 
ছিলেন । তদানীন্তন এক সংবাদপত্রে ইসাবেল সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, *প্রীমতী 
ম্যাককিগুলি তাহার কার্য সন্বদ্ধে বেশ ওয়াকিবহাল এবং খোকাখুকীদের জঙ্গে 
তাহার সন্বন্ধ ন্নেহ ও বৃদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী যেরূপ হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপই 
বটে। তীহীর মনটি অতি সুন্দর এবং তাহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ষক ।” 

হেলদের সহিত স্বামীজীর এই আত্মীয়তা জীবনব্যাপী ছিল। ১৮৯৬ 
্ী্টাব্বের ২৮শে নভেম্বর তাহার লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের প্রাকৃকালে 
“হেল ভগিনীদের' নিকট বিদায় লইবার জন্য লিখিত এক পত্রে আছে : “আমার 


মহাসভার অব্যবহিত পরে ৮৩ 


মনে তোমাদের সবচেয়ে ভালবাসি 
রা খা 
৮” আরও পরে ১৮০৮গ্রী | 
3৮ 
৪৯ চে ভালবাস ষে, তাহাতে মনে হয় ( আমরা 
ছিলাম ।” না 


০৬৪য়েঃ 

ক্তরাষ্ট্রের উত্তরে ইরি হ্রদের তীরে এবং চিকাগোর পূর্বে অবস্থিত ডেউরয়েট 
এখন এ রাষ্ট্রের ও বিশ্বের অতিবৃহৎ শিল্প-মহানগর। স্বামীজীর' সময়ে উহা 
এত সমৃদ্ধ না হইলেও নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন সেখানে 
মোটরগাড়ি প্রস্তুত না হইলেও অন্যান্য শিল্প গ্রতিঠঠিত হইয়াছিল এবং নিত্যনৃতম 
শিল্পের আয়োজন করিয়া উহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এ সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 
সর্বপ্রকার প্রাচীন ও নবীন চিস্তাধারার মিশ্রণ এবং ঘাত-প্রতিঘাতও সেখানে 
চলিতেছিল। অতএব স্বামীজীর তথায় অবস্থানজনিত ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়াও 
অনুরূপ প্রবল ও বিপরীতমুখী ছিল। মহাসভার পরে সর্বোচ্চ খ্যাতি যেমন 
তিনি এখানে অর্জন করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ সমালোচনাও তেমনি এখানেই 
প্রবলতম বা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। বস্ততঃ ডেব্রয়েটের দিনগুলি বিশেষ 
স্মরণীয়। এখানে তিনি কয়েক বার আসিয়্াছিলেন এবং প্রতিবারই শত্রু ও 
মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে জয়টাক। তাহারই ললাটে অস্থিত হইয়াছিল । 
অবশ্ত ধর্মমহাসভায়ও বিরুদ্ধভাব মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল । সেখানে 
ষ্টান ধর্মযাজকগণ অগ্রষ্টান ধর্মের সমালোচনায় ক্ষণে ক্ষণে মুখর হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত ভদ্রতার খাতিরে ব্যাপার অধিক দূর গড়ায় নাই। অতএব 
্রী্টধর্মাবলম্বী জনসাধারণ অগ্রীষ্ঠান বন্তাকে অভিনন্দিত করিতেছেন দেঁখিয়াও 
পুরোহিতকুল কোন প্রকারে ভ্রাতৃভাবের ও পরমতসহিষ্ণতার মুখোশ পরিয়। 
যথাসম্ভব শান্তিভঙ্গ করেন নাই। মহাসভার পরে সেই রাজনীতিক প্রয়োজনসম্ভৃত 
নীরবতা তঙ্গে আর কোন আপত্তির কারণ ছিল না । চিকাগোর প্রেসবিটেরিয়ান 
সম্প্রদায়ের একখানি সংবাদপত্র স্প্ইই লিখিয়া বসিল£ প্মহাসভায় তিনি 
(স্বামী বিবেকানন্দ) যখন ছিলেন, তখন ছিলেন তিনি আমাদের অতিথি ; 
কিন্তু এখন তে মহাসভা! শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদের কর্তব্য হইতেছে 
তাহার ও তাহার মতবাদের বিরুদ্ধে উতসাহ-সহকারে আক্রমণ চালানো ।” 
কার্যত:ও দেখা গেল, মধ্যপশ্চিমে স্বামীজীর খ্যাতি যেমন বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিল, পুরোহিতকুলের আক্রমণও তেমনি কঠোরতর হইতে লাগিল। মেমফিসে 
আমরা ইহার পূর্বাভাস পাইয়াছি। হয়তো অন্টান্ নগরেও এক্পপ ঘটয়াছিল, 


ডেট ৮ 


কিন্তু সংবাদপত্রে তাহ প্রকাশ পায় নাই। ডেট্রয়েটের আক্রমণ আরম্ভ হইল 
আরও প্রণালীবদ্ধরূপে ৷ বীর সর্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই সঙ্ঘবদ্ধ শত্রুতার বিরুদ্ধে 
উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; কারণ তাহার স্বভাবই ছিল এই ষে, তিনি 
বাধা পাইলে অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, তিনি 
যে সংগ্রামের জন্থ্থীন হইতেছেন, উহা স্বার্থশূন্য ও নৈব্যক্তিক; তিনি স্বাথ- 
প্রণোদিত হইয়া! কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্দ হুন নাই, প্রত্যুত তিনি মানবসমাজকে 
সত্যের রাজপথে স্ুপরিচালিত করার ব্রত উদ্যাপনের জন্য জীবনপাতে উদ্যত। 
আর দেখাও গেল যে, তাহার বিজয়ের দ্বিনেও উহাতে লাভবান হইয়াছিল 
ভারতের ও অন্যান্ত দেশের অগণিত নরনারী । ডেউ্রয়েটে পুরোহিতকূল ও 
পুরোহিতকুল-প্রভাবিত একদল লোকের শত্রুতা তাহার আদর্শ ও কার্ধ এবং 
বাক্তিগত চরিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল । 
বঙমান অধ্যায়ে আমরা শেষোক্ত বিষয়ের আলোচনা ন৷ করিয়া পরে সেসব কথা 
তুলিব। 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই ফেব্রআরি তারিখে স্বামীজী যখন ট্রেন হইতে ডেব্রয়েটে 
নামিলেন, তখন তুষারঝঞ্কা চলিতেছে__যেন স্বামীজীর জীবনের ভাবী দুর্ধোগেরই 
গোৌরচত্দ্রিকা ৷ অবশ্য বন্ধুদের নিকট তিনি সাদর অভ্যর্থনাই পাইলেন । ডেট্রয়েট 
সমাজে বহুসম্মানিতা, ন্তুশিক্ষিতা, অভিজাতকুল-সম্ভবা ও মিশিগানের ভূতপূর্ 
গবর্নরের স্ত্রী শ্রীযুক্ত জন জে, ব্যাগলি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া! গেলেন। ছয় মাস 
পূর্বে ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ইহার সহিত পরিচিত হন। ন্বামীজীর ডেট্রয়েটে 
আগমনের পরদিবস সদ্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ব্যাগলি এক বিরাট জাকজমকপূর্ণ গ্রীতি- 
ভোজের আয়োজন করিলেন এবং এ আমন্ত্রণে নগরের সক্তাস্ত ব্যক্তিদের কেহই 
বাদ পড়িলেন না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তালিকা হুইতে জান! যায়, 
নিমন্ত্রিতদের সংখ্য। ছিল তিন শতাধিক এবং তাহাদের মধ্যে ছিলেন ডেট্রয়েট 
সমাজের চূড়ামণিরা--বিশপ, মেয়র, উকিল, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ইত্যাদি । ম্বামীজী তখনই এ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত 
ইইলেন। কিন্তু এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রীতিসম্মেলনের মধ্যেও অকম্মাৎ ষে 
একটু বেন্থরো আওয়াজ শোন! গেল, একটু ঝড়ে হাওয়া ঢুকিয়া! পড়িল তাহাতে 
স্বামীজী হয়তো ভাবী বঞ্ধাবাতের পূর্বলক্ষণ দেখিতে পাইলেন । “জনসাধারণের 
সম্থধে স্বামীজী একটি মাত্র শবও উচ্চারণ করার পূর্বেই, অতি লজ্জার সহিত 


৮৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


বলিতে হইতেছে যে, এক নির্জ্জা মহিলা, যে গৃহে তিনি নিমন্ত্রিত হইয্া 
আসিয়াছিলেন, সেই গৃহে বসিয়াই স্বামীজীর সাক্ষাতে এবং তাহাকেই আক্রমণ 
করিয়া তাঁহারই মুখের উপর নিষ্ঠরভাবে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন।” 
( নিউ ডিসকভারিজ", ১৮৩ )। 

এ সম্মেলনে আর কোন বিরুদ্ধ মত উচ্চারিত না হইলেও নগরবাসীরা 
সকলে স্বামীজীকে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত। ব্যাগলির ন্যায় সাদরে গ্রহণ করে নাই। 
ইহার প্রমাণম্বরূপ তাহার নাতনী প্রীঘুক্তা ফ্রান্সেস ব্যাগলি ওয়ালেস ( ধাহার 
বয়স তখন ছিল মাত্র নয় বংসর ) পরে বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের বাড়িতে 
বিধর্মাকে রাখা হইয়াছিল বলি বিদ্যালয়ের সহপাঠীর! তাহাকে মুখ ভেঙচাইত। 
কিন্ত ব্যাগলি পরিবারের প্রতিপত্তি এমনিই ছিল যে, তাহারা এই সমস্ত 
সমালোচন! অগ্রাহ করিয়া সমাজকে তাহাদেরই মতে চলিতে বাধ্য করিতে 
পারিতেন। স্বামীর্জী সেই গৃহে বাস করিয়া এ পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তি 
সুযোগে এমন অনেক জিজ্ঞান্থুর সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, ধাহারা 
অগ্যথা পুরোহিতকুলের ভয়ে তাহার সহিত দেখাই করিতেন না। শ্রীহুকা 
ব্যাগলি অশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন । নান বিদ্বংসমাজের তিনি সভ্য 
ছিলেন, বনু ধর্ম-শিক্ষালয় তিনি পরিচালন! করিতেন, অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান 
তাহার দানে পুষ্ট হইত) এবং তীহার স্বামী যখন গবর্নর ছিলেন, তখন 
সর্বতোমুখী বৃদ্ধিমত্বার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । চিকাগোর 
বিশ্বমেলায় তিনি অন্যতম! মহিলা ম্যানেজার ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই স্থত্রেই 
স্বামীজীর সহিত পরিচিতা৷ হইয়াছিলেন। ভ্রমণও করিয়াছিলেন তিনি প্রচুর 
এবং ইহার ফলে তিনি ছিলেন অতি উদ্দার। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স 
সম্ভবতঃ একটি হইয়া গিয়াছিল। 

্বামীজীর আগমনের পূর্বে “ডেইয়েট ফ্রি প্রেস” পত্রিকার ঘোষণার মধ্যে 
ছিল : “( বিশ্বমেলায় যেসকল হিন্দব প্রবক্তা আসিয়াছিলেন ) তাহাদের অন্যতম 
সর্বজন-প্রিত্ প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবৃকানন্দ। যিনি পূর্বে একজন উচ্চবর্ণের 
্রান্ধণ১ ছিলেন কিন্তু সন্যাসী-সজ্ঘে যোগদানের জন্য এ পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কারণ সঙ্যাসীঘের প্রথম নিয়মই হইতেছে এই যে, অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইবার 


ই আমেক্সিকীনর' তখন এন্সপ ভ্রম করিতেন । তাহাদের ভাষায় ত্রাহ্গণ শব্দের অর্থ ছিল 
উচ্চবর্ণের হিন্টু। ন্বামীজী কখনও এভাবে আত্মপরিচয় দেন নাই । 


ডেই্য়েট ৮৭ 


জন্য ব্রা্ষণোচিত বিশেষ অধিকারার্দি বর্জন করিতে হইবে । মহাসভায় 
তিনি নিজেকে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তারূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং কোনরূপ 
নোটের সাহাষ্য ব্যতীত বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন; তাহার 
উচ্চারণ এমনই মিষ্ট ছিল যে, অনেক শ্রোতার মতে তাহার কোন শব্দ বোধগম্য 
না হইলেও এ স্বরই জঙ্গীতরূপে উপভোগ্য হইত। মহাসভার পরে তিনি বনু 
নগর ও মহানগরের বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন; আর সেসব শ্রোতারা 
এই বিষয়ে সকলেই একমত এবং সকলেই এইজন্য উচ্ছৃসিত প্রশংসায় মুখর যে, 
তাহার একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ও যে-কোন বিষয়েই তিনি আলোচনা 
করুন না কেন, তিনি এ বিষষগুলিকে প্রাণবান ও আলোকোজ্জল করিয়া 
তোলার একটা বিশেষ উপায় জানেন। কঠিন সমন্তাগুলি সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য 
তাহারই মতো! পৃথিবীর অপর গোলার্ধ হইতে আসিয়াছে বলিয়া স্বভাবতঃই 
আমেরিকাবাসীদের নিকট প্রেরণাপূর্ণ ও নবালোকপ্রদ ৷ কৃষ্তবর্ণবি শিষ্ট কৃষ্ণকেশ- 
মণ্ডিত ও মধাদাসম্পন্ন এই ভদ্রলোকটি যখন হরিপ্রাবর্ণের বেশে ভূষিত হইয়া 
দণ্ডায়মান হন এবং আমেরিকাবাসীদেরই ভাষায় পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ 
নিজ বক্তব্য বলিতে থাকেন, তখন সকলে এক আনন্দপূর্ণ বিস্বয়ে আবিষ্ট হয়।” 
এ ঘোষণায় বল! হইয়াছিল-__তিনি বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যায় ইউনিটে- 
রিয়ান চার্চে বক্তৃতা করিবেন । 

স্বামীজীর অবস্থানকালের দ্বিতীয় দিনে (১৩ই ফেব্রুআরি ) পূর্বোক্ত 
পত্রিকার প্রতিনিধি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “এমন 
এক নবীন মনুম্ুজাতি গড়িয়া তুলিতে হুইবে, যাহাদের মধ্যে এহিক শক্তির 
সহিত আধ্যাম্মিক শক্তির মিশ্রণ ঘটিবে, যাহারা নিজ জীবনে সিংহবিক্রম ও 
মেষন্থুলভ নিরীহভাবের মিলন ঘটাইবে এবং পূর্ব ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ব্জন 
করিবে ।” তিনি প্রকৃত ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য দেখাইয়! বলিয়াছিলেন, 
“বিভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌছানে! চলে এবং আমার পথ আমার প্রতীচ্য 
প্রতিবেশীর নিকট উপযোগী নাও হইতে পারে ।...আমাদের চেষ্টার অপেক্ষা না 
রাখিয়াই হিন্দুধর্মের অনেক জিনিস দুর দৃরান্তরে ছড়াইতেছে, আর এই সকলের 
বহিঃপ্রকাশরূপে পাই গ্রীষ্টান সায়েন্স, “থিওসফি', এডুইন আনন্ডের “লাইট 
অব এসিয়া | খ্রীষ্টধর্ম--সোজা হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভৃত। ক্যাথলিক ধর্মও তাহার 
সমস্ত রীতিনীতি আমাদের নিকট পাইয়াছে--ষথা উহাদের পাপ-ন্বীকারের 
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জন্য পুরোহিত-কক্ষ, মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাস ইত্যাদি ।” ধর্মান্তরিতকরণ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে স্বামীজী অশোকের শিলালিপি হইতে পড়িয়। শ্তনাইলেন যে, 
সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে । 

ডেট্রয়েটে স্বামীজী প্রথমবারে ১৩ই ফেব্রআরি হইতে ২৩শে ফেব্রআরি এবং 
দ্বিতীয়বারে ০ই মার্চ হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়মধ্যে নিকটবর্তী 
নগরগুলিতে যেসব বক্তৃতা দেন তাহ! ছাড়িয়া দিলে ডেই্রয়েটে মোট আটটি 
বক্তৃতা দেন। তা ছাড়া অনেক ঘরোয়া! বৈঠকেও ভাষণ দেন। ভগিনী কৃষ্টিন 
তখন সেখানে থাকিতেন এবং স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “এই দৈবশক্তিসম্পন্র পুরুষ হইতে যে শক্তি নির্গত হইত তাহা! 
এতই প্রবল ছিল যে, সকলে যেন উহার সংস্পর্শে আসিতে ভীতন্ত্স্ত হইত। 
এ যেন একেবারে ভাসাইয়া লইয়। যাইত ।” আমেরিকার মহাকবি সার! বার্ড- 
ফিল্ড ( অথবা শ্রীযুক্ত! চার্লস আরস্কিন স্কটউড ) ডেট্রয়েটের এক উচ্চ বিদ্যালয়ের 
জার্মান ভাষার শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী মাগু'য়েরাইট কুকের মুখে শুনিয়াছিলেন, 
স্বামীজীর এক বক্তৃতান্তে শ্রীমতী কুকের জীবনে সেই প্রথমবার অকন্মাৎ মনে 
হইল যে, তিনি বক্তাকে অভিনন্দন জানাইবেন। স্বামীজীর সহিত করমর্দন 
করিতে গিয়া! তাহার বাক্যস্কুতি হইল না। স্বামীজী কয়েক মিনিট তাহার 
হাত ধরিয়াছিলেন। এ সময়ের অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীমতী কুক বলিয়াছিলেন, 
“তাহার সুম্্ অন্তর্ৃ'্টির কথা আমি কখনও তুলিতে পারিব না । তাহার মহত্ব ও 
পবিত্রতা সন্বন্ধে আমার মনে এমন ছাপ পড়িয়াছিল যে, আমি তিন দিন ধরিয়া 
আমার হাত ধুইবার কথা ভাবিতেই পারিলাম ন11” ম্বামীজীর এই বৈদ্যুতিক 
শক্তিপ্রভাবে মহানগরে শক্র ও মিত্রের মধ্যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইবে, 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

প্রথমবারে ডেট্রয়েটে প্রদত্ত চরিটি বক্তৃতার যে বিবরণ “ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস” 
পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, উহা স্বামীজীর ডেউ্য়েট-নিবাসিনী ভক্তমহিল। 
শ্রীযুক্তা মেরী সি- ফাঙ্ছি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং উহ পরে 
স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে ছাপা হয় । এই বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে স্বামীজীর 
অন্যতমা৷ ডেট্য়েট-নিবাসী ভক্তরমহিলা ভগিনী কৃস্টিন লিখিয়াছিলেন, “এইসব 
শোনা ও অনুভব করা, অথচ ঠিক পূর্বেরই মতো অপরিববতিত থাকিয়া যাওয়া 
সম্ভব ছিল কি? শ্রোতার সমন্ত ধারণা অন্যরূপ হইয়! যাইত, আধ্যাত্মিকতার 
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বীজ উপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিত এবং সারা জীবন ধরিয়। বৃদ্ধিই পাই 
যতক্ষণ না উহা! ফলবান হয় ।” 

প্রথম বক্তৃতা হইয়াছিল ১৪ই ফেব্রআরি, বুধবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চে। 
শ্রীযুক্ত ফাস্ছির মতে, প্প্রকাণ্ড বাড়িটি আক্ষরিক অর্থে বোঝাই হইয়া গিয়াছিল 
এবং স্বামীজীকে তুমুল হর্যধ্নি সহ অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। এখনও 
আমার চোখের স্থখে ভাসিতেছে, তিনি কেমন করিয়া মঞ্চে অধিরূঢ় হইলেন__ 
যেন একটি নরপতিসদৃশ জমকাল মৃত্তি প্রাণবান, ওজোময় ও সর্বাধীশম্বরূপ । 
আর যেমনই প্রথম অপূর্ব শব্দটি উচ্চারিত হইল-_যাহা! ছিল সঙ্গীততুল্য, কখনও 
তারযন্ত্রের মৃদুগুঞ্জনপ্রায় এবং কখনও গম্ভীর, বঙ্কারময় ও সুদূরপ্রসারী-_অমনি 
সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এমন এক নীরবতা বিরাজিত হইল যাহা৷ স্পষ্ট অনুভূত হয়, 
এবং সে বিশাল শ্রোতৃমণগ্ুলীর শ্বাস-প্রশ্বাস সমতালে বহিতে লাগিল ।” বক্তৃতাটি 
ইংরেজী গ্রন্থাবলী অষ্টম ভাগে “ভারত” নামে ছাপা হইলেও বস্তত: বিষয়টি 
ছিল, “ভারতীয় রীতিনীতি” । বিশপ নিণ্ে স্বামীজীকে পরিচিত করিয্না দিতে 
গিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিধর্মীরা একদিন সত্যের আলোক দেখিতে 
পাইবে এবং মনে মনে ধরিয়া লইয়াছিলেন, স্বামীজী এ বিধর্মীদের সম্বন্ধে হয়তো 
এমন বর্ণনা দিবেন যাহা শ্রবণন্ুখকর ও কৌতুকজনক হইবে, আবার পরোক্ষভাবে 
ভারতে শ্রীষ্টধ্ম প্রচারের প্রয়োজন প্রমাণ করিবে । সম্ভবতঃ এইরূপ মুরুববীয়ানা 
দেখিয়া ম্বামীজী খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার বক্তব্য বিষয় 
ভারতের রীতিনীতি" অতি স্থন্দরভাবে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও 
বলিতে ভুলিলেন নাঃ “নৈতিক বিষয়ে ভারতীয়ের অপর সব জাতি অপেক্ষ! 
অতি উচ্চে অবস্থিত ।*-*একূপ দেশে খ্রীষ্টান মিশনরীদের যাইয়া কতকগুলি ভাব 
ছড়াইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ হিন্দ্র ধর্ম মানুষকে ভদ্র, বিনয়ী 
এবং ভগবংস্থষ্ট অপর সকল জীবের প্রতি সহাম্বভূতিশীল ও গ্রীতিপূর্ণ করিয়া 
থাকে ।***সে দেশে যাইয়া মিশনরীদের উচিত এই পবিত্র বারি পান করা 
এবং লক্ষ্য করা, কেমন করিয়া শত শত সাধু মহাত্মার জীবন একটা গোটা 
সমাজের উপর অতি মনোরম প্রভাব বিস্তার করিতেছে ।” 

বল! বাহুল্য সেদিন হইতেই সংবাদপত্র, বৈঠকখান। ইত্যাদিতে এক ভয়ঙ্কর 
আক্রমণ ও বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হইল। বিশপ নিণ্ডে খবরের কাগজের মারফতে 
জানাইলেন, তিনি জে জভাক়্ ভ্রমক্রমে এবং অপরের প্ররোচনায় উপস্থিত 
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হইয়াছিলেন। নিগ্ডে ছিলেন গোড়া মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের অতি প্রতিপত্তিশালী 
ধর্মপ্রচারক । অতএব স্বামীজীর “হিন্দৃধর্ম” সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় বক্তৃতায় লোকসমাগম 
পূর্ববৎ হইলেও বনু সংবাদপত্রে & বক্তৃতার বিবরণ বিশপের ভদ্মে বিশেষ কিছুই 
প্রকাশিত হইল ন1। যেটুকু প্রকাশিত হইল, তাহাও বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরুত। 
তবে “ডেট্রয়েট ট্রিবিউন+ পত্রিকা অধিকতর নিরপেক্ষতা দেখাইয়! বক্তৃতার বিবরণ 
সংক্ষেপে হইলেও বন্ধুভাবেই প্রকাশ করিল। অবশ্য এই বন্তৃতাতেও পাশ্চাত্য 
মনোভাবের প্রতি একটু কটাক্ষ ছিল, কিন্তু কটাক্ষের বিষয় ছিল প্রকৃত 
্ী্টধর্ম নহে, পরন্ত মিশনরীদের এই দাবি যে গোট। জগৎকে খ্রীষ্টান হইতে 
হইবে, নতুবা মুক্তি তাহাদের পক্ষে অলভ্য। স্বামীজীর এই সব যুক্তিপূর্ণ কথার 
বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া! মিশনরীর] যেসব উদ্ভট যুক্তির অবতারণা 
করিলেন তাহাতেই বরং তাহাদের মুখোশ অধিকতর উন্মোচিত হইল? এ বিষয়ে 
স্বামীজীর বক্তৃতা অপেক্ষা নিজেদের মূর্খতা ও অতীতের ভ্রমই তাহাদের বিপক্ষে 
অধিকতর কার্কর হইল। আর যে পরমত-অসহিষ্ণতার নিন্দা স্বামীজী 
করিতেছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমেরিকাবাসীরা পূর্ব হইতে ঘরে 
বসিয়াই পাইতেছিলেন ; কারণ বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পরস্পর প্রকাশ্য 
বিরোধে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইতোমধ্যেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! উঠিয়া- 
ছিলেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে গিয়া ও. পি. ডেলভক এই ছন্মনামধারী 
এক সংবাদপত্রসেবী ১৭ই ফেব্রুআরির “ফী প্রেস” পত্রিকায় লিখিলেন, “বিশপ 
( নিণ্ডে) আরও বলেন, ভারতে যে নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিরাজিত, উহা 
“হিন্দ্ুমাজের অন্তনিহিত নিজন্ব শক্তি হইতে উদ্ভূত হয় নাই ৷ পরস্ত যীশুখীষ্টের 
প্রচারিত বাণীর অপরোক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে হইয়াছে ।” বিশপ যদি প্রাচীন 
ইতিহাস পড়িয়া থাকেন, ( আর তাহার পড়াই উচিত ), তবে অবশ্ঠই জানেন 
যে, ইহা মিথ্যা । বৃদ্ধ, ব্রহ্ম, কনফুসাঁস ও অপর ধাহারা নৈতিক সংস্কারে নিষুক্ত 
ছিলেন, তাঁহাদের মৌলিক নীতিকথা ও ধর্মমত গ্রীষ্টের আগমনের বহু পূর্বেই 
স্থবিদিত ছিল। বহ্যুগ পূর্বেই মানবত্রাতৃত্ব এবং মানবের দেবোপমত্ব প্রচারিত 
হইয়াছে; বিশপ নিণ্ডে ষদি প্রকৃত মিশনরীরূপে প্রাচ্যদেশে যাইতে চান, তবে 
শাস্তি ও প্রেমের আনন্দময় বার্তা প্রকৃতভাবে প্রচার করিবার পূর্বে তাহাকে 
“মানবের দেবত্ব' সন্বন্ধীয় তথ্যটি প্রধানতঃ শিখিয়া! লইতে হইবে ।” এই সময়ে 
আরও কয়েকখানি প্রতিবাদপত্রে স্বামীজীর সমর্থন করা'হইয়াছিল । 
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তৎকালীন বৈদেশিক সমাজে আর একটা বড় ভ্রম এই ছিল ষে, হিন্দু 
যোগীরা নান! প্রকার অলৌকিক অচিস্তনীয় ব্যাপার ঘটাইতে পারেন। হিন্দৃধর্মকে 
প্রকুত ধর্মরূপে গ্রহণ না করিয়া তখন অলৌকিকতার ভাগ্ডাররূপেই গ্রহণ করা 
হইত এবং প্রকৃত ধর্ম বলিতে গ্রীষ্টধর্ষকেই বৃঝাইত। স্বামীজীকে স্পষ্টভাষায় 
এই মনোভাব খণ্ডন করিতে হইয়াছিল এবং বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি 
স্বীয় মত প্রচারের জন্য অলৌকিকতার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই । 

এইভাবে বার্দ-প্রতিবাদের সাহাষ্যে ডেট্রয়েটের আবহাওয়া অনেকটা 
পরিষ্কার ও স্বামীজীর অনুকূল হইল । অতঃপর তিনি যখন ১৭ই ফেব্রআরি 
তারিখে ইউনিটেরিয়ান চার্চে “মানবের দেবত্ব* সম্বন্ধে ব্তৃতা দিলেন, তখন 
অনেকগুলি সংবাদপত্রই তাহার মতবাদকে চাপিয়া রাখার বা প্রকাশ্যভাবে উহার 
বিরুদ্ধে ঈাড়াইবার প্রয়োজন বৌধ করিল না । এই বক্তৃতার বিবরণ দিতে গিয়। 
১৮ই তারিখের “ফ্রী প্রেস” পত্রিকায় লেখা হইল £ “( প্রারকতিক ) আবহাওয়। 
প্রতিকূল হইলেও প্রাচ্য ভ্রাতার (ইনি এইভাবেই সম্বোধিত হইতে চান ) 
আগমনের আধঘন্টা পূর্বেই গির্জার দরজা পর্যন্ত লোকপরিপূর্ণ হইয়া গেল । 
সমৃৎস্থুক শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেণীর এবং সর্বব্যবসায়ের ব্যক্তিদেরই সমাবেশ 
হইয়াছিল; সেখানে ছিলেন উকিল, জজ, গ্রীষ্টধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী, ইহুদী- 
ধর্মপ্রচারক ) আর মহিলাদের তো৷ কথাই নাই, কারণ ইহারা বারংবার বক্তৃতায় 
উপস্থিত থাকিয়া! এবং গভীর মনোযোগসহ উহা শ্রবণ করিয়া ইহাই জানাইয়। 
দিতেছিলেন যে, এই অশ্বেতাঙ্গ অতিথির প্রতি তাহারা তাহাদের প্রশংস। প্রকাশ 
করিতে সমৃৎ্স্ুক। আর ইনি ঘরোয়া বৈঠকে যেমন প্রকাশ্ত বন্তৃতায়ও তেমনি 
সমভাবে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। গতরাত্রের বক্তৃতাটি পূর্ব বন্তৃতাগুলির 
মতো! তত বর্ণনাময় ছিল না; প্রায় ছুইঘণ্ট৷ ধরিয়া বিবৃ কানন্দ মানবীয় ও 
দ্বৈব তথ্যাবলী লইয়া এমন একটি দার্শনিক পটচিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং তাহা 
এমনই যুক্তিযুক্ত যে, তিনি বিজ্ঞানকেও সাধারণ ব্যাপারসদূশ সহজবোধ্য করিয়া 
তুলিলেন। যে পটখানি তিনি চিত্রিত করিলেন তাহা বড়ই মনোরম, উহাতে 
এত উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ছিল এবং ভাবিতে ও দেখিতে তাহা এতই চিত্তাকর্ষক 
ও আনন্বগ্রদ ছিল, যেন উহ! তাহার শ্বদেশের চিত্রিত একখানি বহ্ুবর্ণরঞ্জিত 
গালিচা, আর প্রাচ্যদেশেরই মতো মনভুলানো স্টবাস-বাসিত ছিল উহা । এই 
ময়লা রঙ্গের ভদ্রলোকটি চিত্রকরের বর্ণ-গ্রয়োগেরই মতো! কাব্যিক অলঙ্কার 


৯২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যেখানে ষে রংটি দরকার ঠিক সেখানেই তাহা 
প্রয়োগ করেন। ফলে যে ছবি দাড়ায়, উহা হয়তো অনেকটা অনৃষ্টপূর্ব কিন্ত 
তরু বিশেষ চমকপ্রদ । যেসকল ন্ায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি পরপর বলিয়! যাইতে- 
ছিলে, তাহা ছিল বিচিত্রবর্ণময় বস্তর দ্রুত পরিবর্তনেরই মতো, আর যে 
কৌশলী ব্যক্তি উহাদের নাড়িতেছিলেন, তিনি প্রায়ই এই পরিশ্রমের জন্য 
আবেগপূর্ণ প্রশংসাধ্বনি পাইতেছিলেন।” 
বক্তৃতার প্রারস্তে স্বামীজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহাকে অনেকগুলি 
প্রশ্থ করা হইয়াছে, উহাদের উত্তর তিনি ঘরোয়া! ভাবে দিবেন, শুধু তিনটি 
প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ্য সভায় দিবেন। প্রশ্নগুলি এই £ “ভারতের লোকেরা কি 
নিজের সন্তানকে কুমীরের মুখে ফেলিয়! দেয়?” “তাহারা কি জগন্নাথের রথের 
নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে ?” “তাহার কি স্বামীর সহিত স্ত্রীকেও পোড়াইয়া 
মারে ?” প্রথম প্রশ্নটি তিনি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়| দিলেন ; তরু অতি সরলপ্রাণ 
এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞাস! করিয়া বদ্দিলেন, “আচ্ছা, ওরা শুধু মেয়ে সম্তানকেই 
ওভাবে কুমীরকে দেয় কেন?” স্বামীজী ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিলেন, “হয়তো 
জলজস্তরা মেয়েগুলোকেই খেতে ভালবাসে, ওদের শরীর খুব কোমল কিনা!” 
জগন্নাথের রথ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, “অতি উৎসাহী কেহ কেহ হয়তো ভিড়ের 
মধ্যে রথের দড়ি ধরিতে গিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া গিয়া দেহত্যাগ করে; 
আর এইসব আকম্মিক ঘটনাকেই ফাপাইয়া বড় বড় গল্প তৈয়ার কর! হইয়াছে?” 
সতীদাহের প্রসঙ্গে “বিব্কানন্দ অন্বীকার করেন যে, বিধবাদের পোড়ানে। হয়; 
তবে এট। সত্য যে, সতীরা স্বেচ্ছায় চিতারোহণ করিতেন । অল্প যেসব ক্ষেত্রে 
সতীদাহ হইত, সেখানেও প্রথমে সতীকে নিরন্ত করা হইত) এবং তখনও তিনি 
আগ্রহ দেখাইলে তাহাকে আগুনে হাত দিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তিনি 
অগ্নিদাহ সহ করিতে পারিবেন কি না । এ জাতীয় ধর্মীন্ধতা সব দেশেই আছে 
যদিও অতি বিরল ।” স্বামীজী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “না, ভারতের 
লোকেরা মেয়েদের পোড়াইয়া মারে না; (মধ্যযুগের পাশ্চাত্যদের মতো) তাহারা 
কোন দিনই ডাইনীদেরও পোড়ায় নাই ।” 
মূলবক্তৃতাকালে তিনি আত্মার স্বরূপ, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ, 
সর্বধর্মের সত্যতা, বিভিন্ন ম্বভাবানুযায়ী বিবিধ ধর্মের প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় 
জ্ুন্মরভাবে বুঝাইয়া দিলেন। খ্রীষ্টান-জগতে “গোল্ডেন রুল'-এর € স্ুবর্ণময়- 
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নীতির ) কথা বলা হয় : নির্জের প্রতি যেমন ব্যবহার পাইতে চাও, পরের প্রতি 
তেমনি ব্যবহার করিও। কিন্ত বিবকানন্দ বলিলেন, এই স্তবর্ণমম়ী নীতিও 
কত কুৎসিত! সব সময়েই স্বার্থচিস্তা। খ্রীষ্টান ধর্মটাই যেন স্বার্থময়! নিজের 
প্রতি যেমন ব্যবহার আশা কর, তেমনি ব্যবহার পরের প্রতি করিবে-_-এতো 
অতি জঘন্য বর্বরোচিত কথা । এই নীতি না মানিয়! হিন্দুরা বলে সর্বপ্রকার 
্বার্থত্যাগই উত্তম ধর্ম, সমস্ত স্বার্থচিস্তাই মন্দ। হিন্দধর্ম দেখাইয়া দেয়, সর্বদা কব 
আমিকে ধরিয়া থাকা ঠিক নহে, স্বার্থত্যাগের ফলে মানুষ অসীমতা প্রাপ্ত হয়।” 

স্বামীজীর এই তিনটি বক্তৃতা-_-“ভারতের রীতিনীতি”, “হিন্দুধর্ম, “মানবের 
দেবত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া ১৮ই ফেব্রআরির “ডেট্রয়েট ট্রিবিউন” লিখিল, 
“ইহ]1 অতি সুলক্ষণ যে, খ্রীষ্টানরা ন্বধর্ম ব্যতীত অপর ধর্ম সম্বদ্ধে যাহা কিছু বল। 
চলে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক। ইহা এই যুগধারার একটা আশাপ্রদ লক্ষণ যে, 
স্বনামধন্য শ্রীষ্ঠানও বিশ্রুতকীতি হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তিনি যাহা 
দিতে চাহেন তাহা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিতে প্রস্তত। চিকাগোর ধর্মমহাসভা 
ধর্মনিষ্ঠার রাজ্যে এক নবযৃগের প্রবর্তন করিয়াছে বল! চলে ।” অবশ্থ ইহা! উদ্ার- 
পন্থী শ্রীষ্টানদের মত। উগ্রপন্থী খ্রীষ্টানরা ইহাতে আনন্দিত না হইয়া ছুশ্িস্তা- 
্রন্তই হইয়াছিলেন, আর মিশনরীদের তো কথাই নাই। এই মহলে সক্রিয় 
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে ছুই-চারিদিন বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ গৌড়ারা বক্তৃতায় 
আসেন নাই এবং তাহাদের মতবাদী সংবাদপত্রে বিকৃত বিবরণ বাহির হইতে 
একসপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছিল। ইতোমধ্যে স্বামীজী অন্যত্র চলিয়া! গেলেও তাহার 
পক্ষের সংবাদপত্র ও গির্জ] প্রভৃতিতে তাহার প্রচ্চরত মতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি 
উঠিতে থাকিল। ১৮ই তারিখ রবিবারে ইউনিটেরিয়ান চার্চে শ্রদ্ধেয় রিড 
স্টয়ার্টের বন্তৃতার বিষয় ছিল, 'প্রাচ্যাভিমুখে উন্মচমান কপাট” আর র্যাবাই 
গ্রোসম্যানের “টেম্পল বেখএল*-এ আলোচ্য বিষয় ছিল, “বিব্‌কানন্দ আমাদের 
কি শিখালেন। ২*শে তারিখেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। “ইভনিং নিউজ" 
এভাবে প্প্রাচ্যের দিকে আলোকের অপেক্ষায় তাকাইয়1 থাকা” বরদাস্ত করিতে 
পারিল না এবং পরিষ্কার জানাইয়া দিল, বিবেকানন্দ ডেট্রয়েটবাষীকে এমন 
কোন কথ। শুনাইয়! যান নাই, যাহা! স্বর্গ বাঁ মর্ত্য সন্বদ্ধে নূতন, যদিও তাহার 
অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও শালীনতার মোহে পড়িয়া অনেকে বাজে বকিতে আরভ্ত 
করিয়াছেন। 
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শনিবারের শেষ বত্তৃতা--“মানবের দেবত্ব'_ সম্বন্ধে পরবর্তাঁ রবিবারেই 
কিছু বলিবার স্থযোগ না পাইলেও বিরুদ্ধ পক্ষের ধর্মযাজকগণ পূর্ববর্তী দুইটি 
ভাষণ অবলম্বনে যথেষ্ট বাগাড়ন্বর করিতে পারিয়াছিলেন, যাহার প্রতিবাদকল্পে 
'জাস্টিসিয়া" ছন্ননামে একজন ২৩শে ফেব্রআরির “ফ্রী প্রেস” পত্রিকায় বৃঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, “এই সকল সমালোচনা বৃথা, কারণ বিব.কানন্দ যীন্ু্বীষ্ট বা 
রক্ত শ্ীষটধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন, এইরূপ বলা নিছক কল্পনা । তিনি শুধু তথা 
কথিত খ্রীষ্টধর্মের যেসকল বহিঃপ্রকাশের ফলে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, পুয়োহিত- 
প্রচারিত মতবাদ, কুসংস্কার ও গৌড়ামির দ্বার আমাদের ধর্ম অবনতিত্রাপ্ত হয় 
এবং অসততা, নিষ্ঠুরতা, পরমতে অসহিষ্ণুতা এবং নিরাবরণ স্থার্থপরতায় 
আমাদের সামাজিক জীবন ও ব্যবসায়ক্ষেত্র কলুষিত হয়, তিনি তাহারই নিন্দা 
করিয়াছিলেন” এ লেখিকার প্রবন্ধে আরও প্রকাশ, “এই নগরে প্রায় প্রতি 
ডাকে বু অপমানজনক পত্রে তাহার উপর আক্রমণ চালানো হইয়াছে 1... 
আমাদের আইন এবং রীতিনীতি না জানায় বক্তৃতার আয়োজনাদি বিষয়েও 
তাহাকে ঠকাইয়া এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে 
অপরকে পরাজিত করিয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের পক্ষে যাহা কিছু করা 
সম্ভব তাহা করা হইয়াছে । আমাদের অনেক গোঁড়া ধর্মমন্দিরের বেদী হইতে 
তাহার বিরুদ্ধে অতি অসভ্যোচিত ভাষায় প্রচার করা হইয়াছে । আবার এইরূপ 
করিয়াছেন সেইসব ধর্মযাজকেরা ধাহারা। সংবাদপন্ত্রের বিবরণ ব্যতীত তাহার 
সম্বন্ধে অন্য কিছুই জানেন না, আর আমার মতে সে সমস্ত বিবরণ অসম্পূর্ণ ও 
ভ্রমোৎপাদক | এইসব লোক প্রথমে তাহার ম্বমুখের কথা না শুনিয়। তাহার 
সমালোচনা করিতে সাহস পায় কি করিয়া? “নিজের দৌষক্রটির সমালোচনা 
হইতে বাচিতে চাও তো! অপরের সমালোচনা করিও না 1১... হে ভগবান ), 
আমাদিগকে আরও বেশী কানন্দ আনিয়া দাও, কম নহে, যাহাতে অপরে ষে 
চক্ষে আমাদের দেখে, তাহা আমর! জানিতে পারি"__-এই আমার মত ।” এই 
বিবাদ-বিসংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সার! ফেব্রআরি মাস ধরিয়াই চলিয়াছিল 
এবং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, “নীল-নাসিক', “শক্ত-খোলস' ও 
“নরম খোলস গৌড়াদিগকে তিনি যেমন একদিকে খেপাইয়া তুলিয়াছিলেন, 
অন্যদিকে তাহার বন্ধুও জুটিয়াছিল অনেক। তাহার বক্তৃতা ও বৈঠকে তো 
অনেকে আমিতেনই, অনেকে আবার ন্বগৃহে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব! চা, 
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মধ্যাহভোজন বা নৈশভোজনে আপ্যায়িত করিতেন এবং এ সঙ্গে বহু গুণগ্রাহীও 
আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেন। “ডেট্রয়েট জার্নালে 
লিখিত হইয়াছিল, "সমাজে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হিন্দু সন্্যাসী স্বামী বিব্‌ 
কানন্দের সম্মানার্থ গত সপ্তাহে বহু আধুনিক রুচিসম্মত ঘরোয়। প্রীতিসংবর্ধনার 
আয়োজন হৃইয়[ছিল ।".এইসব সংবর্ধনাই ধুব জণাকজমকপূর্ণ ছিল।” এইকূপ 
এক বৈঠকের সংবাদ হইতে জানা যায় বিভিন্ন প্রশ্নকর্তাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে 
স্বামীজী তাহাদের পাঠ্য রসায়নশাস্ত্রের ও নক্ষত্রবিগ্যার গ্রন্থাবলীর এক তালিকা 
মুখে মুখে বলিয়। দিয়াছিলেন, যীশু্রীষ্ট সন্বদ্ধেও অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়া 
ছিলেন। অবশেষে জনৈক! চতুর1 মহিলা কৌশলক্রমে ভারতে ইংরেজ-শামন ও 
সিপাহীবৃদ্ধের কথ। তুলিয়া স্বামীজীকে উত্তেজিত করিলেন এবং তিনিও যখন 
ভাবাবেগে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তখন মহিলাটি হাসিয়া 
ফেলিয়া বলিলেন, “আমি ভেবেইছিলাম, আমি আপনার দার্শনিকতাপূর্ণ প্রাচ্য 
গা্ভীর্য ভেঙ্গে দিতে পারি।” জঅত্যই স্বামীজী তাহার সাধের ভারতজননীর 
কথায় মাতিয়া উঠিতেন, আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিতেন। ভারতের উন্নতি- 
কল্পে অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা তখনও তাহার মনে ছিল এবং আমেরিকা হইতে ভারত 
কি শিখিতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতেও তিনি সতত উদগ্রীব ছিলেন। 
“ডেট্রয়েট ট্রিবিউন'-এ ১৮ই ফেব্রআরি স্বামীজীর সন্বদ্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
তাহার সার এই £ 

“তিনি স্বীকার করেন যে, ভারতের জনতা অতি দরিদ্র, অতি অশিক্ষিত 
এবং এমন সব জশ্প্রদায়ে বিভক্ত যাহার সাধনপ্রণালী অতি নিয়ন্তরের প্রতিমাপূজা 
হইতে মানবভ্রাতৃত্ব ও ভগবানের একত্বরূপ সত্যের অতি উদার ও সর্বপ্রসারী 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার ব্রত আমাদিগকে ধর্মান্তরিত করা বা ম্বমতে 
আনয়ন কর! নহে, প্রত্যুত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এমন একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন 
করা, যেখানে শিক্ষকগণ শিক্ষিত হইয়া! সাধারণ লোকের নিকট যাইবেন এবং 
বর্তমানে যেসকল দোষ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সেগুলির সংশোধন করিবেন। 
তিনি বলেন, ভারতে পুরোহিত-প্রাধান্য মারাত্মকরূপে বিদ্যমান, পৌরোহিত্যই 
সত্যকে বিকৃত করিয়া অজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করে।""*তিনি মৃতিপৃজার মধ্যেও 
মঙ্গল দেখিতে পান 1...তিনি অকপটভাবে হ্বীকার করেন ষে, পাশ্চাত্যবাসী 
আমরাও পৌরোহিত্যের আধিক্যবশতঃ প্রগতির পথে প্রতিহত হুইতেছি £ এবং 
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আমরাও মৃতিপৃজামূলক উপাসনাপদ্ধতি হইতে যুক্ত নহি।""ম্বামীজী এই দেশে 
দুইটি উল্লেখযোগ্য বস্ত লক্ষ্য করিয়াছেন-_ প্রথমতঃ সামাজিক মর্ধাদা ও বৌদ্ধিক 
উৎকর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের প্রতিপত্তি । দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রের প্রাতি 
আমাদের দানব্যবস্থায় এবং ব্যবহারে যে রীতি অবলম্বিত হয়, তাহাতে উহাদের 
সমস্যার প্রায় সমাধান হুইয়! গিয়াছে বলিলেই চলে । শুধু ইহাই নহে. 
আমাদের পরিশ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রপাতিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন । আমাদের 
ইহলৌকিক সভ্যতায় তিনি মোটেই মুগ্ধ নহেন, কারণ ইহাতে মানুষকে উৎকষ্টতর 
করে না।” অতঃপর লেখক মিশনরীদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর সমালোচনার 
উল্লেখ করিয়া উহার যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। 

স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, তিনটি বক্তৃতা দিয়াই ডেট্রয়েট ত্যাগ করিবেন । কিন্তু 
বন্ধুদের অন্থরোধে ২০শে ফেব্রুআরি, মঙ্গলবারে ভগব-প্রেম সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ান 
চার্চে আর একটি বক্তৃতা দিতে হইল । এই বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা সবাধিক 
হইয়াছিল। এখানে অন্যান্ত কথার মধ্যে স্বামীজী ইহাও বলিয়াছিলেন ষে, প্রেম 
গুধু দান করে, কখনও স্বার্থচিন্তা করে না। ঈশ্বরকে শাসকরূপে বা পিতৃরূপে 
ভাবা চলে; কিন্তু ইহাতেও ভযম্পর্শ থাকে । ভারতে ভগবানকে শ্নেহময়ী 
মাতারূপে ভাবা হয়। 

স্বামীজী ২১শে ফেব্রআরি সকালে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু 
এবারেও যাত্রা স্থগিত হইল। তিনি সে অপরাহে শ্রীযুক্ত ব্যাগলির গৃহে ষে 
বক্তৃতা দিলেন উহার সারাংশ স্বামীজীর ইংরেজী গ্রস্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে “হিন্দুগণ 
ও খ্রীষ্টানগণ” নামে মুদ্রিত হইয়াছে । সংবাদপত্রের মতে এই বক্তৃতাটি ছিল 
সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, শ্রোতাও ছিলেন অজম্্, আর ন্বামীজী ছুই ঘণ্টা ধরিয়া 
বন্ৃতা করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্তা ব্যাগলির মতে এই ভাষণের বক্তব্য বিষয় ছিল, 
“প্রাচীন হিন্দ দার্শনিকগণ ও তাহাদের শিক্ষা” । এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “যখনই আপনাদের ধর্মযাজকেরা আমাদের সমালোচনা করেন, 
তখন তাহাদের একথা যেন মনে থাকে__যদি গোটা ভারত উঠিয়া প্দাড়ায় এবং 
ভারত মহাসাগরের নীচে যত কাদা আছে সব তুলিম্না! লইয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির 
দিকে ছু'ড়িয়া মারে, তাহা হইলেও আপনার! আমাদের বিরুদ্ধে যাহা! করিতেছেন, 
তাহার অতি সামান্য প্রতিশোধও হুইবে না।” আমেরিকায় ভারতনিন্দা তখন 
এতই প্রবল ছিল ! 
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২৩শে ফেব্রআরি, শুক্রবার সকালে তিনি ডেট্রয়েট হইতে ওহিয়ে প্রদেশের 
আডা নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যাই সেখানে “মানবের 
দেবত্ব' অন্বদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। আডা ক্ষুদ্র শহর; সেখানে তিনি অধিক 
দিন ছিলেন, অথবা একাধিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন বলিয়৷ মনে হয় না। 
সম্ভবতঃ ছুই-এক দিন থাকিয়াই চিকাগোর হেল পরিবারের গৃহে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ করিলেও ডেট্রয়েট স্বামীজীকে ত্যাগ করিতে 
পারিল না। তাহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব মহানগরীর উপর এতই প্রচণ্ড 
ছিল যে, তাহার অন্ুপস্থিতিকালেও শক্র ও মিত্রভাবে তাহাকে লইয়া এক প্রবল 
আন্দোলন চলিতে থাকিল। পর পর পাঁচটি উত্তম বক্তৃতা ও বু ঘরোয়া বৈঠকে 
বাক্যালাপ এবং বিশিষ্ট গৃহে আপ্যায়িত হওয়। প্রভৃতি অবলম্বনে যে জনপ্রিয়তা 
প্রকাশ পাইয়াছিল, মিশনরীর! তাহা সহজে হজম করিতে পারিবেন কেন? 
বিশেষতঃ স্বামীজী দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কোন ধর্মকেই অন্ত ধর্ম অপেক্ষা বড় 
বলা চলে না, ভারত ধর্ম ও নৈতিকতায় অধংপতিত ও কুসংস্কারের জন্মভূমি__ 
ইহাও মিশনরীদের শ্বার্থোদ্ধারের জন্য কল্পিত চিত্র, আর স্বদেশে ও বিদেশে গ্রীষ্ট- 
ধর্মের নামে যে আচার বিচার ও সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণ কর! হয়, তাহাকে 
ধর্ম না বলিয়া ধর্মধরজিতা বলাই উচিত। এই কথাগুলি এত সত্য অথচ 
মিশনরীদের আত্রপ্রসারের এতই বিরোধী যে, তাহারা স্বামীজীর বিপক্ষে যৃদ্ধ- 
ঘোষণা করিতে বাধা হইলেন। ২৬শে ফেব্রুআরির “ডেউ্রয়েট জানাল ইহা 
দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিল, “হিন্দু সন্ন্যাসী বিব.কানন্দ অন্ততঃ এইটুকু মঙ্গলসাধন 
করিয়। গিয়াছেন যে, গতকল্য কমপক্ষে দ্বাদশ জন বা ততোধিক ধর্মযাজক তাহার 
নাম ও মন্তব্য অবলম্বনে স্বীয় বক্তৃতার বিষয় স্থির করিতে পারিয়াছিলেন।” 
ইহাদের কেহ সোজা, কেহ বা বক্রভাবে আক্রমণ করিলেন, কেহ কেহ গালা- 
গালিরও আশ্রয় লইলেন | 'জার্নালের' ভাষায় “কেহ কেহ কানন্দকে কোমর বা 
উরুতেও আঘাত করিলেন।” স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “হে ভগবান, 
আমার্দিগকে আমাদের দৈনিক রুটি দাও”__এ জাতীয় প্রার্থনা স্বার্থপ্রণোদিত। 
মিশনরী প্রচারক প্রতিবাদকল্লে বুঝাইয়া দিলেন, “হিন্দুরা প্রার্থনাই করে না, 
কারণ "তাহাদের নিও ৭ ব্রহ্মের কানই নাই |” ম্বামীজী তখন খ্রীষ্টান যিশনরীদের 
নিকট এক অবশ্যপরিত্যাজ্য মারাত্মক প্রাণিবিশেষ । অনেক পরে ম্বামীজী সব 
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দেখিয়া শুনিয়া নিজেই লিখিয়াছিলেন : “এই দেশের গৌড়া-সম্প্রদায় আত্মরক্ষার 
পথ খুঁজিতেছে-_তাহারা আমার বিষয়ে অতিমাত্র সন্ত্রস্ত এবং বলিতেছে, “কি 
মারাত্মক প্রাণীরে বাবা! হাজার হাজার নরনীরী তাকে মানে ! সে গৌড়ামির 
উচ্ছেদ করে ছাড়বে? 1” 

এই মারাত্মক প্রাণীটির উচ্ছেদসাধনে ডেউ্রয়েটের ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায় &ই মার্চ 
একটি জনসভার আহ্বান করিল এবং তাহাতে অন্যতম বক্তা ডাঃ ডব্লিউ. ই. বগস 
বলিলেন, “জগতের মধ্যে ভারত সর্বাধিক পৌত্তলিক দেশ ।...ব্রাহ্মণূদের পক্ষে 
বিশ্বত্রাতৃত্ব প্রচার ততটাই সুসমগ্তস যতটা নাকি জাপানীদের পক্ষে গর্ব করা 
শোভা পায় যে, সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতা জাপানীদের একটা বিশেষ গুণ ।*.. 
ভারতে খ্রীষ্টান মিশন প্রেরণের প্রয়োজন বিষয়ে কোন দিনই অত্যুক্তি করা হয় 
নাই, হইতেও পারে না; আর আজই হইতেছে উহার সর্বাধিক প্রয়োজন।” 
বগস ভারতবর্ষে দ্ীর্ধকাল ছিলেন; অতএব শ্রোতাদের নিকট তাহার বার্তা 
ছিল প্রামাণিক! ৭ই মার্চ আর একটি মিশনরী সোসাইটির সভায় অন্যতম বক্তা 
ছিলেন, মাননীয় ভাঃ ম্যাকওয়েল, যিনি ভারতে পয়তাল্িশ বৎসর ্রীষ্টধর্ম 
প্রচারান্তে স্বদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। আমেরিকায় সেদিন পর্যন্ত ভারত - 
সম্বন্ধে যত অপপ্রচার হইয়াছিল, তাহার সবই তিনি মুক্তক্ঠে সত্য বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন, অধিকস্ত অনেক অপরূপ নবীন তথ্য ও মুখরোচক কাহিনী 
পরিবেশন করিতেও তূলিলেন না। অবশ্য এই সকল বাগাড়ম্বরের পশ্চাতে 
তাহার মুখ্য লক্ষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । 

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীজীর অন্ুরাগীরাও তাহার বাণীর 
সত্যতা মর্মে মর্মে উপলন্ধি করিয়াছিলেন; তাই এই সকল হীন আক্রমণ সহ্য 
করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তীত্র আপত্তি জানাইতে লাগিলেন । ১৫ই 
মার্চের “ডেই্য়েট জার্নালে” এই ম্যাকওয়েল-ভাষণের প্রতিবাদ-কল্পে অন্যান্য কথার 
মধ্যে একব্যক্তি লিখিলেন, “একজন বিধর্মীকে ্বীষ্টধর্মে আনিতে গড়ে পচিশ 
হাজার হইতে বিশ হাজার ডলার খরচ পড়ে । এই ব্যয় অত্যধিক এবং ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছুই 'নাই যে, এই অর্থ সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রকার উপায়ই 
অবলম্িত হয় ।...ভারত যেমন মদ চায় নাই, চীনও তেমনি আফিং চায় নাই ; 
তবু (খ্রীষ্টান ) ইংলগ কামান দাগিয়া চীনদেশে আফিং-এর ব্যবসা চালাইল, 
আর ব্যবসায়ীদের সাহায্যে ভারতে মদ প্রচলিত করিল। ইংলগ্ডে মিশনরী 
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প্রচারকের প্রচুর প্রয়োজন এবং বৈদেশিক মিশনরী সোসাইটি যেন ইংলগ্ডের কথা! 
ভুলিয়া না যাঁয় 1” 

ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বকই হউক স্বামীজীর ডেট্য়েট পরিত্যাগের 
অব্যবহিত পরেই ২৮শে ফেক্রআরি হইতে ৪31 মার্চ পর্যস্ত & নগরে “ছাত্র স্বেচ্ছা 
সেবক মিশনরী আন্দোলন"-এর দ্বিতীয় আস্তর্জাতিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল । 
উহাতে ১১৮৭ জন প্রতিনিধি ও অপর অনেক দর্শক উপস্থিত ছিলেন । চিকাগো- 
মহাসভার প্রতিবাদকল্লে ইহা আহৃত হইয়াছিল কিনা জানা নাই? কিন্তু ইহা 
যে বিবেকানন্দ-ৰিরোধী ছিল তাহা! 'গ্রীষ্টান আডভোকেট' পত্রিকার মস্তব্যেই 
নুস্পষ্ট £ “এই অধিবেশনটি বিব্‌কানন্দ ও তাহার বক্তৃতাবলীর কি অপূর্ব 
প্রতিষেধক | ইহা ঠিক সময়েই বসিয়াছিল। বিব্কানন্দ মুখরোচক মিথ্যা 
তর্কজালের মোহ স্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ষেসকল বীর বিধর্ষের বিরুদ্ধে 
দাডাইয়া এ যাবৎ যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জীবস্ত “অভিজ্ঞতার 
সম্থথে তাহা কুজ্মটিকাবৎ, উড়িয়া গেল। কানন্দ বিদায় 1” 

বিবেকানন্দ যখন ডেট্রয়েট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ফিরিবার 
চিন্তামাত্র তাহার মনে ছিল না। কিন্ত ঘটনাচক্রে দুই সপ্তাহ পরে »ই মার্চ 
তিনি পুনর্বার সেখানে উপস্থিত হইলেন। মিশনরীদের অশোভন আস্ফালনের 
সহিত ম্বামীজীর পুনরাগমনের একটা কার্ধকারণ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 
হয়তো তাহার বন্ধুর! ভাবিয়াছিলেন তিনি আসিয়! ইহার সমুচিত উত্তর দিলে 
মিশনরীরা নীরব হইবেন । “ডেষ্রয়েট জার্নাল'-এর ০ই মার্চের মস্তব্যটি এই 
ধারণারই অন্ুকূল। উহাতে আছেঃ “হিন্থ্ব সন্গ্যাসী বিবকানন্দ চিকাগে। 
হইতে আজ রাত্রে ডেই্য়েটে ফিরিবেন এবং হয় শ্রীযু জন জে. ব্যাগলি অথবা 
মাননীয় টি, ডব্লিউ. পামারের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। পরবর্তী রর্কিধারে 
(১১ই মার্চ) কানন্দ “ডেট্রয়েট অপের! হাউস*-এ “ভারতে খ্রীষ্টীয় মিশন+ সন্বন্ধে 
বক্তৃতা দিবেন; এখানে গত সপ্তাহে যে ছাত্র-্বেচ্ছাসেবকদের অধিবেশন 
বসিয়াছিল, উহারই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরিকল্পিত হইয়াছে 1” ইংরেজী 
গ্রস্থাবলীর অষ্টম খণ্ডে এই বন্তৃতাটির কিয়দংশ “ভারতে শ্রীষ্টধর্ম নামে ছাপ! 
হইয়াছে । প্রায় একসহন্ত্র শ্রোতা আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী এই ভাষণটি শ্রদ্ধাসহকারে 
গুনিয়াছিলেন । “ডেট্রয়েট ট্রিবিউনে বক্তৃতার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়) তাহাতে 
প্রথমেই বল! হয় : গত দুই সঞ্তাহ ধরিয়া বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলিয়া 
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ছিল, ইহা তাহারই প্রত্যুত্বর | শ্বামীজী প্রথমে ভারতের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা 
করেন, পরে স্পেন ও পতুগাল হইতে আগত শ্রীষ্ঠানদের ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ 
করেন। অতঃপর ইংরেজ মিশনরীর! আসিলেন; কিন্তু ভারতীয়দের সহিত 
না মিলিয়া হ্বীয় আভিজাত্য রক্ষায় ব্যস্ত রহিলেন এবং গরীবের অন্রবস্ত্রহীনতার 
স্থযোগ লইয়। তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিতে লাগিলেন। তিনি আরও 
বলিলেন যে, অধিকাংশ মিশনরীর। ভারতীয় শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত, অর্ধ- 
পরিচিত, বা স্বকার্ধের অনুপযুক্ত । তিনি প্ররুত ধায়িক মিশনরীর' বিরোধী 
ছিলেন না, কিন্তু তেমন স্বার্থহীন ধামিক মিশনরী কোথায়? উহারা তো 
জীবিকা অর্জনের জন্য ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়। আর খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী জাতিগুলির 
কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহার! পৃথিবীতে রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে । 
তিনি আরও বলেন যে, সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য। অতএব মিশনরীরা যেন 
কোন জাতীয় গর্ব, কোন সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার না রাখেন। কারণ ভগবানের 
সম্তানদের আবার সম্প্রদায় হইবে কিরূপে ? 

এই বক্তৃতা দিয়! স্বামীজী নিজেও বেশ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন । পরদিন 
হেল ভগিনীদিগকে তিনি পত্রে জানাইলেন, “আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। 
ইনি বড় চমৎকার লোক। পরশু রাত্রে ভোজ দিলেন এর একদল প্রাচীন 
বন্ধুকে ; তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর | দলটিকে ইনি বলেন, “পুরানো 
বন্ধুদের আড্ডা” । এক নাট্যশালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা । সকলেই খুব 
থুশী ।*"*এযাবৎ যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছি, তার মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে ভাল । 
শুনে মিঃ পামার তে। আনন্দে আত্মহারা । আর শ্রোতারা এমন মন্্মুদ্ধ হয়ে 
যান যে, বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর তবে আমি জানতে পারলাম-_-এত 
দ্বীর্ঘকাল ধরে বলেছি। শ্রোতার অমনোযোগ বা চাঞ্চল্য বক্তার অগোচর 
থাকে না।” ( “বাণী ও রচনা”, ৬।৪০৩ )। 

স্বামীজীর পরবর্তী বন্তৃতা হয় ১০শে মার্চ) সোমবার, অডিটরিয়াম-এ। 
বিষয় ছিল বৌদ্ধধর্ম । ইহাতে তিনি ভারতের প্রাচীন ধর্মেতিহাসের কথা 
তুলিয়। বৃদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

এই বক্তৃতার পরই তিনি অন্যত্র চলিয়। যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন ; কারণ 
২০শে মার্চ বে-সিটিতে ও ২২শে মার্চ ম্যাগিনোতে বক্তৃতা দিবার কথ! ছিল। 
এই উভয় নগরই মিশিগান প্রদেশের অন্ততূক্ত। কিন্তু ডেউয়েটের বন্ধুদের 
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আগ্রহে তিনি এ ছুই বক্তৃতান্তে পৃনর্বার সেখানে ফিরিয়া আসেন এবং ২৪শে 
মার্চ শনিবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চে ভারতীয় নারী” সন্বদ্ধে বক্তৃতা দেন। এই 
বন্তৃতায় তিনি বলেন £ “ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক আদর্শ অতি উচ্চ । বিডির 
দেশের নারীসমাজকে নিজ নিজ আদর্শানুষায়ী বিচার করা কর্তব্য । প্রতীচ্যের 
মাপকাঠিতে প্রাচ্যের নারীর পরীক্ষা করা চলে না । পাশ্চাত্য দেশে নারীর 
মর্ধাদা স্ত্রীরপে, কিন্ত পূর্দেশে তাহার মর্ধাদ1 মাতৃরূপে স্থিরীরুত হয়। ভারতে 
সতীত্বের সম্মান সর্বাধিক । নারীর দেহাবলম্বনে জগন্মাতাই আত্মপ্রকাশ 
করেন ।” 

এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতা ছাড়া ঘরোয়। বৈঠকে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচন। করিয়াছিলেন । আর বক্তৃতা 
অপেক্ষা এইসব ব্যক্তিগত বার্ডালাপের কলই হইয়াছিল অধিক । ভারতীয় নারী 
সম্বন্ধে এইরূপ একটি আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ ১লা এপ্রিলের “ট্রিবিউন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এ পত্রিকারই ১৭ই মার্চের আর একটি বিবরণ হইতে 
জানা যায় ষে, জনৈক প্রশ্নকর্তা ভারতীয় পতিতা নারীদের সম্বন্ধে রাডিয়ার্ড 
কিপ্রিং-এর মতামত উল্লেখ করিলে স্বামীজী সরলভাবে ভারতীয় অবস্থা বৃঝাইয়া 
দেন এবং দেখাইয়া! দেন ষে, পতিতাবৃত্তি মানবসমাজের একটা কঠিন সমন্তা ; 
এইজন্য শুধু ভারতকে টিটকারি দেওয়া বুথ] । 

ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই তিনি ডেট্রয়েট ত্যাগ করেন 
এবং ১৮০৬ শ্রীষ্টাব্ধের পূর্বে আর সেখানে ফিরেন নাই । এ বৎসরের প্রথম ভাগে 
ডেট্য়েটে আসিয়া তিনি প্রায় ছুই সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং বক্তৃতা ও ক্লাস 
পরিচালনা করেন । এ কালের অবস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা ফাক্ষি ( “দেববাণী*, ৩১. 
৩৪) লিখিয়াছিলেন £ “তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সাংকেতিক লেখক ও তাহার 
স্থবিশ্বস্ত গুডউইন | বিভিন্ন পরিবারের বাসের জন্য সেখানে যে ক্ষত রিশিলিউ 
হোটেলটি আছে, উহ্ারই এক কক্ষে তাহার! থাকিতেন এবং কলাম ও বক্তৃতার 
জন্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি ব্যবহার করিতে পারিতেন। ভিড় ষেরূপ হইত তাহার 
তুলনায় এ ঘরটি তেমন বড় ছিল না; তাই আমাদের দেখিয়া দুঃখ হইত যে, 
অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে । ঘরখানি, হলঘর ও সি'ড়িবর__সব লোকে 
লোকারণ্য হুইয়া যাইত।' সে সময় তিনি শুধু ভক্তিতেই পুর্ণ থাকিতেন-_ 
ভগবৎপ্রেমের জন্ত তিনি ছিলেন বৃভূক্ষিত ও পিপাসিত। তিনি যেন একটা 
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ভগবছুন্মাদনায় আত্মহারা হুইয়াছিলেন__যেন ন্নেহুময়ী জগজ্জননীর জন্য 
ব্যাকুলতায় তাহার হ্বদয় ফাটিয়া যাইবে। সর্বসাধারণসমক্ষে তাহার শেষ 
বন্তৃতা হইয়াছিল “টেম্পল বেখ এল*-এ। উহার ধর্মযাজক ছিলেন র্যাবাই লুই 
গ্রোসম্যান ; তিনি ছিলেন স্বামীজীর অতি একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী। সেদিন ছিল 
রবিবার এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমরা! একটা কিছু ছুর্ঘটনার 
ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম ৷ গায়ে গায়ে ঠাসা লোকের সারি রাস্ত। 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল, আর কত শত জনকে যে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল ! 
বিবেকানন্দ তাহার শ্রোতাদ্দিগকে মন্ত্মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। (এ গির্জায় 
প্রদত্ত ) তাহার বক্তৃতাদ্ধয়ের বিষয় ছিল : “পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের বাণী” ও 
“বিশ্বধর্মের আদর্শ | তাহার মুখে আমরা এক অতি মনোরম ও পাণ্ত্যপূর্ণ 
ভাষণ শুনিলাম। আচার্দেবকে সে রাত্রে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তেমনটি 
আর কখনও দেখি নাই। তাহার সে সৌন্দর্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ 
জগতের নহে ।” 

শ্রীযুক্ত ওলি বূলকে লেখ। গুডউইনের পত্র ( ৫ই মার্চ, ১৮৯৬ ) হইতে জানা 
যায় যে ৪ঠ| মার্চ সকালে ও সন্ধ্যায় “বিশ্বধর্মের আদর্শ” সম্বন্ধে স্বামীজী দুইবার 
বন্ৃতা করেন। গুডউইনের ১১ই মার্চের পত্রে আছে “১৫ই মার্চ স্বামীজীর 
বক্তৃতার বিষয় ছিল “পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের বাণী" 1” 

শ্ীধৃক্ত। ব্যাগলির বাড়িতে না উঠিয়। স্বামীজী সেবারে কেন হোটেলে 
উঠ্িলেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক কিন্তু তখন শ্রীযুক্ত ব্যাগলির একটি কন্যা যন্থ্মা 
রোগ হইতে সারিয়া উঠিতেছিলেন বলিয়া তিনি কন্তাসহ কোলোরেডোতে 
দ্বীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। ইহারও দুই বৎসর পরে তিনি অকন্মাৎ 
আযপেপ্তিসাইটিস রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি ডেট্রয়েটে থাকিলে স্বামীজীকে 
কধনই বাহিরে বাস করিতে দ্রিতেন না। যাক, কথায় কথায় আমরা বহু দূর 
আসিম্। পড়িয়াছি। ইহার কারণ এই যে, একই স্থলে ডেট্রয়েট-পর্ব শেষ করা 
সুবিধাজনক । আর এই বিবরণ হইতে আমর! ইহাই বৃঝিতে পারি যে, ১৮৪৪ 
হইতে ১৮৯৬-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পূর্ণ ছুই বংসরকাল অতীত হইলেও ডেট্রয়েটে 
স্বামীজীর প্রভাব ম্লান না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কথাটা মনে রাখার 
যতো, কারণ পরে আমরা ষে অপ্রিয় বিষয়গুলির আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি, 
তাহার মূল্যায়নের পক্ষে এই দীর্ঘকালব্যাপী অটুট জনপ্রিক্রতা একটা বিশেষ 
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প্রামাণিক বস্ত। সে আলোচনায় আসার পূর্বে ১৮৯৪-এর আরও ছুই-একটি 
ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করা! আবশ্যক । 

অতুযুচ্চ সম্মান ও সাফল্যের মধ্যেও স্বামীজীর বৈরাগ্য কিরূপ আত্মপ্রকাশ 
করিত, তাহার পরিচয় এ কালের একখানি পত্রে পাই । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই 
মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন, “মিঃ হলডেন আজ প্রাতে খুব বোঝাচ্ছিলেন আমাকে 
-মিশিগানে বত্তৃত। দেবার জন্য । আমার কিন্তু এখন বস্টন ও নিউ ইয়র্ক একটু 
ঘুরে দেখবার আগ্রহ । সত্য কথা বলতে কি, যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি এবং 
আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ হচ্ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ।*..এসব বাজে 
জিনিস থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন__-আর এসব ভাল লাগে না। ঈশ্বর 
করেন তো বস্টন বা নিউ ইয়র্কে বিশ্রামের অভিপ্রায় ।”৮ ( “বাণী ও রচনা”, 
৬।৪০৩)। এই হলডেন ব্যক্তিটি কে জান! নাই, হয়তো কোনও বক্তৃতা- 
কোম্পানীর কেহ হইবেন । কারণ আমর! জানি যে, ঠিক এই সময়েই স্বামীজী 
মিঃ পামার ও অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ডেউ্টয়েটবাসী বন্ধুদের সাহায্যে বক্তৃতা 
কোম্পানীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। ১৫ই মার্চের পত্রে আছে, “প্রথম 
বক্তৃতা সম্পর্কে বন্দোবস্ত ঠিক হয়নি । হলের ভাড়াই লেগেছিল একশো পঞ্চাশ 
ডলার। হলডেনকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্য একজন জুটেছে ; দেখি এর ব্যবস্থা 
ভাল হয় কিনা ।” ( এ, ৪০৪ )। 

বক্তৃতা-বিষয়ক চুক্তি-সমাপ্চি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বার্ক লিখিয়াছেন, “স্বামীজী 
যখন শ্রীযুক্ত পামারের বাড়িতে ছিলেন সম্ভবতঃ সেই সময়েই বক্তৃতা-কোম্পাশীর 
সহিত তাহার চুক্তির অবসান ঘটে। চুক্তিটি ছিল তিন বৎসরের, কিন্তু চারি 
মাসের মধ্যেই উহা তাহার নিকট এক বন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ 
স্বামীজীর ব্যবসায়ী বন্ধুরাই তাহাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কারণ 
ভগিনী কৃষ্টিনের মতে, প্রভাবশালী বন্ধুরা হস্তক্ষেপ না করিলে, বাহির হইবার 
কোন উপায় ছিল না। কিন্তু চুক্তি নাকচ করার ফলে আধিক ক্ষতি হহল 
প্রচুর । বিশ্বস্তস্থত্রে জান! গিয়াছে যে, স্বামীজী এ পর্যস্ত ভারতীয় কাজের জন্য 
যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তই খোয়াইতে হুইয়াছিল।” 
( “নিউ ডিসকভারিজ”, ৩০১ )। 

স্বামীজী বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন কেন? পূর্বের 
পত্রাংশ ও শ্রীযুক্ত! বার্কের বাক্য হইতে আমর! কয়েকটি প্রধান কারণ পাই £ 
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ক্বামীজীর প্ররুতিগত বৈরাগ্য এভাবে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে ও অবিরাম কর্ম- 
কোলাহলে মত্ত থাকার বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিরাছিল । আর এ তো৷ ছিল 
এক বন্ধন, এক পরাধীনতা। ! ২০শে ফেব্রুআরি ( ১৮০৪ ) শ্রীমতী হেলকে লেখ 
স্বামীজীর চিঠি হইতে জানা যায় যে বন্তৃতা-কোম্পানী চুক্তি-অনুযায়ী বক্তৃতার 
নুব্যবস্থা তো করেই নাই, অধিকন্তু অজিত টাকার অধিকাংশ আত্মসাৎ 
করিয়া শ্বামীজীকে সামান্য অংশই দ্িতেছিল বলিয়া মিঃ পামার প্রভৃতি বন্ধুর 
সহায়তা লইয়াছিলেন। এইসব ভাবগুলি স্বামীজী ১৫হ মার্চ মেরী হেলকে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্টই হ্ায়ঙ্গম হয়। তিনি বলিতেছেন £ 
“এ পর্যস্ত সব ভালই যাচ্ছে । কিন্তু জানি না কেন, এখানে আসা অবধি 
আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। বক্তৃতা প্রভৃতি বাজে কাজে 
একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি । শত বিচিত্র রকমের মন্য্যনামধারী কতকগুলি 
জীবের সহিত মিশে মিশে উত্যক্ত হয়ে পড়েছি । আমার বিশেষ পছন্দ বস্তুটি 
যেকি তা বলছি £ আমি লিখতেও পারি না, বন্তৃতাও করতে পারি ন1; কিন্ত 
আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন 
বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি; কিন্ত তা অল্প__অতি অল্পসংখ্যক বাছাইকর! 
লোকের মধ্যেই হওয়া উচিত। তাদের যদি ইচ্ছা হয় তো আমার ভাবগুলি 
জগতে প্রচার করুক__আমি কিছুই ক'রব না। কাজের এ একটা যুক্তিযুক্ত 
বিভাগ মাত্র। একই ব্যক্তি চিন্তা ক'রে তারপর সেই চিন্তালন্ধ ভাব প্রচার ক'রে 
কখনও সফল হতে পারেনি । এরপে প্রচারিত ভাবের মুল্য কিছুই নয়। চিন্তা 
করবার, বিশেষ ক'রে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য পূর্ণ স্থাপ্বীনতার প্রয়োজন । 
স্বাধীনতার এই দাবি এবং মান্য যে যন্ত্ববিশেষ নয়__এই তত্বের প্রতিষ্ঠাই 
যেহেতু সব ধর্মচিন্তার সারকথা, অতএব বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ধারা অবলম্বন ক'রে এই 
চিন্তা অগ্রসর হ'তে পারে না। যন্ত্রের স্তরে সবকিছুকে টেনে নামাবার এই 
প্রবৃত্তিই আজ পাশ্চাত্কে অপূর্ব সম্পংশালী করেছে সত্য, কিন্তু এই প্রবৃত্তিই 
আবার তার সব রকম ধর্মকে বিতাড়িত করেছে । যংসামান্য যা কিছু অবশিষ্ট 
আছে, তাকেও পাশ্চাত্য পদ্ধতিমত কসরতে পরিণত করেছে । আমি বাস্তবিকই 
“ঝঞ্কাসদৃশ” নই, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার যা কাম্য, তা এখানে লভ্য 
নয় এবং এ “ঝঞ্ধাবর্তময়” আবহাওয়াও আমি আর সহা করতে পারছি না। 
পূর্ণত্বলীভের পথ এই যে, নিজে এরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ 
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যার! সচেষ্ট, তাদের ষথাশক্তি সাহাধ্য করতে হবে। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে 
সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম নয়_ মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব 
স্যষ্টি করাই আমার ব্রত।” (“বাণী ও রচনা” ৬1৪০৪-৫ )। 

মানসিক অবস্থা ধাহার এইরূপ, তাহার পক্ষে বক্তৃতা-কোম্পানীর তাগিঘ 
অন্থযায়ী অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য ঝঞ্ধাবাতপ্রা় আমেরিকার নগরে নগরে 
ঘুরিয়া বেড়ানো অসম্ভব-_ইহা সহজেই বৃঝিতে পারা যায়। অতএব অন্য কোন 
কারণ না ঘটিলেও বিচ্ছেদ ছিল অবশ্যন্তাবী । অন্য কারণও ঘটিয়াছিল-_যদিও 
উহা গৌণ। চিরাচরিত জন্যাসপ্রধার বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বক্তৃতা দিয়া 
ভারতের উন্নতিকল্পে অর্থোপার্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রয়োজন-স্থলে স্বাস্থ্যের 
কথা না ভাবিয়া অবিরাম কর্মআোতে গা ভাসাইতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না, 
আপাততঃ আত্মমুক্তির চিন্তা তুলিয়া জনকল্যাণসাধনে জীবনব্যয় করিতেও 
পরাম্থুখ হন নাই, কিন্তু তাহার এই হ্বায়াবেগ ও বাগ্সিতাশক্তির অপব্যবহার 
করিয়া ব্তৃতা-কোম্পানী কিংবা হলডেন প্রভৃতি অপর কেহ নিজের কোলে ঝোল 
টানিবে এবং পদে পদে তাহাকে ঠকাইবে, ইহা! বরদাস্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। মানবজীবনের এমন অবমানন। সহা করা অপেক্ষা সমস্ত অর্থ ছু'ড়িয়া 
ফেলাই বাঞ্চনীয় । আমরা দেখিয়াছি, বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত বিচ্ছেদের 
মূল্যক্বরূপ তিনি তাহার কষ্টাজিত প্রায় সমস্ত অর্থই 'অকাতরে ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। বত্তৃতা-কোম্পানী কিরূপ ঠকাইত, তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া 
স্বামীজী ১১ই জুলাই (১৮৯৪ ) আলাসিঙ্গীকে লিখিয়াছিলেন, “ডেভ্য়েটের 
বক্তৃতায় আমি ৯০* ডলার অর্থাৎ ২৭০০২ টাক! পেয়েছিলাম ।১ অন্যান্য 
বক্তৃতার একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০২ টাকা 
রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ১০০ ডলার । একট! জুয়াচোর বক্তৃতা- 
কোম্পানী "আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছি” 
(এ, ৪৬১ )। তখনকার দিনে ডলারের দাম ছিল তিন টাকা। 

সছুদ্দেশ্তে অর্থ অর্জনের তুলনায় নীতির মানকে উচ্চতর স্থান দিয়া এবং 
আধ্যাত্মিকতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়! স্বামীজী বক্তৃতা কোম্পানীর কবল হইতে 

১। তীহার প্রথম বক্ৃতায় বান্তিগত আর সম্বন্ধে ১৫ই মার্চের চিঠিতে আছে, ্নাত্র একশে। 
সাতাশ ডলার পেয়েছ্ি।” হল ভাড়ার জন্ত সামান্য কিছু দেওয়ার পর বাকী অর্থ অপরের] 
আত্মসাৎ করিয়াছে । 
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মুক্ত হইলেও ভারতের চিস্তা এবং &ঁ জন্য চেষ্টা করা হইতে বিরত হইতে পারেন 
নাই, যদিও ইহাও স্বীকার্য যে, এই স্বাধীন পন্থা অবলম্বনের পরও তিনি এই 
দিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন নাই। শক্রুপক্ষ অবশ্ত অনেক কিছুই 
কল্পনা করিত, কিন্তু বাস্তব সত্য অন্যরূপ । ভারতের কার্ষের জন্য এই কালে 
অযাচিত দান হিসাবে তিনি তেমন কিছু পাইয়াছিলেন বলিয়া জান! নাই, শুধু 
এইটুকু জানিতে পার! গিয়াছে, ফ্রিয়ার নামক জনৈক ডেউ্রয়েটবাসী ব্যবসান্মী 
তাহাকে দুই শত ডলার ( ছয় শত টাকা ) দিয়াছিলেন। বাকি প্রায় সমস্তই 
তাহার কষ্টাজিত বলিয়া মনে হয়। এই স্বোপাজিত অর্থও আবার অনেক 
ক্ষেত্রেই আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিতেন-_ইহা আমরা অন্যত্র 
বলিয়াছি, পরেও বলিব। আর আমেরিকার ব্যয়াধিক্য তে৷ জানাই আছে। 
অতএব মোটের উপর তাহার সঞ্চয় কিরূপ হইতেছিল এই বিষয়ে ২৫শে মাচের 
“ডেট্রয়েট ক্রিটিক' পত্রিকায় যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়, তাহা অন্ুধাবনযোগ্য £ 
“অগ্রীষ্টান ধর্মের মহান সত্য এবং সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
প্রচারোদ্েশ্যে কানন্দ ডেট্রয়েট শহরে কতকটা যে রোমাঞ্চকর অভিযান চালাইয়া 
যাইতেছেন, উহা হইতে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করিতেছেন বলিয়া অনেক কথ। 
শুনিতে পাই । আমি ঘটনাক্রমে জানিতে পারিয়াছি, আমাদের বিভিন্ন খ্রীষ্টান 
সম্প্রদায়ের বৈদেশিক মিশনগুলি হইতে যেসকল ধর্মপ্রচারক ভারতে প্রেরিত 
হন, বিবেকানন্দের যতস[মান্য আয় তাহাদের বেতন অপেক্ষা অধিক নহে । সত্য 
কথা বলিতে গেলে সঞ্চয় তিনি তেমন কিছুই করিতেছেন না। তিনি এখানে 
প্রায় ছয় সপ্তাহ আছেন এবং এ কালমধ্যে জনসাধারণের জন্য তিনি অপেরা 
হাউসে একটি, অডিটরিয়ামে একটি, একটি গির্জীয় একটি এবং এই প্রর্দেশের 
অন্থাত্র দুই একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতায় লব্ধ অর্থের প্রায় সবটাই 
অপেরা হাউস আত্মসাৎ করিয়াছে । অডিটরিয়ামটি ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়তো 
শ্রীযুক্ত ব্যাগলি করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ( বিবেকানন্দ) তাহারই অতিথি । 
যদ্দি তাহ! না হইয়! থাকে তবে কিনি খরচ চালাইতে পারিয়া থাকিলেই যথেষ্ট 
হইয়াছে মনে করিব। গির্জাতে তিনি কিরূপ করিয়াছিলেন জানি না, হয়তো 
অন্ান্ত স্থানের তুলনায় ভালই হইয়াছিল । বিকালবেল। ঘরোয়৷ বৈঠকে তিনি 
যেসব বার্তালাপ করেন, আর যাহারই ফলে তাহার এত খ্যাতি, সেগুলি তো 
মৃক্ত বামরই মতে! দাবি-দাওয়া-শূন্ত । অতএব গত ছয় সপ্তাহে আয়ব্যয়ের 
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সমতারক্ষা ছাড়া কানন্দ বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো আমার হিসাবে 
পাই না।” ( “নিউ ডিসকভারিজ, ৩০২-৩ )। 

মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যদিও দ্বিতীয়বারে ডেট্রয়েটে আসিয়! প্রথমে 
মাননীয় ( ভূতপূর্ব সেনেটর ) পামারের বাড়িতে উগঠিয়াছিলেন, তপাপি তিনি 
পরে শ্রীষূক্তা ব্যাগলির বাড়িতে চলিয়া যান। পামারের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ও 
ব্যাগলির বাড়িতে চলিয়া যাঁওয়া সম্বন্ধে তিনি ১৫ই মার্চ ও ১৭হ মার্চের পত্রদ্থয়ে 
লিখিয়াছিলেন, “বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সঙ্জন ও 
সদানন্দ ।*.-হা, আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক 
সংবাদপত্র £ ঝঞ্কাসদূশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, পামার হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন ; তবে তীর জেদ, ছুইটি বিষয়ে কিছু অদল- 
বদল চাই-_জগন্নাথদেবের রথ টানবে তীর লগ-হাউস ফার্মের “পারচেরন? জাতীয় 
অশ্ব, আর তার জাপি গাভীগুলিকে হিন্দ্র গোদদেবী-সম্প্রদায়ভূত্ত ক'রে নিতে 
হবে। এই জাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ-হাউস ফার্মে বু আছে 
এবং এগুলি তার খুব আদরের ।” € “বাণী ও রচনা”, ৬৪০৪ )। “মি: পামারের 
সঙ্গে বেশী সময় থাকার ব্যাপারে মিসেস ব্যাগলি ক্ষু্ন হওয়ায় আজ তার 
বাড়িতে ফিরেছি । পামারের বাড়িতে বেশ ভালই কেটেছে । পামার সত্যি 
আমুধে দিলখোল। মজলিশী লোক, 'বাঁঝালো। ক্ষচ' (মদ )-এর ভক্ত ।১...আমি 
চলে আসতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমার অন্য কিছু করবার 
ছিল না।” (এ, ৪০৬)। 

ডেট্রয়েট ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানে স্বামীজীর এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধু 
অনেকেই জুটিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার একমাত্র চিকাগো-বিজয়ের সঙ্গে 
তুলনীয় এই ডেন্রয়েটের বিজয়যাত্রার পরিণামন্বরূপ শত্রবৃদ্ধিও হইয়াছিল প্রচুর 
এবং ক্রমে উহা! স্বামীজীর জীবনে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুঃখ ঘটাইয়াছিল। সেসব 
ঘটনায় ক্রমে আমিতেছি। আপাততঃ এই দ্বিতীয়বারে ডেট্রয়েটের মিশনরী 
সমাজ একেবারে চুপ করিয়া রহিল, যদ্দিও ভারত প্রত্যাগত আর. এ. হিউম 
নামক এক মিশনরী ডেট্রয়েটের বাহির হইতে স্বামীজীর নামে ২১শে মার্চ 
একখানি পত্র লিখিয়া বিষোদগার করিলেন। এই বিজ্ঞ মিশনরীপুঙ্গব হিউমই 


১। পামার পরে মস্তপান-নিবারণ-আন্দোলনে যোগ দেন | 


টর যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


চিকাগে। ধর্মসভায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, প্বর্তমান পুরুষের অবসানের সঙ্গে 
সঙ্গেই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ও প্রতিপত্তিশালী কার্ধের ভার ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের 
হাতে আসিয়া পড়িবে ।” (“নিউ ডিসকভারিজ*, ৩১৯ )। হিউম-এর পত্র 
পাইয়। স্বামীজীর বিস্তারিত উত্তর দিবার সময় ছিল ন1, তাড়াতাড়ি একটা উত্তর 
লিখিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া যান। এ ২৯শে মার্চের উত্তর “বাণী ও রচনাতে 
মুত্রিত হইয়াছে । হিউম উভয় পত্র ডেট্রযেটের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন ধাবং 
তাহার ফলে হিউম ও স্বামীজীর বন্ধুদের মধ্যে দীর্ঘ বাদপ্রতিবাদ চলিতে থাকে । 
স্বামীজী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। 

স্বামীজীর পত্রাবলী হইতেই প্রকাশ, তিনি মধ্যপশ্চিমের কাজ সারিয়া 
পূর্বাঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এ অঞ্চলে যাইবার পূর্বে তিনি ডেট্রয়েট 
হইতে ২৩শে ফেব্রআরি ওহিয়ো। প্রদেশের আডা শহরে এবং পুনর্বার ডেট্রয়েটে 
ফিরিয়া সেখান হইতে ২০শে মার্চ মিশিগান প্রদেশের অন্তর্গত বে-সিটি ও 
ভ্যাগিনোতে যান। 

আডা! ক্ষুত্র নগর হইলেও সেখানে ওহিয়ে। নর্দার্ন ইউনিভাসিটি অবস্থিত 
থাকায় শ্রোতার অভাব ছিল না। তাহারা মনোযোগসহকারে স্বামীজীর কথা 
শুনিয়াছিলেন এবং প্রশ্নও করিয়াছিলেন বহু। বক্তৃতা হইয়াছিল “অপেরা 
হাউসে" শুক্রবার জন্ধ্যায়, ২৩শে ফেব্রুআরি। বিষয় ছিল, “মানবের দেবত্ব | 
স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন : মন ও জড় বস্ত হইতে আত্মা পথকৃঃ মন নিজে 
বিনাশী ও উহা আত্মার মন্ত্রমাত্র। আত্মা স্বভাবতঃ পবিত্র, কিন্ত ভ্রমে নিজেকে 
অন্যরূপ মনে করেন। এই ভ্রম দূর করাই মানুষের কর্তব্য। সকল আত্মাই 
মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট। কোন বিশেষ ধর্মকে একমাত্র সত্য বল! অন্যায় । 
বক্তৃতা অর্ধঘণ্টী ব্যাপী হইলেও সভাপতির ঘোধণানুযায়ী প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর বহু 
সময় ব্যয়িত হইল | এই প্রশ্বোত্বরকালে স্বামীজী বলিলেন : হিন্দ পুনর্জন্মে 
বিশ্বাসী ; শ্রীকুষ্জজীবনের সহিত শ্রীষ্টজীবনের কিছু কিছু সাদৃশ্ত আছে; স্থাটি 
অনাদি; মুক্তির অর্থ কোথাও যাওয়1 নহে, প্রত্যুত স্বরূপের অন্ভূতি ধর্ম মানে 
আত্মার স্বর্ূপের অভিব্যক্তি; পাশ্চাত্তের লোকের! বড়ই কর্মচঞ্চল, শাস্তভাবে 
থাকাও সভ্যতাবিকাশের একটা প্রধান অবলম্বন ; হিন্দুরা নিজের দুঃখাদির জন্য 
ভগবানকে দায়ী করে না, ইত্যার্দি। 

বে-নিটির কোন গির্জায় বক্তৃতার অন্থমতি না পাইয়া স্বামীজী অগত্যা 


ডেট্রয়েট ৯০৭ 


“বে-সিটি অপেরা হাউসে” বক্তৃতা দেন। কিন্তু মিশনরীরা বিরোধী হইলেও 
তাহার শ্রোতার অভাব হয় নাই। বক্তৃতা হয় ২০শে মাচ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় । 
বক্তৃতার সংবাদ ঘোষণ। করিতে গিয়া “বে-সিটি টাইমস প্রেপ” পত্রিকায় লিখিত 
হইল : “হিন্দ সন্ন্যাসী ডেই্রয়েটে টি. ( আর?) জি. ইঙ্গারসোল” অপেক্ষাও 
অধিক সংখ্যক শ্রোতাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অপূর্ব বাগ্মিতা, বিশ্তদ্ 
ইংরেজী এবং চিন্তার গান্তীর্ধ এই দেশের সর্বত্র শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছে ।” (“নিউ ডিসকভারিজ', ৩৪৪ )। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 
আমেরিকায় অর্থকৌলীন্য স্বীকৃত হয়, ঘোর অপরাধীও অর্থবলে সমাজে উচ্চ 
স্থান পাইতে পারে। ভারতে সেরূপ কৌলীন্ত স্বীরুত হয় না। ভারতীয় 
জাতিপ্রথার ভিত্তি অন্রূপ। হিন্দ্ধর্ষম পরমতপহিষ্ণণ। মিশনরীরা সকল 
ধর্মীপেক্ষা হিন্দ্ধর্ষকে অধিক গালি দিতে পারে শুধু এই কারণেই যে, হিন্ববা 
ধর্মমত-প্রকাশে কাহাকেও বাধা দেয় না। সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাংকালে 
তিনি ইহাও বলেন যে, হিন্দরা সাধারণতঃ খ্রীষ্টান হইতে ঢায না, তবে অর্থলোভে 
কেহ কেহ ন্বধর্ম ত্যাগ করে। সামাজিক অপরাধে অপরাদী সব দেশেই আছে, 
এবিষয়ে ভারতও যেমন আমেরিকাও তেমনি ; তাছ্াড়। সকল মানুষই দেবতা 
এরূপ মনে করা অযৌক্তিক । 

বে-সিটি হইতে স্বামীজী শ্যাগিনো শহরে যান এবং সেখানে বুধবার সন্ধ্যায় 
(২১শে মার্চ) বক্তৃতা দেন। এধানে লক্ষা করিবার বিষয় 'এই তে, তখনকার 
দিনে আমেরিকার জনসমাজ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য বৃঝিত না এবং 
অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীজীকে বৌদ্ধ বলিয়া ভাবিত। শ্যানিগোর সংবাদপত্রগুলিও 
এইবপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিল । বিশেষতঃ স্বামীজীর বক্লৃতার বিষয় “বৌদ্ধধর্ম 
বা এশিয়ার জ্যোতিঃর ধর্ম, হইতেও এই বিভ্রান্তি পরিপুষ্ট হইয়! থাকিবে। 
স্বামীজী পরে বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন করিয়। ধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
বক্তৃতার স্থান ছিল--“আযাকাডেমি অব মিউজিক'। শ্রোতার সংখ্যা অল্প 
হইলেও তীহারা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন | বর্তায় তিনি ভারতের 
বাস্তব সমাজজীবনে ও রাষ্্ীয় ক্ষেত্রে সমন্বয়ের বিপুল প্রভাবের কথ! এতিহাসিক 
তথ্যসহায়ে বুঝাইয়! দেন। পরে এই তথ্যের প্রয়োগে অপর দেশ ও ধর্মগুলি 





১। বহার প্রকৃত নাম রবার্ট গ্রীন ইঙ্জারসোল। ইনি সমসামছিক আমেরিকার প্রসিদ্ধ 
অজ্ঞোয়বাদী বক্ত1। ইহার সহিত স্বামীভীর সাক্ষাৎ হইয়[ছিল। 


১১০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


কিরূপে লাভবান হইতে পারে তাহাও ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইহাও দেখাইয়া 
দেন যে, ক্যাথলিকদের অনেক অন্ুষ্ঠানপ্রথা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত 
হইয়াছে এবং তিনি বলেন যে, অপরের নিন্দায় মাতিয়। উঠিলেও শ্রীষ্টান পান্্রীরা 
যাহা প্রচার করেন, কার্ধতঃ তাহা পালন করেন না) বিশ্বত্রতৃত্ব মুখে প্রচারিত 
হইলেও আমেরিকার দক্ষিণাংশে নিগ্রোরা অবহেলিত হইয়া! থাকে। অন্যান্য 
হ্থানে যেমন. এখানেও তেমনি স্বামীজী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশনরীরা 
তাহার বার্তাকে নস্তাৎ করিয়া দিবার জন্য কোমর বীধিয়া লাগিয়া গেলেন, যদিও 
সাফল্য তেমন কিছুই হুইল ন1। 

এখানে স্বামীজীর আমেরিকা-ভ্রমণকালের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটন। রি 
রাখি । আমরা! দেখিয়াছি, চিকাগো হইতে ডেট্রয়েট পর্যন্ত, এমন কি শ্যাগিনো 
পর্যন্ত সর্বত্র সংরক্ষণশীল সঙ্কীর্ণমন। অনেক পান্দী এবং তাহাদের অনুগামী সাধারণ 
জনসমাজ স্বামীজীর প্রচারের বিরুদ্ধাচরণকল্পে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। ইহার আরও বীভংস পরিচয় আমরা পরে পাইব। অথচ মনে 
রাখিতে হইবে, নবীন বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত আমেরিকা এ সময়মধ্যে 
পূর্বাপেক্ষা অনেক উদার হইয়াছিল? কিছুদিন পূর্বেও চিকাগোর সমাজে এরূপ 
বক্তৃতা দেওয়া মোটেই সম্ভব হইত কিনা কে জানে? আমেরিকার জনপ্রিয় 
অজ্ঞেয়বাদী সুবক্তা রবার্ট ইঙ্গারসোলের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইলে ইঙ্গার- 
সোল তীহাকে সাবধান করিয়া দেন, তিনি যেন অতিসাহসী বা অতিস্পষ্টবাদী 
না হন। তাহার নবীন মতবাদ প্রচারকালেও প্রচলিত রীতিনীতির সমালোচনা 
বিষয়ে যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন । ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ইঙ্গারসোল 
বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার করিতে আসিলে আপনাকে 
ফাঁসিকাঠে ঝুলানে! হইত বা পুড়াইয়া মারা হইত । এমন কি আরও কিছু পরে 
আসিলেও আপনাকে টিল মারিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়! দেওয়| হইত।”» এ 
তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বামীজীর ভাগ্যে অনেকখানি ঘটিয়াছিল । তবৃ ইহাও সত্য যে, 
স্বামীজীর অভিজ্ঞতা ও ইঙ্গারসোলের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা! প্রভেদ ছিল। 
ইঙ্গারসোল ধর্মমাত্রের বিরোধী ছিলেন, স্বামীজী নিজে ছিলেন আন্তিক, ইঈশ্বর- 
প্রেমিক এবং যীস্ুপরষ্টের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল ৷ ইঙ্গারসোল ছিলেন অতীন্দ্িয় 
সত্যে অবিশ্বাসী, স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসী ; ইঙ্গারসোল ছিলেন ধর্মধবংসী, 
স্বামীজী ছিলেন শুধু সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মধ্বজিতার বিরোধী । অতএব স্বামীজীর 
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ভাগ্যে বিরোধের সহিত সমর্থনও যথেষ্ট মিলিয়াছিল । একটি ঘটনায় ইহাদের 
পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়। একবার এক ক্লাসের ছাত্রদের স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 
“ইঙ্গারসোল একদিন আমাকে বলিলেন, “আমি এই জগৎ হইতে যথাসম্ভব ভোগ 
আদায় করাতেই বিশ্বাসী, আমি চাই কমলানেবুটাকে নিঙড়াইয়। কাঠ করিয়া 
ফেলিতে, কারণ এই জগৎ ভিন্ন অপর কোন কিছুর সত্যতা সম্বদ্ধে আমরা 
নিশ্চিন্ত নহি । আমি উত্তর দিলাম, “এই জগন্রপ কমলানেব্টাকে আপনি 
যেভাবে নিউডাইতে চান আমি তদপেক্ষা উত্তম উপায় জানি, আর আমি 
তাহাতে রসও পাই বেশী। আমি জানি যে, আমার নাশ নাই; অতএব 
আমার ব্যস্ততাও নাই। আমিজানি যে, আমার কোন ভয় নাই ; অতএব 
নিঙড়াইতে আমি স্থখও পাই । আমার কোন কর্তব্য নাই-_কোন স্ত্রী, পুত্র বা 
সম্পত্তির বন্ধন নাই; অতএব আমি সকল নরনারীকেই ভালবাসিতে পারি; 
আমার নিকট সকলেই ভগবাঁন। একবার ভাবিয়। দেখুন দেখি, মানুষকে ভগবদ- 
জ্ঞানে ভালবাসিতে পারিলে আনন্দ কিরূপ হয়। আপনার কমলানেবৃটিকে 
এইভাবে নিঙড়ান দেখি এবং তাহা হইতে সহশ্গ্ুণ অধিক রস বাহির করুন-_ 
প্রত্যেক বিন্দ্র রন বাহির করিয়া ফেলুন” |” 

পশ্চিম প্রান্তের একটা নগরে অবস্থানকালে স্বামীজী আপনাকে স্বীয় 
জীবনের একটা বিকটতম পরিস্থিতি-মধো দেখিতে পাইয়াছিলেন। হিন্দৃদর্শনের 
কথা ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যিনি সর্বোত্বম সত্যে উপস্থিত হন, 
তিনি পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করেন, বাহিরের কিছুই 
তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না । কথাগুলি শুনিল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র, যাহারা তখন গোচারণ-কার্ষে নিযুক্ত ছিল ; আর এ প্রান্তের গোচারকগণ 
( কাউ বয়েজ ) খুব বেপরোয়া ও উগ্রপ্রক্কতি বলিয়! বিখ্যাত। তাহার ঠিক 
করিল স্বামীজীরই উপর এই কথার পরীক্ষা চালাইতে হইবে । তিনি উহাদের 
গ্রামে বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইলে তাহারা একট! কাঠের টবের তলাটা উপর 
দিকে উলটাইয় তাহাকে উহার উপর দাড় করাইয়া দিল। স্বামীজী ইহাতে 
জক্ষেপ ন! করিয়। বন্তৃত দিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তত্বকথায় ডূবিয়া আর 
সব ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় শে। শে শবে তাহার কানের নিকট দিয়া 
বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল । ইহাতেও বিন্দমাত্র বিচলিত না হইয়া! তিনি 
নিধিকারচিত্তে আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে থাকিলেন। ভাষণ শেষ হইলে 
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ছেলের! তাহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল এবং সোৎসাহে করমর্দন করিয়া বলিতে 
লাগিল, “হা, সাচ্চা আদর্মী বটে !” 

স্বামীজী কৌতুকচ্ছলে একটা মজার ঘটনা বলিতেন। তখন তিনি বক্তৃতায় 
ব্যস্ত-_একটি গ্ল্যাভস্টোন ব্যাগ মাত্র সম্বল লইয়া অবিরাম একস্থান হইতে 
স্থানাস্তরে ঘৃরিয়! বেড়াইতেন। এসকল স্থানে বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ থাকিলেও 
স্বামীজীর স্ুখ-স্ুবিধার দিকে সব সময় বিশেষ নজর দেওয়া হইত না। এমনি 
ভাবে মধ্য পশ্চিমের একটি ক্ষুত্র শহরে তিনি বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইলেন । 
শরীর তখন খুবই অবসন্_একট্ু বসিয়া বিশ্রাম কর! আবশ্যক । অভ্যর্থনা- 
সমিতির কর্মসচিব তাহাকে বিশ্রামের জন্য একটি অন্ধকার ছোট ঘর দেখাইয়া 
দিলেন । ম্বামীজী উহাতে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারায় বসিতে গিয়াছেন, 
অমনি সেটা মাঝখান হইতে খসিয়া গিয়া! এমন বেখাপ্পা গোছের হইয়া গেল যে 
তাহার সর্বশরীর উহাতে ঢুকিয়া গেল । তিনি বনু চেষ্টা করিয়াও আপনাকে এ 
অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না; বরং দেখিলেন, অধিক নড়া-চড়া 
করিলে পোশাক ছি'ড়িয়া এবং চামড়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবস্থা আরও সঙ্গীন 
হইবে। অগত্যা সেই অস্বস্তিকর অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিতে হইল । অবশেষে 
যথাকালে কর্ষসচিব মহাশয় যখন সেখানে ফিরিয়া তাহাকে বক্তৃতামঞ্ধে লইয়া 
যাইবার জন্য ডাকিলেন, "ম্বামীজী চলুন, শ্রোতারা আপনার জন্য অপেক্ষা 
করছে,” তখন তিনি ঈষৎ উচ্চকঠে বলিলেন, “আমার বোধ হয়, আপনি যদি 
আমাকে আমার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার না! করেন, তাহলে 
শ্রোতাদিগকে বরাবর এমনিতর অপেক্ষা করেই থাকতে হবে।” কথা শুনিয়া 
কর্মসচিব তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিলেন এবং স্বামীজীকে এ অবস্থা হইতে 
টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর একচোট খুব হাসি হইল। স্বামীজী 
এমনভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন যে, তাহার শিষ্য ও বন্ধুরা হাসিয়া খুন 
হুইতেন। 

আর একটি ঘটনায় স্বামীজীর মহত্ব ও মানবতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধ। 
ও সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। আমেরিকার দক্ষিণপ্রাস্তের অনেকেই 
তাহাকে নিগ্রো বলিয়া! ভ্রম করিত। একবার এ অঞ্চলে তিনি ট্রেন হইতে 
অবতরণমাত্র বিপুল ভাবে সংবধিত হইতেছেন দেখিয়া! একজন নিগ্রো৷ কুলি 
সাহার নিকটে আসিয়। জানাইল যে, সে গুনিয়াছে, তিনি ভাহারই শ্বজাতীয় 
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লোক এবং তীহার গৌরবে নিগ্রোসমাজ গৌরবান্বিত, অতএব সে তাহার 
করমর্দনের সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়। স্বামীজী সাগ্রহে সেই রেলওয়ে কুলির 
হাত স্বহস্তে লইয়া বলিলেন, ধন্যবাদ, ভাই তোমাকে ধগ্যবাদ 1” তিনি তাহার 
প্রতি নি্রোদের এইরূপ বাবহারের আরও দৃষ্টান্ত দিতেন এবং তাহারা তাহাকে 
নিগ্রো ভাবিতেছে জানিয়া একটুও বিরক্ত হইতেন না । এমনও ঘটিয়াছে যে, 
দক্ষিণের হোটেলওয়াল। তাহাকে নিগ্রো ভাবিয়া হোটেলে ঢুকিতে দেয় নাই 
এবং অভদ্রভাবে তাড়াইয়। দিয়াছে । তথাপি তিনি একথা কখনও বলেন 
নাই যে তিনি নিগ্রো নহেন, পরন্ত ভারতবাসী হিন্দ্। অতঃপর অন্থত্র 
আশ্রয় লইয়া স্বামীজী যপন সেই নগরেই সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, তখন পরদিন 
সংবাদপত্রে উহা পড়িয়া হোটেলওয়ালা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং 
তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। এমন কি আমেরিকার উত্তরাংশেরও 
নাপিতের দোকান হইতে তাহাকে অপমানিত হইয় সরিয়া যাইতে হুইয়াছে। 
বহুকাল পরে এইসব শুনিয়া যখন একজন পাশ্চাত্য শিষ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, কেন তিনি এইসব স্থলে আত্মপরিচয় দেন নাই, তখন তিনি 
উত্তর দিয়াছিলেন, “কি, অপরকে ছোট ক'রে আমি বড় হব? আমিতো 
পৃথিবীতে সেজন্য আঙ্গিনি 1” 

চর্মের আভিজাত্য তিনি জীবনে কখনও প্রকাশ করেন নাই ; কেহ এরূপ 
করিতে গেলে বরং বিদ্ধরপই করিতেন । তিনি নিজে বরং বিশ্বাস করিতেন 
যে তাহার জাতির রক্তে বিভিন্ন ধারা মিশ্রিত হইয়াছিল । ভগিনী নিবেদিতা 
লিখিয়াছেন £ “পৃথিবীর সৌভাগ্যবান জাতিগুলি স্বয়ং উচ্চাধিকার লাভ করিয়া 
যে মিথ্যা জাতিতৰ গড়িয়া তুলিয়াছে, ডহার প্রতি তিনি ছিলেন অবজ্ঞাপূর্ণ। 
“আমার শ্বেতচর্ম আর্ধ পূর্বপুরুষের জন্য যদি গর্বের কারণ থাকে, তো আমি 
আমার পীতচর্ম পূর্বপুরুষের জন্য আরও অধিক গবিত এবং ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো 
পূর্বপুরুষদের জন্য আমি অধিকতম গধিত'_-এইরূপই ছিল তাহার কঘা। নিজ 
দেহের মঙ্গোলিয়ান সদৃশ চোয়ালের জন্ত তিনি অতিশম্ম গর্ব অনুভব করিতেন, 
কারণ তিনি মনে করিতেন, উহা একটা কিছুতে বৃলডগেরই মতো! মরণকামড় 
দিয় লাগিয় পড়িয়া থাকারূপ মনোভাবের গ্োতক। তিনি বিশ্বাস করিতেন 
যে, আর্ধ নামে খ্যাত প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই মঙ্গোলীয় গুণটি মিশ্রিত হইয়া 
আছে; তাই একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “দেখতে পাচ্ছ না? তাতারর! 


২-৮ 


৯১৪ বগনায়ক বিবেকানন্দ 


যেন প্রতি জাতির রক্তের উত্তেজক মগ্যন্বরূপ ! সে প্রত্যেক জাতির রক্তে উৎসাহ 
ও উদ্যম সংক্রামিত করে” |” 

বাগ্মিতার ফলে তিনি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন ষে, বক্তৃতার নিমন্ত্রণের 
যেন শেষ ছিল না। সবগুলি স্বীকার করা তাহার সময় ও শরীরের পক্ষে 
সাধ্যাতীত ছিল। তব্‌ যেগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাহাকে 
সপ্তাহে বার-চৌদ্দটি করিয়া বন্তৃতা দিতে হইত। শরীর ও মন ইহাতে, অবসন্ন 
হইয়া পড়িত) কিছুদিন পরে তাহার মনে হইত, তাহার বৃদ্ধির ভাঙার ষেন 
শূন্য হইয়া গিয়াছে__বক্কৃতার বিষয় পর্বস্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন 
না। তিনি ভাবিতেন, “কি করি? কাল তাহলে কি বলব ?” এমন চরম 
অবস্থায় উপস্থিত হইলে যেন দৈবান্থকুল্য অপ্রত্যাশিতরূপে নামিয়া আসিত। 
ইহার ফলে হয়তে। তিনি মধ্যরাত্রে শুনিতে পাইতেন, কে যেন উচ্চৈংস্বরে 
বলিয়। দিতেছে, পরদিন বক্তৃতায় কিকি বলিতে হইবে । কখনও মনে হইত 
যেন এই দৈববাণী স্ুদ্বরে ধ্বনিত হইতেছে এবং দৃরপথ বাহিয়৷ উহা৷ ক্রমে নিকটে 
আদিতেছে। অথবা দেখিতেন, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন এবং অপর 
একজন পার্খে ঈাড়াইয়! বন্তৃতা করিতেছে । কিংবা! দুইজন দ্রাড়াইয়৷ তাহার 
সম্মুখে বক্তব্য বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিত এবং উহাই তাহার পরদিনের 
বক্তব্যের খোরাক জোগাইত। আবার এইসব চিস্তারাশি অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহার নিকট অজ্ঞাতপূর্ব বলিয়া প্রতিভাত হইত। অনেক সময় একই বাটাতে 
বাসকারী অপরেরাও এইসব কথাবার্তা শুনিয়া হয়তে। পরদিন প্রশ্ন করিতেন, 
পন্বামীজী, আপনি কাল কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন ?” তখন তিনি 
সু হাস্ত করিয়া ও এমন ছুই-চারিটি কথা! বলিয়। এড়াইয়া যাইতেন যে প্রশ্ন 
কর্তার মনে সব ব্যাপারটা আরও রহশ্তময় হইয়া উঠিত। বিশেষ পীড়াপীড়ি 
করিলে তিনি ব্যাখ্যাকল্পে বলিতেন, উহা! কিছুই নহে, কেবল- স্বয়ংক্রিয় মনের 
স্বকেন্জিক ক্রিয়া!) সে নিজেকে এঁরূপে আপাততঃ বিভক্ত করিয়া উপদেশ দেয়, 
কথা বলে, বিচার করে। ইহা৷ আত্মারই অসীম শক্তির পরিচায়ক । আত্মাতে 
ষে অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে, নিন্রাকালে উহা! এভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এতত্বাতীত ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক রহুস্থ নাই । ঘনিষ্ঠ শিশ্তদিগকে তিনি 
ইহাও বলিতেন, “একেই বলে দৈবপ্রেরণ! |” তবে প্রায়ই কথাবার্তায় তিনি 
এই সকলের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না, বা ইহ! অলৌকিক বলিয়া 
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স্বীকার করিতেন না, বরং বৃক্তিসহায়ে বুঝাইয়া দিতেন, মনের স্বাভাবিক রীতি 
অন্থ্যায়ী এইরূপ ঘটিয়৷ থাকে । 

এই সময়ে তাহার অলৌকিক যোগশক্রিও প্রকাশ পাইয়াছিল। মাদাম 
কালভের ঘটনায় উহার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এই শক্তির 
প্রয়োগ করিতেন না; যে সকল বিরল স্থলে প্রয়োগ করিতেন, সেখানে কোন 
না কোন বিশেষ কারণ বিদ্যমান ধাকিত। তাহার মধ্যে এপ শক্তি ছিল ষে, 
তিনি ইচ্ছা! করিলে স্পর্শমাত্র অপরের জীবনগতি পরিবত্তিত করিতে পারিতেন, 
ঘরে বসিয় তিনি স্ুন্বরের সংবাদ পাইতেন এবং অপরের মনের অস্তত্যল পর্যস্ত 
দেখিতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইত, প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি জিজান্মুর 
সন্দেহ বৃঝিতে পারিয়াছেন এবং উহ1 ভঞ্জন করিতেছেন । অপরের দিকে 
তাকাইয়া তিনি তাহার অতীত জীবনরহস্তও উদঘাটিত করিতে পারিতেন। 
যৌগিক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহবান চিকাগোর এক ধনী ব্যক্তি একবার স্বামীজীফে 
কতকটা বিদ্রপ করিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, “মশায়, আপনি যা বলছেন, এসব 
যদি সত্যি হয় তো আমার মনের গঠন বা আমার অতীত জীবন সম্বদ্ধে কিছু 
বলুন দেখি ।” স্বামীজী এক মৃষ্ূর্ত একটু ইতস্তত: করিয়া এ ব্যক্তির চক্ষুর 
উপর স্বীয় তীক্ষদৃষ্টি এমনই ভাবে নিক্ষেপ করিলেন, যেন অদম্য শক্তিতে উহা 
এ ব্যক্তির দেহমন ভেদ করিয়া নিরাবরণ জীবাত্মার সম্মধে উপস্থিত হইবে । 
এ ব্যক্তি অমনি সন্তস্ত হইয়া বলিয়! উঠিল, “স্বামীজী, আপনি আমায় এ কি 
করছেন? আপনি ষেন আমার গোটা আত্মাকে মধিত করছেন বলে মনে হচ্ছে, 
আর আমার জীবনের সব গোপন রহস্য জল জল করে ভেসে উঠছে।” এরূপ 
শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি উহার অপপ্রয়্োগ করিতেন না, কিংবা উহা! 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়াও ভাবিতেন না। 

ফলত: ন্বামীজীর নিকটে আগত ব্যক্তি আত্মোৎকর্ষের ও ধর্মানুভূতির পথেরই 
সন্ধান পাইত এবং এ জন্য জীবনে নৃতন অন্ুপ্রেরণাও লাভ করিত। তখনকার 
দিনে তিনি যেন আর সব ভুলিয়া আমেরিকার অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধনেই 
বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমেরিকার জনসাধারণ তাহাকে এ দিতেই 
দেখিত; তিনি তীহাদের নিকট ছিলেন সাধূ, মহাপুরুষ--আমেরিকার নিকট 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বকল্যাণময় অবদান। ভারতের বরপুজকে তাই 
আমেরিকার সমাজ নিতাত্ত আপনার বলিল্লাই গ্রহণ করিয়াছিল। 


আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে 


জেয়েট ত্যাগের পূর্ব হইতেই স্বামীজী পত্রাদিতে বন্ধুদের জানাইতে- 
ছিলেন, শ্রীমতী স্মিথ ও অন্যান্যদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথমে নিউ ইয়র্কে যাইবেন 
ও পরে ১৭ই এপ্রিল নাগাদ তিনি আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে লীন যাইতে ইচ্ছুক । 
সম্ভবত; ডেট্রয়েটে থাকা-কালেই কিংবা তাহার অব্যবহিত পরে াহার 
নরগ্তাম্পটন, লীন ও বস্টন যাওয়া স্থির হইয়া যায়। ডেট্রয়েট হইতে ১৫ই 
মার্চের চিঠিতে তিনি মেরী হেলকে লিথিয়াছিলেন, মেরীর মাতার ইচ্ছান্থুদারে 
লীন যাইবার পূর্বে এ বিষয়ে আরও সংবাদ চান এবং ৩*শে মার্চের চিঠিতে 
মেরীকে জানান ষে, তিনি লীন নগরে যাইবেন, শ্রী! ফ্রান্সিস ডব্লিউ. ব্রীডের 
আমন্ত্রণ রক্ষার্থে । শ্রীমতী হেলকে লিখিত ২রা এপ্রিলের পত্র হইতে স্বামীজীর 
নিউ ইয়র্কে অবস্থিতির কথা জান যায়। শ্রীমতী হেলকে লেখা ১০ই এপ্রিলের 
পত্র হইতে ডাঃ গার্নসীর বাড়িতে তাহার অবস্থান ও ১৩ই এপ্রিল বস্টন যাওয়ার 
বিষন্ন অবগত হওয়া যায়। নরগ্যাম্পটন ও বস্টন যাওয়া কিভাবে স্থির 
হইয়াছিল জান! না থাকিলেও সংবাদপত্রে এইরূপ ঘোষণ। বাহির হইয়াছিল £ 

“১৪ই এপ্রিল, শনিবার নরগ্যাম্পটনের লোকেরা অতি সুপত্ডিত হিন্দু সন্াসী 
বিব কানন্দের বক্তৃতা গুনিবার সুযোগ পাইবে । যদ্িওধর্মের দিক হইতে অল্প 
লোকই তাহার সহিত একমত, তথাপি এমন কেহই নাই যিনি ওংস্থক্যবশতঃ 
অথ্ধবা অন্ত কোন কারণে তাহার কথা শুনিতে ন চাহেন।* ( “নরভ্ভাম্পটন 
ডেলি হেরান্ড', ৬ই এপ্রিল, ১৮৭৪ )। 

“কমলা বর্ণের পাগড়ি-পরা এবং বৌদ্ধিক ও নৈতিক সর্যবিষয়ে প্রগতিশীল 
মতের জন্য লন্ধকীতি স্বামী বিব্‌ কানন্দ বস্টন আসিতেছেন। চিকাগোয় 
অবস্থানকালে ধর্মমহাসভা৷ সম্বন্ধে ধীহারই কোন আগ্রহ ছিল, তিনিই “ভাই বিব 
কানন্দের' কথা গুনিয়াছেন। ( তিনি এ নামেই পরিচিত হইতে চান )। তিনি 
ব্যক্তিগতভাবেই ধর্মপ্রচারের ব্রত লইয়া আমেরিকায় আসিয়াছিলেন এবং 
তাহার অভিপ্রায় ছিল, যাহাতে এই জড়বাদী ও অর্থোপাসক ভূমিতে ধর্মবিশ্বাস 
পৃনংসংস্থাপিত করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই একজন উচ্চ- 
স্তরের মান্য--ভত্র, সরল, অকপট এবং আমাদের অধিকাংশ পণ্ডিত অপেক্ষা 


আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ১১৭ 


এতই অধিক বিদ্বান যে, তুলনাই করা চলে না । লোকে বলে ষে হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ধর্মমহীসভার কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়া- 
ছিলেন, “আমাদের সকলকে একসঙ্গে ধরিলেও তিনি তাদপেক্ষা অধিকতর 
বিদ্বান । তিনি বস্টনের সর্বাধিক পরিচিত প্রায় দ্বাদশ জন ব্যক্তির নাষে 
চিকাগোর চিন্তা, কার্য ও হালরুচির নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে পরিচয়পজ্জ লইয়! 
আসিতেছেন_-কারণ এইসব বিষয়েও চিকাগোতে হাল ফ্যাশন বলিম্া একটা 
জিনিস আছে 1” ( “বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট", ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৪ )। 

“নরগ্যাম্পটন ডেলি হেরান্ডের ১৩ই এপ্রিলের এক সংবাদে বলা হয়, 
“বস্টনের জনৈকা খ্যাতনামা ও সামাজিক জীবনে স্ুুপরিচিতা মহিলা 
বিবেকানন্দের জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করিয়াছিলেন । তিনি তাহার 
অতিথিবর্গকে বলিয়! দিয়াছিলেন, তাহার! যেন দর্শন, বিজ্ঞান অথবা ধর্ম সম্বন্ধীয় 
সর্বপ্রকার জটিল প্রশ্ন হিন্দ্ব সন্নাসীর নিকট উপস্থিত করেন । তাহারা আসিলেন, 
প্রশ্ন করিলেন, উত্তর পাইলেন এবং যাইবার কালে বলিয়া! গেলেন, “সত্যি বলিতে 
কি, ইনি য| বললেন, তার অর্ধেকও আগে বলা হয়নি” |” 

১৪ই এপ্রিল তিনি নরছ্যাম্পটন শহরে সর্বসাধারণের জন্য এবং পরদিন & 
শহরের স্মিথ কলেজে বক্তৃতা করেন। ম্বামীজীর নরছ্যাম্পটনে উপস্থিতি সম্বন্ধে 
স্মিথ কলেজের তদানীস্তন ছাত্রী শ্রীহৃক্তা মার্থা ব্রাউন ফিস্কের দরীর্বকাল পরে 
( ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত স্থৃতিলিপিতে আছে : “১৮৭৫ ্ত্ীষ্টাবে সোফিয়! শ্রিথ 
মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য শ্মিথধ কলেজ স্থাপন করেন । ১৮০৩ খ্রীষ্টান্্ে আমি 
যখন এই কলেজে প্রবেশ করি, তখন আমি অপরুবৃদ্ধি অষ্টাদশবর্ঁয়া বালিকা 
_ কোন শৃন্ঘলে বন্ধ নহি, কিন্ত মনোরাজ্যের ও আত্মরাজোর সত্যলাভের জঙ্থা 
অতীব সমুৎস্ুক। কলেজের ছাত্রী-নিবাসে সকলের স্থান-সন্কুলান হইত ন! 
বলিয়া আমি আরও তিনজন ছাত্রীসহ এক সমচতুক্ষোণ বাদামী রং-এর বাড়িতে 
থাকিতাম।."'এপ্রিলের বুলেটিনে প্রকাশিত হইল, ম্বামী বিবেকানন্দ দুইটি 
সন্ধ্যায় বক্তৃতা করিবেন । আমরা এইটুকু জানিতাম যে, তিনি হিন্দ্র সন্ন্যাসী, 
আর কিছুই জানিতাম না, কারণ সাম্প্রতিক ধর্মমহাসভায় তিনি যে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহ! আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। তারপর অতি উদ্দিপনাহয্ব 
এই সংবাদটি বাহির হইয়া পড়িল যে, তিনি আমাদেরই বাড়িতে থাকিবেন, 
আমাদের সহিত আহার করিবেন এবং আমরা যে কোন প্রশ্ন করিতে পারিব। 


১১৮ ধগনায়ক বিবেকানন্দ 


আমাদের যিনি গৃহম্বামিনী ছিলেন, তাহার উদারতার পরিচয় ইহাতেই পাওয়া 
যায় যে, তিনি ময়লা রং-এর এমন এক ব্যক্তিকে স্বগৃহে স্থান দিলেন, যিনি 
নিশ্চই কোন হোটেলে স্থান পান নাই। নির্দিষ্ট দিন আসিল, অতিথিকক্ষ 
সজ্জিত হইল, আর এক দিব্য সুঠাম মৃত্তি সেখানে প্রবেশ করিলেন ।-.-তাহার 
পরিধানে ছিল কালে রং-এর প্রিন্স আলবার্ট কোট, কালো প্যাশ্টালুন, হুরিত্রা- 
বর্ণের পাগড়ি জড়াইয়! জড়াইয় মস্তকোপরি সুশোভিত । তাহার ব্দনে৷ ছিল 
এক অজ্ঞে্ ভাব, চক্ষুতে ছিল আলোক-বিচ্ছুরক জ্যোতি; এবং সমস্ত অঙ্গে ছিল 
একটা শক্তির অভিব্যক্তি, যাহা বর্ণনাতীত । আমরা তো নীরব ও হতভম্ব হইয়া 
গেলাম, কিন্ত আমাদের গৃহকক্তরী অত সহজে ভয়চকিত হইবার পাত্রী ছিলেন না, 
তিনি উদ্দীপনাময় বাক্যালাপে মাতিয়! গেলেন ।***বক্তৃতার বিষয় আমার কিছুই 
মনে নাই, কিন্ত বিদ্বৎং-সম্মেলনের কথা মনে আছে । আমাদের গৃহে আসিলেন 
কলেজের প্রেসিডেপ্ট, দর্শনবিভাগের কর্তা এবং আরও অনেক অধ্যাপক, 
নরগ্ণাম্পটন গির্জাগুলির ধর্মধাজকবগ ও একজন গ্রন্থকার ।...আমার দৃঢ় ধারণ! 
সেপ্দিনকার বিষয় ছিল, খ্রীষ্টধর্ষম ও উহা সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ কেন? স্বামীজী যে 
বিষয়টি নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাহা নহে ।'--সুদ্বর ভারত হইতে আগত একজন 
হিন্্রকি করিয়া নিজশান্তরে কতবিগ্য ইহাদের বিরুদ্ধে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন ? 
'**কিস্ত যে আশ্চর্ঘ ফল দেখা গেল তাহার প্রতিক্রিয়া আমার একান্ত নিজস্ব 
হুইলেও উহার তীব্রতা সম্বন্ধে আমি বাড়াইয়া বলিতে পারি না। বাইবেলের 
উদ্ধৃতির প্রত্যুত্তর স্বামীজী বাইবেল হইতেই আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর 
অনুরূপ উদ্ধৃতি দিলেন। স্বীক্ন মত প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক 
ইংরেজ লেখকদের মতসমূহের উল্লেখ করিলেন। কবিদের সঙ্গেও যেন তাহার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল--তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টমাস গ্রের কবিতা উদ্ধত করিলেন । 
আমি যে জগতের লোক সে জগতেরই প্রতি সহা্ৃভৃতিশীল না হইয়া, বরং 
স্বামীজী যখন ধর্মের গণ্ডি প্রসারিত করিতে করিতে সমন্ত মানবজাতিকে উহার 
মধ্যে আনিয়। ফেলিলেন, তখন সে কক্ষে যে মৃক্ত বায়ু প্রবাহিত হইল, আমি 
কেন তাহারই দিকে ঝু'কিত্তা পড়িলাম বলিতে পারি না।.**আমি শুধু বৃঝিতে 
পারিতেছিলাম যে, আমি তাহার বিজয়ে গর্বান্থভব করিতেছি। বেলুড় মঠের 
একজন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টিতে স্বামীজী মৃতিমান প্রেম । আমার 
নিকট তিনি লে রাত্রে ছিলেন যেন মৃতিমতী শক্তি।'..ইহা নিঃসন্দেহ যে 


আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ১১৯ 


আমাদের কলেজের গণ্ডির অস্ততূক্ত এই ব্যক্তিরা ছিলেন সক্কীর্ণমনা, তাহাদের 
নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধির বার ছিল অবরুদ্ধ ।..-তাহারা (গীতার ) একথা কেমন 
করিয়া স্বীকার করিবেন, “যে যথা মাং প্রপদ্ধান্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহুম্‌* 1... 
তাহার! প্রেমের মর্ধাদ। স্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন না । কিন্তু শক্তিসহায়ে 
মিলন না ঘটাইতে পারিলেও উহার দ্বারা ত্রাস জন্মানো চলে ।...তাহারা 
পরাজয় স্বীকার করিলেন । 

“পরদিবস প্রত্যুষে ক্নানাগার হইতে জলপতনের উচ্চ শব ও অজানা-ভাষায় 
গম্ভীর সুরে উচ্চারিত মন্ত্র শুনিতে পাইলাম | আমরা দল বীধিয়! দরজায় কান 
পাতিয়। শুনিতে লাগিলাম | প্রাতরাশের সময় এই মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন, “আমি প্রথমে কপালে ও পরে বৃকে জলম্পর্শ করাই এবং 
প্রতিবার জগতের কল্যাণস্থচক মন্ত্রপাঠ করি । কথাটি আমার মনে বসিয়া 
গিয়াছিল। আমিও সকালে প্রার্থনা করিতাম, প্রথমে নিজের জন্য এবং পরে 
আমার পরিবারের জন্য । কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজকে আমার পরিবারভূক্ত 
করিয়া লইয়! নিজের চিন্তা ভুলিয়া যাইবার কথা আমার মনেই উঠিত না। 

প্রাতরাশের পরে ্বামীজী একটু বেড়াইতে চাহিলেন। তখন আমরা 
উভয়পার্থে ছুই দুই জন করিয়া চারিজন ছাত্রী, সেই রাজপ্রায় ব্যক্কিটিকে লইয়া 
সগর্বে রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে সলজ্জভাবে একটু কথা বলিতে 
চেষ্টা করিলে তিনি শুব্রদস্ত প্রকাশিত করিয়৷ শ্মিতবদনে উত্তর দিতে লাগিলেন । 
আমার শুধু একটি কথা মনে আছে। তিনি খ্রীষ্টানদের মতবাদের কথা তুলিয়া 
বলিলেন, সদা সর্বদা “ষীশুখরীষ্টের রক্তের+ উল্লেখটা তাহার নিকট বড় জঘন্ক বলিয়া 
মনে হয়। উহা আমার চিন্তার খোরাক জোগাইল | “রক্তে পূর্ণ রয়েছে একটি 
ফোয়ারা, যা উচ্ছৃসিত হচ্ছে ইম্যান্ুয়েলের ধমনী থেকে*-_এ ন্তোত্রটাকে আমি 
বরাবর ঘ্বণাই করিতাম 3 কিন্তু একি দুঃসাহস যে, ইনি সাম্প্রদায়িকভাবে 
চিরাদূত একটি মতবাদকে সমালোচনা করিতেছেন! সেই স্বাধীনতাপ্রিয় 
আত্মাটি আমার চিত্তে ষেন জাগরণ আনিয়! দিলেন; সত্যি বলিতে কি, 
সেইদ্দিন হইতেই আমার স্বাধীন চিন্তার স্ুত্রপাত।” 

দীর্ঘকাল পরেও ফিন্কে স্বামীজীকে স্মরণ করিয়। রাখিয়াছিলেন এবং তাহারই 
আকর্ষণে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর প্রচারিত জীবের ব্রহ্ত্ব 
তাহাকে জীবনের ছুখমধ্যেও শাস্তি প্রদান করিয়াছিল। শান্তর বলিয়াছেন, 
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"ক্ষণমিহ সঙ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা”; কফিন্কের জীবন 
তাহারই প্রমাণ। 

নরগ্যাম্পটনের সিটি হলে ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার 
প্রারস্ভে স্বামীজী দেখাইয়! দিলেন, ভাষা, বর্ণ, রীতিনীতির পার্থক্য থাকিলেও 
জগতের প্রধান জাতিগুলি মূলত: এক। অতঃপর হিন্দ্রদের রীতিনীতি সম্বন্ধে 
তিনি যেন গল্পচ্ছলে, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এমন অনেক কিছু বলিয়া গেলেন, 
যাহ! শোতাদের মন সহজেই জয় করিল । মধ্যে মধ্যে তিনি ইংরেজী ভাষাভাষী 
দেশের রীতিনীতির সহিত তুলনা করিয়! স্বদেশের রীতিন্ীতির মর্ম বা উৎকর্ষ 
প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন ষে, হিন্দ্রসমাজে মাতার স্থান সর্বোচ্চ 
এবং নারীকে তাহার! জগন্মাতারই প্রতিমুতি মনে করে। জগতশাসনকারী 
ইংরেজ ও অন্যান্ত জাতির মধ্যে যে বিলাসিতা, অর্থগৃরন,তা ও অর্থকৌলীন্য দেখা 
যায়, উহাই অবশেষে তাহাদের বিনাশের কারণ হইবে--এই কথাটি শ্রোতাদের 
খুবই হ্ৃদয়ম্পর্শ করিয়াছিল । এই সমন্ত কথার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্য “নরগ্যাম্পটন ডেলি হেরান্ড; স্থলবিশেষে স্বামীজীর সমালোচনা করিতেও 
ছাড়িল না। তবে পরিশেষে বলিল, “কিন্ত বিব. কানন্দকে দেখিতে পাওয়ার 
্থযোগ কোন বুদ্ধিমান ও বিচারশীল আমেরিকানের পক্ষেই হারানো উচিত 
নহে-যদি সে আমেরিকানের ইচ্ছ! থাকে যে, তিনি এমন একজাতির মানসিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সর্বোত্তম ফলম্বরূপ এক ১সমুজ্জল জ্যোতিফকে 
দেখিবেন, যে জাতির বয়স সহম্রসংখ্যায় গণিত হয়, আমাদের মতো! শতসংখ্যায় 
নহে এবং যে জাতির কথা! প্রত্যেক মনের পক্ষেই চিন্তা করিয়া দেখা অতীব 
স্বকলগ্রদ । 

পরদিবস সন্ধ্যায় তিনি ম্মিথধ কলেজের ছাত্রীদের সম্থধে তগবানের পিতৃত্ব 
ও মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন । এই বক্তৃতাটিও বিশেষ মর্মস্পর্শ 
হইয়াছিল । উক্ত পত্রিকার মতে “সমস্ত চিন্তারাশির মধ্যে অন্ুস্থাত ছিল সত্য- 
ধর্মবিষয়ক ভাব ও বাণীর এক প্রশস্ততম উদারতা; এবং সকল শ্রোতাই বলেন 
যে, বত্তৃতাটিতে তাহার! সাতিশয় মৃদ্ধ হইয়াছেন ।” “স্মিথ কলেজ ম্যাগাজিনে? 
লেখা হইয়াছিল £ “আমরা মানব-ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বর-পিতৃত্বের অনেক কথ। বলিয়া 
থাকি; কিন্তু অল্প লোকই ইহার অর্থ বৃঝিয়া থাকেন। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব কেবল 
তখনই সম্ভব যখন জীবাত্মা জগতপিতার এত নিকটে উপস্থিত হয় যে, ঈর্ষা ও 
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প্রাধান্যবিষয়ক সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র দাবি-দাওয়া নিশ্চিতরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; 
কারণ ম্বভাবতঃই আমরা এ সকলের বহু উধ্র্বে। আমাদের সাবধান থাকিতে 
হইবে যাহাতে আমর! হিন্দুদের প্রাচীন গল্পের কৃুপমণ্ডকের মতো না হইয়া যাই, 
যে দীর্ঘকাল একটি কূপের মধ্যে থাকার ফলে পরিশেষে বৃহত্তর স্থানের অস্তিত্বই 
অস্বীকার করিত।” 

নরগ্যাম্পটন হইতে ম্বামীজী ম্যাচাচুসেট্স-এর অন্তর্গত লীন নগরে গিয়া 
শ্রীধৃক্ত। ফ্রান্সিস ডব্লিউ. ব্রীড-এর বাড়িতে অতিথি হইলেন। লীন নগর 
চামড়ার কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং শ্রীধৃক্ত ব্রীডের একটা নিজন্ব কারখানা 
ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন বিশেষ ধনী। স্বামীজী সেখানে দুইটি বক্তৃতা 
দেন- প্রথমটি ১৭ই এপ্রিল অপরাহে “নর্থ শোর ক্লাবে । উহা ছিল মহিলাদের 
একটি সমিতি এবং শ্রীযুক্তা ব্রীড ছিলেন উহার সভ্যা। দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ১৮ই 
এপ্রিল সন্ধ্যায় “অক্সফোর্ড হলে” । প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল “ভারতের 
রীতিনীতি । 

বস্টনেও শ্রীযুক্তা ব্রীডের বাড়ি ছিল; স্বামীজী সেখানেও কিছু দিন ছিলেন । 
লীন হইতে বস্টনের দুরত্ব মাত্র দশ মাইল | এই সুযোগে স্বামীজী বস্টন-বাসী 
অধাপক রাইট ও অপরাপর বন্ধুদের সহিত মিশিতে এবং আরও নৃতন বন্ধু 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য । শ্রীমতী ইসাবেল ম্যাক- 
কিগুলিকে নিউ ইয়র্ক হইতে লিখিত স্বামীজীর ২৬শে এপ্রিলের পত্রে এই 
সময়ের কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারা যায়। উহার শেষাংশে আছে £ “বস্টনে 
মিসে্ ব্রীড-এর বাড়িতে আমার সময় কেটেছে চমৎকার । অধ্যাপক রাইট-এর 
সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে । আমি আবার বস্টনে যাচ্ছি। দরজীরা আমার নৃতন 
গাউন তৈরী করছে। কেন্বিজ ইউনিভাসিটিতে (হার্ভার্ড )বস্তৃত! দিতে যাব | 
সেখানে অধাপক রাইট-এর অতিথি হব। বস্টনের কাগজপত্র আমাকে বিরাট 
ক'রে স্বাগত জানিয়েছে । এইসব আজে-বাজে ব্যাপারে আমি পরিশ্রান্ত। 
মে মাসের শেষের দিকে চিকাগো যাব। সেখানে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার 
ফিরব পূর্বদিকে । গত রাত্রে ওয়ালডফ হোটেলে বক্তৃতা দিয়েছি। মিসেস 
স্মিথ প্রতি টিকেট দু-ডলার ক'রে বেচেছেন। ঘর-ভরতি শ্রোতা পেয়েছিলাম-_ 
যদিও ঘরটি বেশী বড় ছিল না।...লীন-এ যে একশ ডলার পেয়েছি, তা পাঠালাম 
না, কারণ নৃতন গাউন তৈরী ইত্যাদি বাজে ব্যাপারে খরচ করতে হবে। 
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বস্টনে টাকার ভরসা নেই । তবু “আমেরিকার মস্তিফটিকে স্পর্শ করতেই হবে, 
তাতে নাড়া দিতেই হবে, দেখি যদি পারি ।” ( “বাণী ও রচনা”, ৬।৪২১-২২ )। 
বস্টন নগর তখন আমেরিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্্রস্থল-__বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। 

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের ওয়ালভর্ফ হোটেলে শ্রীযুক্ত আর্থার 
ন্মিথ-এর “আলোচনা-চক্র'-এর ব্যবস্থান্থ্যায়ী “ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর 
যে বক্তৃতা হইয়াছিল, উহাতে “নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন,-এর বিবরণ অনুযায়ী 
পুনর্জন্মবারদ আলোচিত হইয়াছিল । স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “যেসব ধর্মযাজকের 
বিদ্যা অপেক্ষা পরমতকে আক্রমণের প্রবৃত্তি অধিকতর, তাহাদের অনেকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “পূর্বজন্ম বলিয়া কিছু যদি থাকেই, তবে মানুষ সে বিষয়ে 
সচেতন নহে কেন? উত্তর হইল এই : “সচেতন থাকাকে (সত্যের ) ভিত্তি 
বলিয়! ধর! ভুল হইবে, কারণ মান্ষ এই জীবনেও স্বীয় জন্ম সম্বন্ধে এবং অতীত 
অনেক ঘটনা সন্বদ্ধে সচেতন নহে ।, হিন্দ্ধর্মে “শেষ বিচারের; দিন বলিয়। কিছু 
নাই। এবং হিন্দ্র ভগবান শাস্তি বা পুরষ্কার দেন না। কোন দোষ করিলে 
শাস্তি স্বাভাবিক নিয়মে অবিলম্বেই আসে। জীবাত্মা বিভিন্ন যোনিতে ঘূরিতে 
ঘুরিতে অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে এবং দেহবন্ধন অতিক্রম করে ।” 

স্বামীজী ২৪শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্যস্ত নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং নিশ্চয়ই 
বু বন্তৃত! দিয়াছিলেন বা ঘরোয়া আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি 
ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে ২রা মে ( যথার্থতঃ ১লা মে) তারিখে নিউ ইয়র্ক 
হইতে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাহার গতিবিধি, কার্যাবলী ও মানসিক অবস্থা 
সম্বন্ধে কিছু কিছ জানিতে পারা যায় । পত্রাংশে আছে ঃ “সেদিন ওয়ালডফে'র 
বক্তৃতায় সত্তর ডলার পেয়েছি। আগামী কালের বক্তৃতা থেকে আরও কিছু 
পাবার আশা রাখি । সাত থেকে উনিশ তারিখ পর্যস্ত বস্টনে বক্তৃতাদি আছে, 
তবে সেখানে তারা খুব কমই পয়সা দেয়। গতকাল তেরে। ডলার দিয়ে একটা 
পাইপ কিনেছি-__দোহাই, ফাদার পোপকে (শ্রীযুক্ত হেলকে ) বলো! না ষেন। 
কোটের খরচ পড়বে ত্রিশ ডলার ।"**সমন্ন মোটের উপর চমৎকার কাটছে-_ 
কেবল এঁ জঘস্ত, অতি জঘন্ত, বিরক্তিকর বক্তৃতা বার্দে ।*"*হার্ডার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে যাব। বস্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে 
তিনটি-_সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিজেস ব্রীাড। এখানে ওরা কিছু ব্যবস্থ। 
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করছে। সুতরাং চিকাগোর পথে আমি আর একবার নিউ ইয়র্কে আসব-: 
কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে, টাকাকড়ি পকোটস্থ করে লা করে চিকাগোয় চলে যাব। 
চিকাগোয় পাওয়া যায় না, এমন কিছু যদি নিউ ইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমার 
দরকার থাকে, সত্বর লিখবে । আমার এখন পকেট-ভরতি ভলার। যা তুমি 
চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে, কখনও মনে 
করো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই । আমি যদি তোমার ভাই হই, তো 
ভাইই। পৃথিবীতে একটি জিনিস আমি ঘুণা করি-_বুজরুকি।” 

স্বামীজীর নিউ ইয়র্ক-এর দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় ২রা মে শ্রীমতী মেরী ফিলিদ্প- 
এর গৃহে ( ১৯ পশ্চিম, ৩৮ নম্বর স্ট্রীট )। ইনি ওয়ালডর্ষে'র বক্তৃতায় উপস্থিত 
ছিলেন এবং ক্রমে স্বামীজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ ভক্তরূপে স্বামীজীকে শ্বগৃহে পাইবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । এক সময়ে স্বামীজী ইহার গৃহকেই নিউ ইয়র্কের 
স্বীয় হেড-কোয়ার্টার বলিয়া বিবেচন। করিতেন। শ্রীমতী ফিলিপ্প মহানগরীর 
বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন এবং এইসব বিষয়ে 
তাহার সুনাম ছিল । ২রা মের বক্তৃতার বিষয় ছিল, “ভারত ও পুনর্জন্মবাদ+ | 
নিউ ইয়র্কের এইসব আলোচনা ও বক্তৃতার ফলে শ্রীমতী ফিলিপ্ন ছাড়াও তাহার 
আরও কয়েকজন একাস্ত অনুরাগী বন্ধু জুটিয়াছিলেন-_ডাক্তার গার্নসী ও তাহার 
স্ত্রী, ধাহাদের গৃহে স্বামীজী বহুদিন বাস করিয়াছিলেন ; লিয় ল্যাওসবার্গ, যিনি 
ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক এবং পরে ন্বামীজীর নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাস 
গ্রহণাস্তে ক্পানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ; এবং স্ুগায়িকা শ্রীমতী এম। 
থার্সবি। তাহার আর একজন বন্ধু ছিলেন লীম্যান এবট ; ইনি অতি সুপরিচিত 
ধর্মযাজক, ক্রকলিনের কংগ্রীগেশনাল চার্চের অধিপতি এবং স্মুপ্রসিদ্ধ ও 
প্রতিপতিশালী “আউটলৃক' নামক সাময়িক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক । এই 
ভদ্রলোক একদিন স্বামীজীকে ন্বগৃহে আহার করাইয়াছিলেন। স্বামীজীর 
নিউ ইয়র্কে অবস্থানকালের কিছু বিবরণ শ্রীযুক্ত কল্সটান্সদ টাউন (বিবাহের 
পূর্ববর্তী নাম কুমারী গিবন্ন )-এর স্থবতিলিপি হইতে পাওয়। যায়। ইনি সম্ভবতঃ 
২৪শে এপ্রিল ডাক্তার গার্নসীর বাড়িতে স্বামীজীকে এক ভোজসভায় দেখিতে 
পান: 
“আমি যখন তাহার দর্শন পাই, তখন তাহার বয়স সাতাশ (1)। তিনি যেন 
প্রাচীন গ্রীকদেশীয় দেবমৃতিরই সদৃশ ছিলেন সুন্দর! তাহার বর্দ অবস্ত ছিল 
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মলিন এবং তাহার চক্ষু ছিল বৃহৎ, যাহ] দেখিয়া মধ্যরাত্রের তারকাখচিত নীলা- 
কাশের স্মৃতি জাগিত।-."তাহার মাথা ছিল কৌকড়ানো! ছোট ছোট চুলের 
রাশিতে পূর্ণ।-..তিনি তখন ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এগবার্ট গার্নসীর বাড়িতে 
অতিথি-_আর গার্ণসী ছিলেন অমায়িক, সাহিত্যসেবী ও সত্যই আদর্শ 
অতিগিপরায়ণ। তাহার প্রশত্ত ও স্ুদৃশ্ত বাড়িটি অবস্থিত ছিল ফিফথ 
আযভিনিউ-এর চুয়াল্লিশ নদ্বর রাস্তায় ।.*"ডাক্তার গার্নসী এক রবিবার অপরাধে 
ডিনারের ব্যবস্থা করিলেন । কথা রহিল, উহাতে প্রত্যেক অতিথি বিভিন্ন ধর্মের 
প্রবক্তা হইবেন এবং ইঙ্গারসোল এ সময় শহরে না থাকায় ডাক্তার স্বয়ং তাহার 
প্রতিনিধিত্ব করিবেন ।..আমি ছিলাম ক্যাথলিক, এই হিসাবেই সেই ম্মরণীয় 
অপরাহ্ণ-ভোজনে উপস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ডাক্তার গার্নসী 
ছিলেন আমার চিকিৎসক ; তাই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ক্যাথলিক 
মতের পৃষ্ঠপৌষণ করিতে । ডাঃ পার্কহার্ট সেখানে ছিলেন এবং আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিনি ম্যাভার্ন ফিস্কেও ছিলেন । আমার মনে আছে, সর্বস্থদ্ধ 
চৌদ্দজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য পরস্পরের মধো একটা নীরব চুক্তি 
ছিল যে, স্বামীজীর অশ্রীষ্টান মতবাদ সম্বন্ধে সকলেই একটা ভদ্রোচিত মনোভাব 
দেখাইবেন । কিন্ত হায় । ভোজপর্ব যেমন চলিতে লাগিল, সর্বাধিক উত্তেজনাময় 
আলোচন! চলিল স্বামীজীর সঙ্গে নহে, বরং বাইবেল-অবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে । আমার আসন ছিল স্বামীজীরই পার্শে, আমর ছুইজন নীরবে ও 
সকৌতুকে এই হাস্যকরপ্রায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিতেছিলাম।*** 
স্বামীজী মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সাহায্যে প্রত্যক্ষতঃ স্বীয় জন্মভূমি ও 
উহার রীতিনীতি বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেও তাহার উদ্দেশ্য ছিল সর্বদাই কোন 
না কোন দার্শনিক বা ধর্মীয় বিষয়ে স্বমতের প্রাধান্য স্থাপন কর1।*'এই ভোজ- 
কালেই আমাদের বন্ধুত্বের স্ুত্রপাত হয়। পরে বৈঠকখানায় তিনি আমায় 
বলিয়াছিলেন, “মিস গিবন্স, আপনার ও আমার দার্শনিক মত একই, আমাদের 
ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা একই ।** 

“আমি বাড়ি ফিরিয়া! মাকে স্বামীজীর কথা শুনাইলাম। মা বলিলেন, 
“কি বিকট ভোজসভারে বাবা--ষত সব মেথোডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট এবং প্রেস- 
' বিটেরিয়ান, আবার এক কমলা রং-এর পোশাক-পরা কৃষ্ণবর্ণ বিধর্মী 1 কিন্ত 
ম। ক্রমে বিবেকানন্দকে পছন্দ করিতে ও তাহার মতবাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে 
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শিখিয়াছিলেন, এমন কি পরে এক বেদাস্তকেন্ত্রেও যোগ দিয়াছিলেন। স্বামীজীর 
কাছে মা ছিলেন অতিশয় কৌতুকোদ্দীপক এবং এতদিন পরে আমার চক্ষের 
সম্থথে ভাসিয়া উঠিতেছে, নিজের সন্বদ্ধে মায়ের মন্তব্য শুনিয়া স্বামীজী কেমন 
সানন্দে হাসিতেছেন।” 


১৮০৪ গ্রীষ্টাব্বের এই বসম্তকালে না! হইলেও কিছু পরে এক রাত্রে কুমারী 
গিবন্দ স্বামীজীকে “মেট্রোপলিটান অপেরাতে” “ফাউস্ট*-এর অভিনয় দেখাইবার 
জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী পূর্বে কখনও অপেরা দেখেন নাই। কিন্ত 
কুমারী গিবন্স-এর মাতা আপত্তি তুলিলেন, “কিন্ত আপনি যে কালো! বিশ্বের 
লোক বলবে কি?” সে অপেরাতে সমাজের সব সেরা লোকর্দিগের আসিবার 
কথা ছিল। স্বামীজী এ কথায় হাসিয়া উত্তর দ্রিলেন, “আমি আমার বোনের 
কাছে বসব; ও ওতে কিছু মনে করে না1৮ ম্বামীজীকে সেদিন যেমন সুন্দর 
দেখাইতেছিল, এমন বোধ হয় আর কোনও দিন নয়। অপেরা-গৃহে তাহার্দের 
“আশেপাশে ধাহারা ছিলেন, তাহারা মুগ্ধ হইয়। তাহাকে এমন ভাবে দেখিতে- 
ছিলেন” যে, কুমারী গিবন্প-এর মতে “নে রাত্রে তাহারা অপেরা মোটে 
শুনেনই নাই ।” “আমি বিবেকানন্দকে ফাউস্ট-এর কাহিনীটা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলাম । মা বলিয়া উঠিলেন, “হে ভগবান, যুবতী মেয়ে হয়ে তোর পক্ষে 
এমন একটা হতচ্ছাড়া গল্প একজন পুরুষের কাছে বলা উচিত নয়।* “ভালই 
যদি না হয় তো তাকে আপনি এখানে আসতেই বা বললেন কেন ?-স্বামীজী 
জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, “দেখুন, অপের! দেখতে যাওয়া একটা 
সামাজিক চাল। সব পালাই জঘন্ত। কিন্ধ পালা নিয়ে আলোচনা না করলেও 
তে চলে !,...অপের] চলিতে থাকিলে স্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা! বোন, এ যে 
ভদ্রলোকটি গান গেয়ে এ সুন্দরী মেয়েটির কাছে প্রেম নিবেদন করছেন, ইনি 
কি সত্যি তাকে ভালবাসেন ?' হা, স্বামী্জী।* “কিন্ত ভদ্রলোক তো! মেয়েটির 
প্রতি অন্যায় করেছেন, আর তাকে দুঃখ দিয়েছেন 1 আমি বিনীতভাবে 
উত্তর দিলাম, 'ই1।* স্বামীজী তখন বলিলেন, “এইবারে বুঝেছি ! ও ভদ্রলোক 
সুন্দরী মহিলাটিকে যে ভালবাসেন, তা নয়, কিন্ধ লাল পোশাক-পরা ও লেজ- 
বিশিষ্ট এ ষে সুন্দর ভদ্রলোকটি রয়েছেন, তাকেই তিনি ভালবাসেন-_কি নাম 
যেন ওর- শয়তান! এই ভাবেই স্বামীজীর পবিভ্র মনটি বিচারের ধার! 
অবলম্বনে পবটা যেন ওজন করিয়া দেখিল এবং বৃবিল অপেরা ও শ্রোতাদের 


পি 
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সবই ফাকা! সমাজের একটি অল্পবয়স্ক! যুবতী মেয়ে দুই অঙ্কের অবসরকালে 
মার কাছে আসিয়া! বলিল, “এ কমল। রং-এর গাউন-পরা ভদ্রলোকটি, ধাকে 
অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় দেখাচ্ছে, তার পরিচয় পাবার জন্য আমার মা খুবই 
উতলা ।” 

নিউ ইয়র্কের ফিফ.থ আভিনিউতে বাসকালে স্বামীজী জনসমাজের বিশেষ 
দৃষ্টি, আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ মহিলাঁকবি হ্যারিয়েট মনরো-র 
আত্মচরিতে লিখিত এই বিবরণ হইতেও পাওয়া যায়: “€ চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভার ) পরে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং কয়েক বত্সর 
পরে ফিফথ আযভিনিউতে তাহার সহিত আমার যে কথাবার্তা হয়, তাহা 
আমার চিরকাল ম্মরণ থাকিবে । সে সময় তাহার দৃষ্টি উধর্বে এক গগনচুহ্বী 
সৌধের শীর্ষবিন্্ূতে উখিত হইলে তিনি এমন কিছু বলিয়াছিলেন, যাহা হইতে 
আমার এই অনুভূতি জাগিয়াছিল যে, এই স্মন্ত অভিনব স্থগ্টি তাহার নিকট 
তেমনি কল্পনারাজ্যের অপরূপ বস্তসদূশ মনে হইত, যেমন প্রাচীন বস্তগুলি 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। আবার ষে নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে তিনি 
এই বিশ্বকে আরও নিবিড়তররূপে একত্র ও অধিকতর মহিমমণ্ডিত বলিয়া 
দেখিতেন, সেই আশাপুরণের ভারও তিনি আমাদের নবীন উৎসাহের হস্তে 
অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বস্ততঃ স্বামীজী সর্বপ্রকার কল্যাণময় শক্তির 
বিকাশকেই ভগবচ্ছক্তির বহিঃপ্রকাশরূপে দেখিতেন; গগনচুষ্বী প্রাসাদও 
(ক্কাই-স্কেপার ) তাহার নিকট মহাশক্কির বার্তাই আনিয়া দ্িত।” সত্য কথা 
বলিতে কি, স্বামীজী যেখানেই প্রাণবত্া। ও স্যজনশক্তির বিকাশ দেখিতেন, 
সেখানে জগদশ্বারই প্রাণস্পন্দন ও স্গ্িবৈচিত্র্ের আভাস পাইতেন। যে বিশ্ব 
শক্তি জগন্রচনা ও জগৎসংরক্ষণে নিয়োজিত আছে এবং মানবীয় যে শক্তিতে 
আকাশচুম্বী সৌধের পরিকল্পন! ও সংগঠন হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে মূলতঃ 
কোন পার্থক্য নাই। 

স্বামীজীর সহিত আরও বন্থ কতবিদ্ প্রথিতষশ! ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 
ইহাদের কাহারও কাহারও আত্মজীবনীতে ন্বামীজীর স্মরণে ছুইচারি পঙ্ডক্তি 
লিপিবন্ধ আছে। কারণ স্বামীজীর স্মৃতিমাত্রই ছিল সর্বদ! চিরভাম্বর__অমর | 
মহিলী-ভাত্বর মালভিনা হৃফম্যান তাহার “ছেডস এগ টেলস' গ্রন্থে 
লিখিক্সাছেন £ "ভারত আমার শৈশবের এক অতি পরিষ্কার ও আনন্দচঞ্চল 
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সাস্ধ্যস্বৃতি জাগাইয়! দেয়। সে সন্ধ্যাট আমি আমার পিতার জনৈক আত্মীয়ের 
গৃহে কাটাইয়াছিলাম । তিনি পশ্চিম আটত্রিশ নম্বর রাজপথের উপরে অবস্থিত 
একটি সাধারণ গোছের বোিং হাউস-এ থাকিতেন। মহানগরবাসী প্রাীনপন্থী 
এই দলটির মধ্যে অকস্মাৎ একজন নবাগতকে উপস্থিত করা হইল-_তিনি 
ছিলেন প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিক ও আচার স্বামী বিবেকানন্দ । তিনি ভোজনকক্ষে 
প্রবেশ করিলে সব নীরব হইয়া গেল। তাহার কৃষ্ণাভ গৌরকাস্তি ও হস্তঘয়ের 
সহিত তুলনায় তাহার আলগাভাবে জদ়্ানো বিশাল পাগড়ি ও বিরাট 
অঙ্গাবরণের একটা অসামঞ্জস্ত সহজেই লক্ষিত হইল । তাহার কৃষণচক্ষু তারকাহয় 
পার্শ্ববর্তী লোকদের দেখিবার জন্য যেন একবারও উধর্ব উঠিল না; কিন্তু তাহার 
সর্ববিষয়ে এমন একটা শাস্তি ও শক্তির ছাপ ছিল যে, উহা আমার মনে অনপ- 
সরণীয় দাগ আঁকিয়া দিল । মনে হইল, তিনি যেন সমস্ত প্ররুত ত্রহ্ষপ্রবক্তাদের 
রহ্স্তের ও আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতার মূর্ত বিগ্রহ ; অথচ ইহারই সহিত তাহার সর্ব- 
মানবের প্রতি একটা সারল্যমপ্ডিত সর্দয় ও বিনত্র ব্যবহারের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। 
বহু বৎসর পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কলিকাতার বাহিরে বেলুড় মঠে বহু সহ্ত্র 
ভক্তের অর্থে নিমিত এই ব্যক্তিরই স্বৃতিমন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন 
তাহার বেদীতে অর্পণের জন্য একছড়া মালতী-মাল! তুলিয়া ধরিলাম, তখন 
আমার আবেগময় হৃদয়ে এই কথাই জাগিল, জীবনে যে একবারমাত্র আমি এই 
সাধপুরুষের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, সেই একমৃহূর্তের মধ্যেই তিনি একটি কথা 
না বলিয়াও আমার নিকট ভারতের মর্মকথ! এমন ভাবে তুলিয়। ধরিয়াছিলেন, 
যাহার অধিকতর আভাস আমি অত:পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বন বক্তৃতাতে বা 
ভারতবাসীর বন্তৃতাতেও পাই নাই ।” 

প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক আলবার্ট স্পল্ডিং-এর 'রাইজ টু ফলো' নামক পুস্তকে 
এই আমোদজনক বিবরণটি পাওয়। যায় £ “একবার এক ভারতব্ষাঁয় সাধু আহার 
করিতে আসিলেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ 
নহেন। মাসিমা (বা খুড়ীম] ) স্তালী তাহার প্রতি খুব আকুষ্ট হইলেন, যদিও 
স্বামীজীর অসংখ্য ভক্তের তাহাকে যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী মনে 
করিতেন তিনি তাহার তেমন কিছুই বৃঝিতেন না; চারিদিকে যে প্রশংসাবাক্যের 
ছড়াছড়ি গুনিতেন, তিনি তাহা! ছু-একটি চুটকি কথাতেই উড়াইয়৷ দিতেন। 
স্বামীজীর বিলাসবজ্িত কঠোরতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “কঠোর জীবনই বটে ! 


১২৮ বৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


আমি তোমাদের সারদা কথায় বলে দ্দিচ্ছি-_এই ব্যক্তি ভারতবাসী বা অন্যদেশ- 
বাসী, ধর্মযাজক বা অন্য যাহা কিছুই হউন না কেন, ইনি বনফুল চুষে এমন 
বিরাট বপুটি পান নি।” আপত্তি হইল, “কিন্ত মাসিমা, আপনি নিজেও জানেন 
যে, আপনি একে পছন্দ করতেন । আপনার আচরণেও আপনি তাই দেখিয্ে- 
ছিলেন । “পছন্দ তে৷ তাকে অবশ্যই করি”, মাসিম। বলিয়া উঠিলেন, “অনেককেই 
তো! পছন্দ করি; কিন্তুপছন্দ করলেই যে তাদের ন্যাজারেথের যাশুখ্রীষ্ট মনে 
করতে হবে, এমন তে! কোন কথ নেই !**"*আমাদের সান্ধ্য আসরগুলিতে প্রায়ই 
সঙ্গীত হইত, এমন কি স্বামীজীও বাদ পড়িতেন না_যদিও আমার মার বিবেক- 
বৃদ্ধি অধিক রাত্রি পর্যস্ত সঙ্গীত চলার বিরোধী ছিল ।” 

স্বামীজী ২রা মে মিস ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে লিখিয়াছিলেন, “৭ থেকে 
১৯ তারিখ পর্যন্ত বস্টনে বক্তৃতাদি আছে ।” আবার ৪ঠা মে অধ্যাপক রাইটকে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি রবিবার (৬ই মে) বস্টনে যাব। মিসেস হাউ-এর 
উইমেন্স ক্লাবে ( মহিলা-সংসদদে ) সোমবার বক্তৃতা দেবার কথা।” শ্্রীধৃকত 
জুলিয়া! ওয়ার্ড হাউ তখন বৃদ্ধা হইলেও বহু সং প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সন্বন্ধ 
ছিল এবং বিদুষী বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। তাহার সুব্যবস্থায় সোমবারে 
মহিলা-সংসদে যে বক্তৃতা হয় উহার কোনও বিবরণ সংরক্ষিত হয় নাই। 
পরদিবস স্বামীজী র্যাডক্লিফে একটি মহিলা-মহাবিগ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। উহা 
হার্ভার্ড ইউনিভাপ্সিটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল । অধ্যাপক রাইট-এর স্ত্রীর লিখিত 
বিবরণ হইতে জানা যায় £ 

«৭ই মে, ১৮৯৪ | স্বামী বিবেকানন্দ নামক এক প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিকে এ 
পরিবারে এক সপ্তাহ থাকিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাইট নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
স্বামীজী বস্টনের একটা হোটেলে থাকাই পছন্দ করিয়াছিলেন ।***পূর্বের গ্রীব্ম- 
কালেও তিনি এই পরিবারে বাস করিয়াছিলেন । 

“শনিবার, ১২ই মে, ১৮৯৪ | মঙ্গলবারে (৮ই মে) স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় 
ধর্মমত সন্বদ্ধে মহিলা-মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি ছিল খুব 
কবিত্বময় ও শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ এবং উহাতে এমন একট! আবেগ ছিল যাহা অস্তত; 
তংক্ষণের জন্য অপরকে মতাস্তর হইতে স্বমতে লইয়া আসিতে পারিত। যেসকল 
মেযবের মুখে গান্তীর্ষের ছাপ নাই, এমনও অনেক মেয়ের মুখ গা্ভীর্ষপূর্ণ হইল ও 
তাহারা এমন মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনিতে লাগিল যে, মনে হইল বক্তার 


আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ১২৯ 


কথাগুলি বুঝিবার জন্য তাহারা অর্বতোভাবে উদগ্রীব । কিন্ত যখন তিনি 
আমাদের দোষগুলি দেখাইতে লাগিলেন এবং আমাদের আহাম্মকির ও পাপের 
কথা খুলিয়া বলিতে থাকিলেন তখন তাহার চিন্তা নিম্নতর ব্তরে নামি আসিল, 
এবং খোঁচা খাইয়া মানুষ যেমন কাষ্ঠহাসি হাসে, মেয়েরা তেমনি হাসিতে 
লাগিল । তিনি বলিলেন ঃ “উচ্চবর্ণের ভারতীয় বিধবাদের বিবাহ হয় না, শুধু 
নিম্নজাতির বিধবার! পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে, (স্বচ্ছন্দে) আহার-বিহার 
করিতে পারে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, এককথায় এদেশের (আমেরিকার) 
সমৃদ্ধ সমাজে লভ্য সর্বপ্রকার স্বিধাই তাহারা পায়।” আমরা শুনিয়া হাসিয়া 
উঠিলাম । 

বৃহস্পতিবারে (১০ই মে) বিবেকানন্। শ্রীযুক্ত কলিজ-এর গৃহে রাউও 
টেবিলে বক্তৃতা করিলেন। এখানেও তিনি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে টিগ্লনী 
কাটিয়া আবার আনন্দ-সম্ভোগ করিলেন। কথার খোচ। সব ছিল হাস্যরসপূর্ণ, 
তিক্ত ও তীব্র, অথচ যথাযোগ্য, সুন্দরভাবে প্রকাশিত এবং সম্পূর্ণ বিষয়বস্তর 
অন্থ্যায়ী। কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চতর তত্ব পরিবেশনের ক্ষমতাও তিনি 
রাখিতেন। হরিত্রাবর্ণের পাগড়ি ও কমল।-রং-এর আলখাল্লায় তাহাকে বেশ 
সুন্দর মানাইতেছিল এবং কথাগুলিও তিনি বলিতেছিলেন বেশ মান বজান্ন 
রাখিয়া । আমেরিকাকে তিনি ধনমধাদা, অনৈতিকতা ও ধর্মহীনতার জন্য 
শিন্দা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা যখন ধর্মান্ধ হই, আমরা 
বিরাট রখতলে নিজেদের নিম্পেষিত করি, নিজেদের গলায় ছুরি দিই বা 
কণ্টকশয্যায় শয়ন করি। আর তোমরা যখন ধর্ান্ধ হও, তখন তোমরা অপরের 
গলায় ছুরি দাও, তাহাদের আগুনে পোড়াইয়া যন্ত্রণ] দ্রাও এবং তাহাদের জন্য 
কণ্টকশয্যা রচনা কর। কিন্তু নিজেদের চামড়া তোমরা খুবই সাবধানে 
বাচাইয়া চল" |” 

স্থলবিশেষে স্বামীজী কঠিন জত্যকে নিরাবরণরূপে আমেরিকান সমাজের 
সম্থথে তুলিয়া ধরিতেন, এইকপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহার 
ফল আশানুরূপ হইত, অর্থাৎ বুদ্ধিমান শ্রোতার! নিজের স্বরূপ আলোচনা-মৃকুরে 
প্রতিফলিত দেখিয়া নিখৃ'ত চিত্রাঙ্কনের জন্য বক্তার প্রশংসা করিতেন এবং 
নিজজীীবনে দোষসংশোধনে প্রবৃত্ত হইতেন। তবে উন্মোচিত সত্যের উজ্জল 
আলোক সকলে সহা করিতে পারে না, বিশেষতঃ মোহাদ্বকারের পর ষখন উহ! 


খন 


১৩০ বগনায়ক বিবেকানন্দ 


অকম্মাৎ বিপরীত দিক হইতে চক্ষের উপর আসিয়। পড়ে । অতএব ইহা কিছুই 
আশ্চর্য নহে যে, স্থলবিশেষে তাহার সমালোচনা শ্রুতিমধুর হইত না, এমন কি 
শ্রোতারা যতথানি সহ্হা করিতে পারিবে, তাহার মাত্রা অতিক্রান্ত হইয়াছে 
মনে করিয়। স্বামীজী নিজেও দুঃখিত হইতেন | ইংরেজী জীবনীতে উল্লিখিত 
আছে যে, একদিন বস্টনের এক বিশাল শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট “মদীয় আচার্ধদেব” ১ 
বিষয়ে ভাষণ দিবার সময় এইরূপ এক শোচনীয় পরিস্থিতির উত্তব হইম্লাছিল। 
ইহা আমর! পরে বলিব। এই বক্তৃতাটি ঠিক কবে বস্টনে প্রদত্ত হয়, জানা 
নাই। সম্ভবতঃ ইহা এই সময়ের নহে, কারণ তিনি ১ল! মে তারিখে 
ইসাবেলকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বস্টনে ছয়টি বক্তৃতা দিবেন। “্যদীয় 
আচার্ধদেব' এ ছয়টির মধ্যে অন্ততূক্ত ছিল না। তাহার প্রথম বক্তৃত৷ হয় 
৭ই মে শ্রীযুক্ত হাউ-এর মহিলা-সংসদদে, দ্বিতীয় বক্তৃতা পরদিন র্যাডক্লিফ 
মহাবিগ্যালয়ে এবং তৃতীয় বক্তৃতা ১০ই মে শ্রীযুক্ত কলিজ-এর রাউগ্ড-টেবিলে । 
( “নিউ ডিসকভারিজ?, ৩৮৬ )। 

অতঃপর “বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট” পত্রিকা হইতে জান! যায় : প্টাইলার 
স্্রীটে অবস্থিত ডে নার্সারীর (দিবাভাগে পরিচালিত শিশু-বিদ্যালয়ের) সাহাষ্য 
কল্পে শ্রীযুক্ত স্বামী বিবকানন্দ সোমবার (১৪ই মে) অপরাহ্ছে আসোসিয়েশন 
হলে ভারতের রীতিনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্রিবেন। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারীর 
সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত শ্বামী বিবেকানন্দ বুধবার ( ১৬ই মে) অপরাস্থে আআসোসিয়ে- 
শন হুলে ভারতের ধর্মসমূহসম্থদ্ধে ব্তৃত। দিবেন । তাহার ব্যাখ্যাতব্য বিষয়মধ্যে 
থাকিবে পৌত্বলিকতা ও প্রতিমাপৃজার পার্থক্য, ভগবান সম্বন্ধে ভারতীয়দের 
বিভিন্ন ধারণ। এবং প্রাচীন হিন্দ্র দার্শনিকদের মতবাদ ।» লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, স্বামীজী ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আসিয়াও আমেরিকার সৎ- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । 

ভারতের রীতিশীতি সন্বস্বীয় বক্তৃতার জারমর্ম এই £ *হিন্দজাতি নারী- 
সমাজকে ঘ্বণা করে বলিয়া! যে বিবাহ হইতে বিরত হয়, তাহা নহে, কিন্তু ইহার 


১। বর্তমানে “বাণী ও রচনাতে' এ নামীর যে বক্তৃতা আছে, উহা প্রদও হয় নিউ ইয়র্কে 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাবের ২৩শে ফেব্রুআরি ; এ বৎসরের শেষে ইংলগ্ডের উইন্বলডনেও স্বামীজী এ 
বিষয়ে বলেন। এই ছুই বক্ততা একসঙ্গে মিলাইয় “মদীল়্ আচার্ধদেব' প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে 
(এ ৮৩৭৬ )। 


আমেরিকার পূর্বাচলে ১৩১ 
কারণ এই যে, আমাদের ধর্ম আমাদিগকে নারীগণকে মাতৃরূপে পৃজ। করিতে 
বলে। প্রত্যেক হিন্ত্ব প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দেখিতেই শিক্ষা পায়, আর 
মাতাকে তো! কেহ বিবাহ করিতে পারে না। ভগবান আমাদের মা। আমরা 
্বর্গবাসী কোন ভগবানের ধার ধারি না, তিনি আমাদের মা। বিবাহকে আমরা 
অধ্যাত্ু্জীবনের অপেক্ষাকৃত নিপ্নতর অবস্থাই মনে করি, আর কেহ যদি বিবাহ 
করে, তবে সহ্ধস্িণী পাইবার আশাতেই এরূপ করে। তোমরা বল, আমর! 
মেয়েদের প্রতি ছুর্যবহার করি। জগতের কোন্‌ জাতি না! নারীদের প্রাতি 
ছ্ব্যবহার করিয়াছে? ইওরোপ ও আমেরিকায় অর্থলোভে লোকে স্ত্রীগ্রহণ করে, 
এবং অর্থ আত্মসাৎ করিয়া! তাহাকে দূর দুর করিয়া তাড়াইয়! দেয়।-..আমাদের 
দেশে গুণকর্মানুষায়ী জাতিবিভাগ হয়, অর্থান্থযায়ী নহে ।"*"সমবর্ণের অতি দরিক্ 
ব্যক্তিও ধনীর সমান ।-..অর্থ জগতে যৃদ্ধবিগ্রহ ঘটাইয়াছে এবং গ্রীষ্টানদিগকে 
পরম্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে ।"**এখানে সব তাড়াহুড়া, কার্ধব্যস্ততা 
ও ঠেলাঠেলি। জাতিপ্রথা মানুষকে এই সকল হুইতে অব্যাহতি দেয়। ইহা 
মানুষকে অল্প অর্থেও জীবনধারণের উপায় দেখাইয়া দেয় এবং ইহা সকলেরই 
জন্য কর্মসংস্থান করিয়া দেয়। বর্ণাধীন ব্যক্তি আত্মচিস্তার সময় পায়, আর 
ভারতীয় সমাজ ইহারই জন্য উদৃগ্রীব ।*.*ষে মানুষ যত উচ্চ বর্ধে জন্ম লয়, 
তাহার সামার্সিক শাসন ততই অধিক। বর্ণবিভাগ আমাদিগকে হিন্দজাতি 
হিসাবে বীচাইয়। রাখিয়াছে এবং ইহাতে ক্রটি প্রচুর থাকিলেও ইহার গুণ 
তদপেক্ষা অধিক ।"**” 

ভারতের ধর্মসমূহ অন্বদ্ধে বলিতে গিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম হইতে আরম 
করেন। অতঃপর পার্দীদের ধর্ষের কথ! তুলেন। পরে হিন্দুদের কথাপ্রসঙ্গে 
তিনি বলেন, “হিন্দুরা বেদকেই তাহাদের শান্তর বলিয়া মানে । হিন্দুরা প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে জাতি ও আচার-বিচারের অধীন করিয়াছে বটে, পরস্ধ ধর্মবিষয়ে 
চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনত৷ দিয়াছে।"*“হিন্তুরা প্রধানত তিনভাগে বিভর্ত-_ 
ইৈতবাধী, বিশিষ্টাছ্িতবার্দী ও অদ্বৈতবার্দী এবং প্রত্যেক সাধকের অধ্যাঅজীবনে 
অগ্রগতির পক্ষে এইগুলি স্বাভাবিক ক্রমিক স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয়।"**ধর্ম 
পৃস্তকা্দিতে সীমাবদ্ধ নহে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ভুবিয়া গিয়া সেখানে 
ঈশ্বরের ও অম্বতের সন্ধান পাওয়াকেই বলে ধর্ম।” অবশেষে জৈনদের কথা 
তুলিয়! তিনি বলেন, “ইহাদের মতে অহিংসা পরো ধর্ম; ।” 


১৩২ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


৯৬ই মে অপরাহ্ছে প্রদত্ত পূর্বোক্ত বক্তৃতার পর সন্ধ্যা ষ্টায় তিনি হার্ভার্ড 
ইউনিভা্সিটিতে বন্তৃত৷ দেন হার্ভার্ড রিলিজিয়াস ইউনিয়ন-এর নেতৃত্বে “সেভার 
হুলে'। বত্ৃতায় তিনি বলেন, “ভারতে বহু ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় আছে, 
ইহাদের কেহ কেহ সণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর ও জগং 
অভিন্ন। কিন্ত হিন্দুরা ষে কোন মতেরই অন্থুগামী হউক না৷ কেন, তাহারা কখনই 
বলে না যে, একমাত্র তাহাদেরই মত সত্য এবং অপর সব ভুল। তাহার 
বিশ্বাস করে, ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথ আছে ।.--সন্্যাসীর পক্ষে দুইটি ব্রত 
গ্রহণীয়__অটুট ব্রঙ্গচর্য এবং দারিদ্র্য 1” 

নিউ ইয়র্কের ন্যায় বস্টনেও স্বামীজী বহু বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
্রৃক্তা ওলি বুল সর্বাগ্রগণ্যা | ইনি অতঃপর তাহাকে সর্বদা বহুভাবে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। শ্রীয়্ত1 ওলি বলের সহিত স্বামীজীর প্রথমে কোথায় কিভাবে 
দ্বেখ। হয় তাহা সঠিক জানা নাই। কেম্বি জের বাড়িতে স্বামীজীর সহিত তাহার 
মে মাসে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই সাক্ষাৎকার না হইয়া 
থাকিলেও জুলাই-অগস্ট মাসে গ্রীণএকর সম্মেলনে যে শ্রীমতী বুল উপস্থিত 
ছিলেন তাহা! স্বামীজীর ৫ই অগস্টের (১৮৯৪) পত্র হইতে জান। যায়। 
বস্টন হইতে স্বামীজী ২৪শে মে নাগাদ চিকাগোর হেলদের গৃহে উপস্থিত হন । 
সেখানে ২৭শে জুন পর্যস্ত থাকিয়া ২৮শে জ্ন প্রাতে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত 
হইলেন। 


অপবাদ ও প্রতিকার 


আমেরিকার মধ্য ও পূর্ব প্রান্তে স্বামীজীর বিজয় বিষোধিত হইল এবং সর্বত্র 
বহু বন্ধুলাভ ঘটিল সত্য, কিন্তু চিকাগো-বিজয়ের দিন হইতেই শক্রবৃদ্ধিও 
হইতেছিল যথেষ্ট । ইহার কারণ ঈর্ষা, স্বার্থে বিদ্ধ ও স্বমতপ্রতিষ্ঠায় বাধা । 
্রান্ষসমাজের ও ঘিওসফিক্যাল সোসাইটির যে প্রতিপত্তি পূর্বে আমেরিকায় 
ছিল, স্বামীজীর অকম্মাৎ অভ্যুদয়ে তাহা অনেকটা ম্লান হইয়া গেল; আবার 
ভারতীয় সমাজের কাল্পনিক কুৎসিত চিত্র আমেরিকান সমাজের সন্থখে তুলিয়া 
ধরিয়া এই অবনত বিধমীঁদের কল্যাণকল্পে মিশনরীরা৷ অতি সহজে অর্থসংগ্রহের 
যে হীন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিষ্ব উপস্থিত হইল। 
অধিকন্ত স্বামীজী খোলাখুলিভাবেই মিশনরীদের প্রচারপ্রণালীর নিন্দা ও 
অর্থব্যয়ের তুলনায় তাহাদের সাফল্যের অকিঞ্চিংকরতা দেখাইয়া মিশনরীদের 
অনেককে খেপাইয়া৷ তুলিলেন। এই সমন্তের সশ্মিলিত বেগ অতি তরস্কর 
'আকার ধারণ করিল। বিরুদ্ধ-পক্ষীয়েরা যুক্তির পথে না চলিয়া ও সত্যনির্ধারণের 
চেষ্টায় ব্রতী না হইয়া স্বামীজীর ব্যক্তিগত সর্বনাশের সহজ পথ অবলম্বন করিলেন। 
তাহাদের আক্রমণ ছুইটি বিশেষ ধারায় পরিচালিত হইল। প্রথমত: তাহারা 
দেখাইতে চাহিলেন, ম্বামীজী দুশ্চরিত্র, অতএব আমেরিকার সন্ত্রান্ত পরিবারে 
অগ্রহণীয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বমত প্রকাশ করিতেছেন মাত্র; তিনি কোনও 
সম্প্রদায় বা সমিতির মুখপাত্র নহেন, তাহার প্রচারিত মতসমূহ হিন্দ্দের নিকট 
অগ্রাহা। সুতরাং আমেরিকান সমাজে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ব! প্রবস্তারূপে 
স্বীকৃত হইতে পারেন না। 

এই আক্রমণ যে কত সফল হইয়াছিল এবং ম্বামীজীকে কতটা বিব্রত করিয়া 
তুলিয়াছিল, তাহা & কালের স্বামীজীর পত্রাবলীতে নুম্পষ্ট। পত্রাবলী হইতে 
ইহাও প্রতীত হয় যে, প্রথমে তিনি এই শক্রতাতে মোটেই বিচলিত হুন নাই) 
কিন্তু পরে যখন মনে হইল, এই মিথ্যাপ্রচার এতটা প্রসারিত হইয়াছে এবং উহা 
এমন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, উহাতে তাঁহার আমেরিকায় আসার উদ্দেশ পর্যন্ত 
ব্যর্থ হইতে পারে, তধন তিনি ইহার প্রতিকারকল্পে বন্ধুদের সাহায্য পাইতে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্ত নিজে সরাসরি কোন গ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই-_উহ! 


১৩৪ ধৃগনায়ক বিবেকানন্দ এ 


তাহার শ্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ভারতীয় বন্ধুগণকে ইহার প্রতিকারের জন্ত অগ্রসর 
হইতে বলার কারণ এই ছিল যে, ভারতীয়গণ ব্যক্তিগতভাবে তাহার বিজয়ে 
উৎছুল্প হইলেও এবং সংবাদপত্রাদি এইজন্য কিঞ্চিৎ সস্তোষ প্রকাশ করিলেও, 
হিন্দুসমাজ স্পষ্টত; তখনও সঙ্ঘবন্ধভাবে এই কথা বলে নাই যে, বিবেকানন্দের 
সখের বাণী ভারতেরই মর্মবাণী, হিন্দুসমাজ তাহার সহিত একমত। এই স্বীক্কতি- 
লাভের অভাবে বিবেকানন্দের মর্ধাদা আমেরিকার সমাজে বিপর্যস্ত হইবে, এ 
কথা ভারতীয় বন্ধুগণ মোটে ধারণাই করিতে পারেন নাই। চিকাগো-বিজয়বের 
পর দীর্ঘকাল অতীত হইলেও ভারতীয় সমাজ এই বিষয়ে কিছুই করে নাই 
দ্বখিয়' শ্বামীজী ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের সাহস বধিত হইয়াছিল এবং 
বিদেশীয়দের মন সন্দেহাকুল হইয়াছিল। এই ক্রটি অবশ্ত ভারতবাসীদের 
ইচ্ছারুত নহে । দ্বীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের অধীনে থাকিয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
কার্য করিতে এবং জাতীয় গৌরব-সংরক্ষণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে 
ভুলিয়। গিয়াছিল। তাই স্বামীজীকে বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ স্বীয় 
কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছিল । এই সাধারণ বিষয়ে অপরের সাহায্য 
চাছিলেও তিনি স্বীয় চরিত্রসমর্থনের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। 

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্জ্র মন্তুমদার মহাশয় স্বামীজীর সাফল্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া! 
আমেরিকায় থাকাকালেই পাত্রীর্দের নিকট বলিতে থাকেন যে, স্বামীজী বস্ততং 
অজ্ঞাত-কুলশীল তূঁইফোড়। ১৯শে মার্চ (১৮৯৪ ) তারিখের পত্রে স্বামীজী 
রামকষানন্দজীকে লিখিয়াছিলেন, “মন্তুমদার পালামেণ্ট অব রিলিজিয়নের 
পান্দ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, "ও কেউ নয় ঠক জোচ্চোর, ও 
তোমাদের দেশে এসে বলে- আমি ফকির ইত্যাদি বলে আমার ওপর তাদের 
যন বিগড়ে দিলে” ইত্যাদি (“বাণী ও রচনা”, ৬।৪ *৯-৪১০ )। আমেরিকায় সে 
নিন্দাবাদ তখনই তেমন ফলপ্রস্থ না হইলেও তিনি বিঘ্ষাগ্সি প্রজলিত রাখেন 
এবং স্বদেশে ফিরিয়াও অপপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। স্বামীজী তাই ১৮ই 
মার্চের (১৮৯৪ ) পত্রে মেরীকে লিখিয়াছিলেন, “মন্তূমদার কলকাতায় ফিরে 
গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে ।'*'এই 
তো! তোমাদের আমেরিকার “অপূর্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ !*""'মন্তুমদার বেচারীর 
এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ ছুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে রুপা করুন ।” 
এই পর্বস্ত ছেখ। যায়, ্বামীঙ্ী সব শুনিয়াও প্রতিকারে নিরম্ত ; ভগবানেরই 
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উপর নির্ভর করিতেছেন। হয়তো ইহার জন্ত কোন দৈব ইজিত পাইন্াছিলেন, 
হুয়তে! তিনি জানিতেন, তিনি দেবরক্ষিত। এইপ্রকার বিশ্বাসের কারণস্থরূপ : 
একটি ঘটনা তাহার গুরুত্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন ; ডেট্রয়েটে 
এক নৈশভোজে ম্বামীজী কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাইবেন, এমন সময় 
দেখিলেন, শ্রীরামরুষণ তাহার পারে ঈবাড়াইয়া বলিতেছেন, “খাসনি, ও বিষ!” 
অলৌকিকতায় যিনি বিশ্বাসী নহেন, তিনিও এই ঘটনা হইতে অস্ততঃ এইটুকু 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পারিপাশ্থিক আবহাওয়া ম্বামীজীর বিরুদ্ধে তখন 
এমনই বিষাক্ত হইয়। উঠিয়াছিল যে, তিনি প্রাণনাশের সম্ভাবনার কথা পর্যস্ত 
ভাবিতেন এবং তাহার অবচেতন মন এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়াছিল । আর অত্যন্ত সাধারণ লৌকিকভাবে দেখিলেও মনে হয়, 
ষেসব হীনমন। ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক মহাপুরুষের চরিত্রকে লোকচক্ষে 
লাঞ্ছিত করিতেও প্রস্তুত তাহার! তাহার প্রাণনাশে সচেষ্ট হইবে, ইহাতে আশ্চর্য 
কি? স্বামীজী অবশ্ত বিদেশে অন্পূর্ণ বন্ধুহীন ছিলেন না। মন্জুমদারের 
আমেরিকায় অপপ্রচারের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ সম্বন্ধে একটি ঘটনা জানিতে পারা 
গিয়াছে ঃ আমেরিকায় যাইবার পূর্বে মভ্মদার শ্রীরামকঞ্চ সম্বন্ধে উচ্ছৃুসিত 
প্রশংসাপূর্ণ একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। স্বামীজী এ পুস্তিকাখানি 
ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়! বন্ধুমহলে বিতরণ করেন, অন্যস্থত্রেও উহা শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের হস্তগত হয়। অতংপর হিংসায় মতিচ্ছরধ হইয়া মজুমদার স্বামীজীর 
বিরুদ্ধে যখন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন এক সান্ধ্য মজলিশে তিনি 
শ্ররামকষ্চ ও তাহার প্রধান শিষ্য স্বামীজীর নিন্দায় মাতিয়া উঠিলে উপস্থিত 
একজন অতিথি এ পুস্তিকা মজুমদারের হাতে তুলিয়া! ধরিয়। প্রপ্ন করেন, 
“আপনিই ন! এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ?” মজুমদার কি উত্তর দিয়াছিলেন জান! 
নাই, জানিবার প্রয়োজনও নাই ) কারণ এইরূপ ব্যক্তি কিরূপ আবোল-তাবোল 
বকিতে পারেন তাহ। সহজেই অনুমেয় | 

ভারতে অপপ্রচার কে কবে আরম্ভ করেন, তাহা অজ্ঞাত তবে মজুমদারের 
ইহাতে হাত ছিল, ইহা! নিশ্চয় । কারণ তাহারই নেতৃত্বে পরিচালিত নববিধান 
ব্রাঙ্মদমাজের “ইউনিটি আও দি মিনিস্টার নামক পত্রিকার এই অংশটি “বস্টন 
ডেলি আযাডভার্টাইজার' পত্রিকায় উদ্ধৃত হয় £ “ “ইত্ডিয়ান মিরর" পত্র্িক! তাহার 
হালের কয়েক সংখ্যায় নব-হিন্দু বাবু নরেন্ত্রনাথ দত্ত, ওরফে বিবেকানন্দের 
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প্রশংসায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে । এই জক্র্যাসীর নামে 
এইরূপ স্ততিবাদ মুদ্রণের বিরোধী আমরা নহি । কিন্তু যেদিন তিনি নববৃন্দাবন 
নাটকে অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন এবং যখন হইতে তিনি নগরের এক 
ব্রাহ্মদমাজে গান করিতে আরম্ভ করেন, সেদ্দিন হইতেই আমরা তাহার চরিত্র 
সম্বন্ধে এরূপ ওয়াকিবহাল আছি যে, অংবাদপত্রের কোনরূপ স্বতিবাদই উহার 
উপর কোন নবীন আলোকসম্পাত করিতে পারে না । আমাদের পুরাতন বন্ধু 
সম্প্রতি আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বলিয়া আমরা 
আনন্দিত। কিন্তু আমরা ইহাও অবগত আছি যে, আমাদের বন্ধু যে নব- 
হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, উহা গৌড়া হিন্্রধর্ম নহে। কালাপানি পার হওয়া, 
েচ্ছদের অন্ন গ্রহণ করা এবং অবিরাম সিগার টানিয়া যাওয়া! ইত্যাদির কথা 
হিন্দ্রধর্ম ভাবিতেও পারে ন1। খাটি হিন্দুদের জন্য আমাদের যতথানি শ্রদ্ধা আছে, 
আধুনিক হিন্দ্রত্বের অনুগামী কেহ সে শ্রদ্ধার দাবি করিতে পারেন না। 
বিবেকানন্দের সুখ্যাতি-বৃদ্ধির জন্য মামাদের সহযোগী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে 
পারেন, কিন্ত তিনি যখন আজগুবী বাজে কথা ছাপাইতে আরম্ভ করেন, তখন 
আমাদের ধৈরঘচ্যুতি ঘটে ।” এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলিতে সাদা কথায় বল হইল-_ 
স্বামীজী অধুনা বিবেকানন্দ হইলেও আসলে তিনি বাবু নরেন্দ্নাথ দত্ত, আর 
তিনি খাটি হিন্দু নহেন, তিনি গ্রেচ্ছাহারভোজী, তাত্রকুটসেবী, সাগর-লজ্ঘনকারী, 
গায়ক ও অভিনেতা-_এক কথায় ম্বেচ্ছাচারী ও আমোদপ্রিয় ( বোহেমিয়ান )! 
আর উহাতে একটি সত্য চাপিয়া যাওয়া হইল । “নববৃন্দাবন' নাটকে কেশবচন্দ্রও 
রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারূপে নামিয়াছিলেন এবং যোগীর ভূমিকায় আর কাহাকেও না 
পাইয়। স্থগায়ক সাধারণ-ব্রাহ্ষপমাজী নরেন্দ্রনাথকে সাধ্য-সাধনা করিয়া যোগী 
সাজানে। হইয়াছিল । স্বামীজী তথন প্রার্থনাকালে সাধারণ ব্রাহ্মষঘমাজে গান 
গাঁহিতেন এবং এ সমাজ কেশবচন্দ্রকে কপটাচারী মনে করিয়া নববিধানবিরোধী 
ছিল। “বস্টন ডেলি আডভার্টাইজার*-এর এই উদ্ধৃতিটি ভারতীয় ছুইটি খ্রীষ্টান 
পত্রিকায় মন্তব্যসহ ১৬ই মে ছাপানো হয় এবং এ সঙ্গে সুদীর্ঘ প্রবন্ধও বাহির 
হয়। এই সমস্তই আবার “ডেউ্রয়েট ফ্রী প্রেস” পত্রিকায় ১১ই জুন তারিখে স্ব 
মুদ্রিত হইয়া বিবেকানন্দের কুৎসারটনায় ইন্ধন যোগাইয়াছিল। 

কিন্তু আমেরিকার শিক্ষিত সমাজকে ঠকানো অত সহজ ছিল ন1। স্বামীজীর 
পক্ষ সমর্থন করিয়া এক ভদ্রলোক ১৭ই মে তারিখের “বস্টন ডেলি আযাডভার্টাই- 
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জারে' এক পত্রে এই মন্তব্য করেন যে, স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত তিনটি 
উদ্ধৃতির মধ্যে দ্বিতীয়টি খ্রীষ্টানদের এবং তৃতীয়টি ব্রাহ্মঘমাজের-__যাহার প্রতিনিধি 
মজুমদার হিন্দর্দের কোন জন্প্রদায়েরই প্রবক্তা ছিলেন না। এ সঙ্গে পত্রলেখক 
স্বামীজীর স্বপক্ষে “ইপ্ডিয়ান মিরর'-এর ও “অমুতবাজার' পত্রিকার উক্তি হইতে 
প্রমাণ করিয়া দেন যে, স্বামীজী হিন্দ্র্দেরই প্রতিনিধি | “অম্বতবাজারে” এই 
উক্তি ছিল £ প্ধাহার' হিন্দ্রদের সম্বদ্ধে সর্বদা এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন যে, 
তাহার! ভূত-প্রেতাদির উপাসক, তাহারা বিশ্রুতকীন্তি স্বামী বিবেকানন্দের এবং 
তদপেক্ষাও অতিবরেণ্য শ্রীরামরুষ্জের উপদেশাব্লী হইতে হিন্ধর্মের যথার্থস্বরূপ 
জানিতে পারিবেন ।” আমেরিকান পত্রলেখক আরও উল্লেখ করিলেন যে, 
“বেঙ্গলী' পত্রিকাও স্বামীজীর পক্ষসমর্থক। 

একদ্দিকে মজ্মদার অপরদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা। চিকাগো-বিজয়ের পর 
হইতেই এই শক্রতা আরম্ভ হইলেও স্বামীজী উহাতে বিচলিত হন নাই । আবার 
মিশনরীদের বিরোধিতার সংবাদ ভারতে পৌছিয়াছে জানিয়াও তিনি উহাতে 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ইহা! মাদ্রাজের ভক্তদ্দিগকে লিখিত তাহার ২৭শে 
জান্দআরির (১৮৯৭) পত্রে প্রমাণিত হয়: “আমি আশ্চর্য হইলাম যে, 
আমার জন্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌছিয়াছে। “ইন্টিরিয়র পত্রিকার যে 
সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব 
বলিয়া বৃবিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর 
ইহাকে এখানকার লোক “নীল-নাসিক (বু মনোজ) প্রেসবিটেরিয়ান'দের 
কাগজ বলে । এ জম্প্রদায় খুব গৌড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই 
যে অভদ্র, তা নয়। আাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা এঁবপ 
লিখিয়াছিল। -. অবশ্ত ভারতীয় মিশনরীগণ যে ইহা লইয়া একটা হৃসৃক 
করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্ত তাহাদিগকে বলিও-_- 
হহে য়াছদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে'।” 
মনে রাখিতে হইবে, তখনকার দ্দিনে ডাক যাতায়াতে যথেষ্ট সময় 
লাগিত। অতএব ইন্টিরিয়'-এর বিবরণ ভারতে প্রকাশিত হইয়! 
আলাসিঙ্গার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং আলাসিঙ্গা হইতে স্বামীজীর নিকট পত্র 
পৌঁছিতে অতন্তঃ তিন মাস লাগিয়া থাকিবে; অর্থাৎ “ইষ্টিরিয়রের' এ 
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অপপ্রচারের তারিখ ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৩-এর পূর্বে বা ধর্ষমহাসভার প্রায় 
ঠিক পরে। 

মিশনরীদের খেপিয়! যাওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, স্বামীজীর বক্তৃতা 
হইতে বিদ্বেশের ষথার্থ সংবাদ পাইয়া আমেরিকার জনসাধারণ ধর্মাস্তরিতকরণের 
জন্য টাদার পরিমাণ বিস্তর কমাইয়া ফেলে । পাত্রীদেরই নিজস্ব বিবরণে প্রকাশ £ 
"বিবেকানন্দের সাফল্য ও প্রচারের পরিণতিম্বরূপ মিশনরীদের তহবিলে দানের 
পরিমাণ এক বৎসরে দশ লক্ষ পাউগ্ড (প্রায় দেড় কোটি টাকা) কিয়া 
গিয়াছে।” অতএব পান্রীপুঙ্গবদ্দের কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, “জাহান্নমে 
ধাইতে হয় তো! তাহাও স্বীকার, কিন্তু নচ্ছার বিবেকানন্দের সর্বনাশ করিতেই 


হইবে ।” 
ভারতে ও আমেরিকায় যে নিন্দাবাদদ চলিতেছিল, তাহার স্বরূপ ও 
রচয়িতার্দের সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অবহিত স্বামীজী »ই এপ্রিল ( ১৮৯৪ ) আলাসিঙ্গাকে 


লিখিলেন, “অবশ্য গৌড় পান্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তারা আমার সঙ্গে 
সোজ। রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে 
আরম্ভ করেছেন, আর মজ্জুমদারবাবু তাদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় 
হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক 
জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলছেন, 
আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিগ্ঘ হয়ে পড়েছি !!! প্র 
তাকে আশীর্বাদ করুন।” মহাপুরুষ যেভাবে অপবাদের উত্তর দিয়া থাকেন, 
স্বামীজীর এই উত্তর ঠিক তন্রপই বটে। কিন্তু তখন বুগপরিবর্তন ঘটিয়াছে-_ 
প্রাচীন প্রচলিত ধারায় বর্তমান যুগে কোন কার্য সুসাধিত করা অসম্ভব । যৃগ- 
প্রয়োজনে কার্ধপ্রণালী পরিবতিত হইতে বাধ্য । বিশেষতঃ যেরূপ ছুঃসাহসিকতা 
অবলম্বনে স্বামীজী বিদেশে প্রচারকার্ধে নিরত হইয়াছিলেন, এরূপ কার্ধের 
সাফল্যের জন্ত ভারতের সঙ্ঘবন্ধ পৃষ্ঠপোষকতার আবশ্তক ছিল। এই বিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে এই কথা ম্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর 
অস্তিমকালেও স্বামীজীর দেশবাসীর ব। ভক্তগণের মনে ইহার প্রয়োজন অনুভূত 
হয় নাই। কাজেই যুগধর্মের সহিত পরিচিত স্বামীজী প্রকাস্তে কিছ না বলিলেও 
ভক্তদিগকে পত্রের মারফত এই বিষয়ে একটু কার্ধকর উপদেশ দিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। পূর্বোদ্ধত পত্রেই স্থামীজী তাই আলাসিঙ্গাকে লিখিয়া ছিলেন, 
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“প্রকট জিনিস করা আবশ্তক_যদি পারো । মাদ্রাজে একট! প্রকাণ্ড সভা 
আহ্বান করতে পারে! ? রামনাদের রাজ! বা এরূপ একজন বড়লোক কাকেও 
সতাপতি ক'রে এঁ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে দিতে পারে! ষে, আমি আমেরিকায় 
হিন্ম্ধর্ম যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা যম্পূর্ণ অন্ত হয়েছ 
(--অবশ্ত যদি তোমরা সত্যই এরূপ হয়ে থাকো )। তারপর সেই প্রস্তাবটি 
“চিকাগে! হেরান্ড', “ইণ্টারওশ্যান*, “নিউ ইয়র্ক সান" এবং ডেট্রয়েট (মিশিগান ) 
থেকে প্রকাশিত “কমাশিয়াল আ্যাডভার্টাইজার' কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে ।**. 
প্রস্তাবের কয়েকটি কপি ধর্ম-মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় 
পাঠাবে ।...এই সভাটা৷ ষত বড় হয়, তার চেষ্টা করবে । যত বড় বড় লোককে 
পারো, ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে; তাদের ধর্মের 
জন্য, দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশৃরের মহারাজ ও 
তার দেওয়ানের নিকট হ'তে সভা ও তার উদ্দেশ্যের সমর্থন ক'রে চিঠি নেবার 
চেষ্টা কর-_খেতড়ির মহারাজের নিকট থেকেও এরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর-_ 
মোটের উপর সভাটা৷ ষত প্রকাণ্ড হয় ও তাতে ষত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা 
কর।...ব্রাহ্ম সমাজের লোকের! এখানে যা তা বলছে। যত শীঘ্র হয়, তাদের 
মুখ বন্ধ ক'রে দিতে হবে।” ্বা্মীজী ভারতীয়দের সঙ্ববদ্ধ কার্কুশলতায় 
তখনও সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন না বলিয়াই এত খুঁটিনাটি বিষয়েরও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায়ও যাহাতে এরূপ সভ। হয় তাহারও জন্য চেষ্টা 
করিতে লিখিয়াছিলেন। এই সমন্তই কিন্ত আরন্ধ কার্ধের খাতিরে-_-নিজের 
চরিত্র সত্বদ্ধে মিথ্যাপবাদ-ক্ষালন বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলিলেন না । আবার 
কিছু করা না করা বিষয়েও তিনি আলাসিঙগ। গ্রভৃতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। 
তিনি লিখিলেন, “যদি পারো”-_ষর্দিও তাহারা ছিলেন তাহার আজ্ঞাবহ ভক্ত 
এবং ইচ্ছা করিলেই তিনি আদেশ করিতে পারিতেন । আবার সাবধান করিয়া 
দিলেন, “আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই-_যতর্দিন না আমি ভারতে 
ফিরছি, ততদিন এইগুলির ষতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের 
বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ কর! ষেতে পারে ।” 

অবশ্ত মাঝে যাঝে ভারত হুইতে প্রশংসার ধ্বনিও তাহার কর্ণে পৌছিতেছিল, 
যদিও ইহারই মধ্যে উত্িত বিকট বেস্থুরো আওয়াজগুলি বড়ই মর্মস্দ ছিল। 
২ভশে এপ্রিল তিনি ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে লিখিয়াছিলেন, “ভারতের কাগন্- 
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পত্রের যে ডাক গতকাল পাঠিয়েছ,*..ওর মধ্যে কলকাতায় প্রকাশিত আমার 
সম্বন্ধে একটি ছোট্ট পুন্তিকা আছে, যাতে দেখা গেল-প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি তার 
নিজদেশে মর্ধাদা পেলেন ; আমার জীবনে অস্ততঃ একবারের জন্য এটা দেখতে 
পেলাম। আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত আমার বিষয়ক 
অংশগুলি তার মধ্যে রয়েছে । কলকাতার পত্রার্দির অংশগুলি বিশেষভাবে 
তৃপ্তিকর, কিন্তু প্রশংসাবাহুল্যের জন্য সেগুলি তোমাকে পাঠাব না ।” এখানেও 
স্বামীজী আপন ভগিনী-সদৃশা ইসাবেলের নিকটও আপনাকে বাড়াইয়া 
দেখাইতে ব্যন্ত নহেন, আত্মীয়তা হিসাবে শুধু খাঁটি সংবাদ দিয়া যাইতেছেন 
আর বলিতেছেন, “এখন আমি লোকের কথা আর গ্রাহথ করি না, আমার নিজের 
দেশের লোক বললেও না। কেবল একটি কথা- আমার বুড়ী মা এখনও বেঁচে 
আছেন, সারা জীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সে সব সত্বেও মানুষ আর 
ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করবার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্ত 
তার শ্রেষ্ঠ আশার, তার সবচেয়ে ভালবাসার যে ছেলেটিকে তিশি দান করেছেন, 
সে দৃরদেশে গিয়ে-_-কলকাতায় মজুমদার যেমন রটাচ্ছে তেমনিভাবে- জঘন্য 
নোংরা জীবন যাপন করছে, এ সংবাদ তাকে একেবারে শেষ ক'রে দেবে । কিন্তু 
প্রভূ মহান্‌, তার সন্তানের ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ঝুলি থেকে বেরাল 
বেরিয়ে পড়েছে__আমি না চাইতেই । এ সম্পাদকটি কে জানে! ?__ আমাদের 
দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক ( নরেন্দ্রনাথ সেন ), যিনি আমার 
অত প্রশংসা করেছেন এবং আমেরিকায় আমি হিন্দ্ধর্ষের পক্ষ-সমর্থনে এসেছি 
বলে ঈশ্বরকে ধন্াবাদ জানিয়েছেন, তিনি মজুমদারের সম্পফিত ভাই !! হতভাগ্য 
মজুমদার ! ঈর্যায় জলে মিথ্যা কথা বলে নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করলে। 
প্রভু জানেন আমি আত্মসমর্থনের* কিছুমাত্র চেষ্টা করিনি ।” 
হ্বামীজীর এইসকল পত্রে দেখা যায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন প্রকাশ্য 
উপায় অবলম্বন না করিলেও আমেরিকান অতিনিকট বন্ধুদের নিকট অন্ততঃ 
অকাট্য তথ্য পৌছাইয়া দেওয়া আবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ 
না করিলে তাহার আমেরিকায় থাকাই অসম্ভব হইয়া পড়িত_ইহা অতি 
সাধারপবৃদ্ধির লোকও বৃঝিতে পারে । ভাছাড়া প্রয়োজনের কথ! ছাড়িয়া 





১ আলানিঙ্গাকে স্বামীজী যে উপদেশ দিয়া ছিলেন, ভাহ। আত্মসমর্থনের জন্ত নহে, হিন্দুদের 
আত্মরক্ষার জন্য । 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৪১ 


দিলেও বন্ধুত্বের একটা নিজন্ব দ্রাবি আছে । তাই তিনি মে মাসের মাঝামাঝি 
( ১৮৯৪ ) অধ্যাপক রাইটকে লিখিয়াছিলেন, “ইতোমধ্যে আপনি পুস্তিকা ও 
চিঠিগুলি পেয়ে গেছেন । যদ্দি আপনি চান, তাহলে চিকাগো থেকে ভারতীয় 
রাজা ও রাজমন্ত্রীদের কয়েকখানি চিঠি পাঠাতে পারি ।**আমি যে প্রতারক 
নই, তা আপনাকে বিশ্বাস করাবার জন্য তাদের আপনার কাছে লিখতে বলব, 
আপনি যদি এটা পছন্দ করেন । কিন্তু ভ্রাতঃ, এসব বিষয়ে গোপনতা ও 
অপ্রতিকারই আমাদের জীবনের আদর্শ ।.."হে সন্ধদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার 
সন্তোষ বিধান করতে ন্যায়তঃ আমি বাধ্য । আর বাকি পৃথিবীকে__তাদের 
বাতচীতকে আমি গ্রাহা করি না। আত্মসমর্থন সন্্যাসীর কাজ নয় । আপনার 
কাছে তাই আমার প্রার্থনা, আপনি এ পুস্তিকা ও চিঠিপত্রাি কাউকে দেখাবেন 
না বা ছাপাবেন না।” এই পত্রের শেষাংশে স্বামীজীর ব্যথিতহ্ব্দয় হইতে 
একটি অতি ছুঃখ-বিষাদ-মিশ্রিত কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, “আমি কোনধিন 
“মিশনরী” ছিলাম নাঃ কোনদিন হবোও না-আমার ন্বন্থান হিমালয়ে। পুএ 
বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্তহৃদয়ে অন্ততঃ এ কথ। আজ আমি বলতে পারি, “হে প্রত, 
আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি 
এবং পেয়েছি-_ প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু বার্থ হয়েছি । 
তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোক, প্রভূ” 1” অধ্যাপককে লিখিত ২৪শে মে তারিখের 
পত্রে আছে, “প্রিয় বন্ধু, আমি যে যথার্থই সন্যাসী, এবিষয়ে সবপ্রকারে 
আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ । কিন্তু সে কেবল “আপনাকেই” । বাকি 
নিরুষ্ট লোকের! কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না।” ম্বামীজীর 
পত্র হইতেই জানা যায়, এই পর্যস্ত জনাগড়ের দেওয়ানজী ও খেতড়ির মহারাজের 
পত্র এবং “ইগ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্্র সেন মহাশয়ের 
সম্পা্কীদ্র প্রবন্ধ স্বামীজীকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিল । 

স্বামীজীর কোন কোন পত্রে দেখা যায়, তিনি ম্বদেশবাসীর নিকট স্বীয় কর্মের 
উপযুক্ত স্বীরুতি না পাওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আলাসিঙ্গ৷ প্রভৃতিকে 
ভত্সনাও করিতেছেন । কিন্তু বস্ততঃ ভারতের প্রতি প্রীতি তিনি কোন 
কালেই হারান নাই ! ২৮শে মে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমার দেশ আমাকে 
যথেষ্ট আদর করিয়াছে ।” কিন্তু ক্রমে তিনি দেখিতে পাইলেন, এই আদর সত্বেও 
প্রতিপক্ষ নিবৃত্ত হয় নাই । এবং তাহার কার্ধের ক্ষতি হইতেছে । তাই তিনি 


১৪২ হৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


আলাসিঙ্গাকে প্রকাশ্ত সভা ডাকিয়া আগু ইহার প্রতিকার করিতে লিখিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তখনও কিছু হয় নাই দেখিয়া ২*শে জুনের একখানি পত্রে 
জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে সমন্ত ব্যাপারটি বৃঝাইয়া লিখিলেন, "আমাদের 
হিন্দ্ুলমাজের পক্ষ হইতে আমেরিকার জনসাধারণের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব- 
বিষয়ে একটি কথাও উক্ত ন| হওয়াতে এ সকল দুর্নাম যথেষ্ট ক্ষতির কারণই 
হইয়াছে। আমার দেশবাসী কেহ_-আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি--এ 
বিষয়ে কি একটি কথাও লিখিয়াছিল? কিংবা আমার প্রতি আমেরিঝা- 
বাসীদের সন্ৃদ্রয়তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি বাক্যও কি তাহারা প্রেরণ 
করিয়াছে? পক্ষান্তরে আমেরিকাবাসীর নিকট তারস্বরে এই কথাই ঘোষণ। 
করিয়াছে যে, আমি একটি পাক! ভণ্ড এবং আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই আমি 
প্রথম গেরুয়। ধারণ করিয়াছি । অভ্যর্থনার ব্যাপারে অবশ্য এই সকল প্রচারের 
ফলে আমেরিকায় কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্ত অর্থসাহায্যের ব্যাপারে এই 
ভয়াবহ ফল ঘটিয়াছে যে, আমেরিকাবাসিগণ আমার কাছে একেবারে হাত 
গটাইয়া ফেলিয়াছে। এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি-_এর মধ্যে 
ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা লোকও এদেশবাসীকে এ কথাটি জানানো! উচিত 
মনে করেন নাই যে, আমি প্রতারক নহি। ইহার উপর আবার মিশনরী 
সম্প্রদায় সর্বদা! আমার ছিত্রান্ুসদ্ধানে তৎপর হুইয়াই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান 
পত্রিকাগ্ডলিতে আমার বিরুদ্ধে যাহা! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি 
খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া এখানকার কাগজে ছাপা হইয়াছে। আর আপনারা 
এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এদেশের জনসাধারণ-_ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ও হিন্দুতে যে 
কি পার্থক্য, তাহার খুব বেশী সংবাদ রাখে ন1।--*আমার দেশের কেহ এই 
কথাটুকু আমেরিকাবাসিগণকে বলিতে পারিল না যে, আমি সত্যই জন্্যাসী, 
প্রতারক নই এবং আমি হিন্দৃধর্মের প্রতিনিধি ।**.কিন্ত ইহা সত্বেও দেওয়ানজী 
সাহেব, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি ।.-.আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই 
ষে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একাস্তভাবেই ভালবাসি ।” 
মান্রাজবাসীর্দিগকে সভ! ডাকিতে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রায় তিন 
মাসেও তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া হতাশা ও বিরক্তির সহিত ২৮শে জুন 
তিনি তাহাদ্দিগকে লিখিলেন, বিদায়, হিন্দ্দদের যথেষ্ট দেখা! গেল। এখন তার 
ইচ্ছ। পূর্ণ হোক-_যা আস্মুক অবনতমস্তকে স্বীকার করছি।...প্রতিমুহর্তে আমি 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৪৩ 


ভারত থেকে কিছু আসবে, আশা করছিলাম, কিন্তু কিছুই এল না। বিশেষত: 
গত ছুমাস প্রতিমুহূর্ত আমার উদ্বেগ ও বন্ত্রণার সীমা ছিল নাঁ_ভারত থেকে 
একথানা খবরের কাগজ পর্যস্ত এল না!! কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল, 
অনেকে আমায় ত্যাগ করলে ।” চারিদিকে শত্রপরিবেষিত স্বামীজী তখন বন্ধু 
হারাইবার ভয়েও সন্ত্স্ত। অধ্যাপক রাইটকে তিনি ১৮ই জুন লিখিয়াছিলেন, 
প্স্টনের কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখ! সেই রচনাটি দেখে মিসেস ব্যাগলি খুবই 
বিচলিত হয়েছেন ।” ব্যাগলি “বিচলিত” হইলেও কিন্তু স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন, ইহা আমর! পরেই দেখিব। 

১৮০৭ ক্রীষ্টাবে স্বামীজী স্বদেশে ফিরিয়া আসার পর তাহার শিষ্য শ্রীহৃত 
শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া 
ক্রিশ্চানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?” স্বামীজী যে উত্তর দিয়াছিলেন 
তাহাতে প্রকৃত অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“হয়েছিল বইকি। লোকে ষধন আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাত্রীরা 
আমার পেছনে খুব লাগল । আমার নামে কত কুখ্সা কাগজে লিখে রটন৷ 
করেছিল! কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্ত 
কিছু গ্রাহ করতৃম না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস-_চালাকি ছ্বারা জগতে কোন মহৎ 
কার্ধ হয় না; তাই এ-সকল অশ্লীল কুৎ্সায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার 
কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম--অনেক সময় যারা আমায় অযথা গালমন্দ 
করত, তারাও অনুতগ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ 
করে ক্ষমা চাইত। কখন কন এমনও হয়েছে_-আমায় কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ 
করেছে দেখে কেহ আমার নামে এ-সকল মিথ্যা কুৎ্স! বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে 
দিয়েছে । তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে । আমি নিমন্ত্র 
রক্ষা করতে গিয়ে দেখি, সব ভো৷ ভা, কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে 
তারাই সত্য কথ। জানতে পেরে অন্ৃতপ্ত হয়ে আমার চেল! হতে এসেছে। কি 
জানিস, বাবা, সংসারে সবই ছুনিয়াদারি ! ঠিক সতসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব 
ছুনিম্বাদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ য! ইচ্ছে বনুক, আমার কর্তব্য কার্ধ করে 
চলে ঘাব-_এই জানবি বীরের কাজ। নতুব! একি বলছে, ও কি লিখছে-_ 
ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।” (“বাণী ও 
রূচনা+) ৯198-৭৫ )। 
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স্বামীজী চুপ করিয়া ধাকিতেন। একবার কিন্তু তাহাকে মুখ খুলিতে 
হইয়াছিল । সেবারে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকার 
মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের এক বড় শহরের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ছাপানো হয় 
এবং ছবির নীচে হিন্দুযোগী, হিন্দ্ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা সম্বন্ধে জঘন্য টিগ্ননী 
কাটা হয়। তখন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “হায় ! এ যে সাক্ষাৎ ভগবদিদ্েষ 1” 
বিরুদ্ধবাদদীর। তখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বামীজীর চরিত্রে কলঙ্কলেপনের 
কার্ষে লাগিয়! গিয়াছে। 

চরিত্রবিবয়ক মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য স্বামীজী নিজে প্রকাশ্য প্রতিবাদের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন না, বন্ধুদিগকেও সেরূপ করিতে বলিলেন না? শুধু 
মান্রাজের ভক্তদ্দিগকে জানাইলেন, তাহারা যেন সভার মাধ্যমে তাহার প্রতি- 
নিধিত্বের দাবি সমর্থন করেন ও আমেরিকার জনসাধারণকে ধন্যবাদ দেন। তিনি 
শুধু চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রচারকাধ ও অর্থসংগ্রহচেষ্ট। যেন ব্যর্থ না হয়। কিন্তু 
নীচ ব্যক্তি তো অত সহজে থামে না! তাহার যে স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে ! 
এই চরিত্রগত মিথ্যা কলঙ্কারোপণ চেষ্টার ফলে স্বামীজীর যে অসহ্য মনঃকষ্ট 
হইয়াছিল, সেই কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার কারাবলী বিচার করিয়া দেখিলে 
তাহার চরিত্র-মাহাত্ম্য যতটা সমৃজ্জল হইয়া! উঠে এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই 
হয় না। আমেরিকার কাষে নিযুক্ত থাকা-কালে তাহাকে এই নিদাকণ 
পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল । 

মিশনরীদের কর্তৃপক্ষ যখন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, বিবেকানন্দের 
প্রচারের ফলে তাহাদের প্রভূত আঘধিক ক্ষতি হইয়াছে, তখন ক্ষিগ্প্রায় 
মিশনরীদের কেহ কেহ বিবেকানন্দকে জব্দ করিবার অত্যুৎ্সাহ দেখাইতে গিয়া! 
প্রচার করিলেন, “বিবেকানন্দের অসদ্বাবহারে উত্যক্ত হইয়৷ (মিশিগানের ভূতপূর্ব 
গবনরের স্ত্রী ) শ্রীযৃক্ত। ব্যাগলিকে তাহার একটি অল্পবয়ন্কা বিকে বিদায় দিতে 
হইয়াছিল; বিবেকানন্দ অসম্ভব রকম আত্মসংযমহীন |” সৌভাগ্যের বিষয়, 
এই জাতীয় বি্বেষপূর্ণ প্রচারের মৃখ বন্ধ করার উপযুক্ত তিনখানি পত্র ব্যাগলি 
পরিবারই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং উহা! ইংরেজী জীবশীতে মুদ্রিত 
হইয়াছে । ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন আযানিক্কোয়াম হইতে জনৈক বন্ধুকে 
শ্রীযুক্ত! ব্যাগলি লিখিয়াছিলেন £ 

“আপনি আমার প্রিষ্ব বন্ধু বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৪৫ 


তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করি তাহা! প্রকাশ করার একটা 
স্থযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলাম । কেহ তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ 
করিবে এমন চিন্তাও আমাকে অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধে পূর্ণ করে। মানবজীবন 
সম্বন্ধে আমেরিকায় আমাদের যেসব ধারণ। ছিল, তিনি তদপেক্ষ। উচ্চতর ধারণ! 
আনিয়া দিয়াছেন । ডেট্রয়েটের মতো একটা রক্ষণশীল প্রাচীন নগরের প্রত্যেক 
স্থলে তিনি এত সম্মান পাইয়াছেন, যাহা। পূর্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই) এবং 
আমার শুধু এইটুকুই মনে হয়, যাহার! তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে তাহারা 
তাহার মহত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য হিংসাগ্রন্ত হইয়াছে; অথচ কেন 
যে তাহারা এরূপ হয় জানি না_তিনি তে! এরূপ হইবার কোনই কারণ 
ঘটান নাই । 

“তিনি শ্রীষ্টানদের নিকট আসিয়াছেন এক নবীন-বার্তাবহরূপে । তিনি 
আমাদের সকলেরই জন্য ভগবানকে অস্থসরণ করার ও ধর্মকে জীবনে পরিণত 
করার পথ অধিকতর সুগম করিয় দিয়াছেন । ধর্মপ্রচারক ছিসাবে ও সকলেরই 
পক্ষে আদর্শ পুরুষের দৃষ্টিতে আর কেহ তাহার সমকক্ষ আছেন বলিদ্না আমার 
জানা নাই। তিনি কোন বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া বান, ইহা! বলা বডই অন্যায়, 
বড়ই মিথ্যা। দিনের পর দিন ধাহার! তাহার সংস্পর্শে আসার সুযোগ 
পাইয়াছেন, তাহার! তাহার চরিত্রের অনুপম গুণাবলীর কথ! সোৎসাছে বলিয়া 
থাকেন ; ডেট্রয়েটের যেসব ব্যক্তি খুব বিচার করিয়া কথ। কহেন ও কাহাকেও 
খাতির করিয়া চলেন না, তাহারাও তাহার গুণে মুদ্ধ ও তাহার প্রতি 
শরন্ধাপরায়ণ ।...তিনি আমার গৃহে অভিথিরূপে তিন সপ্তাহের অধিক বাস 
করিয়াছিলেন এবং তাহাকে আমি, আমার ছেলেরা, আমার জামাতা ও গোটা 
পরিবারই সর্বদা ভন্রলোকরূপেই পাইয়াছি- জর্ধদাই তাহার ব্যবহার অতি 
অমায়িক ও সৌজন্পূর্ণ £ সঙ্গী হিসাবে তিনি আনন্দময় ও অতিথিরূপে 
সদাবাঞ্ধিত। আমি তাহাকে এখানে (আ্যানিষ্কোয়াষে) আমাদের 
গ্রীক্মাবাসে আসিবার জন্য আমহ্ত্রণ জানাইয়াছি; আমার পরিবারে তিনি 
সব সময়ই জম্মান ও সাদর সংবর্ধনা পাইবেন। তাহার বিরুদ্ধে সামান্ 
কিছু কেহ বলিলেও সে ব্যক্তির প্রতি আমার ক্রোধ অপেক্ষা বরং দয়ার 
উদ্রেকই অধিক হয় এই কারণে যে, এ ব্যক্তি যে বিষয়ে আলোচনা! করিতে 
উচ্ত, তাহার কিছুই জানেন না। তিনি চিকাগোয় বাসকালে অধিকাংশ সময় 
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হেলদের বাড়িতেই কাটান । আমার মনে হয়, উহ্বাই ষেন তাহার স্বগৃহ 
ভাহারা প্রথমে তাহাকে অতিথিরূপে লইয়া আসেন; কিন্তু পরে আর 
ছাঁড়িতে চাহেন না। ধর্মে তাহার] প্রেসবিটেরিয়ান।*-তাহারা উচ্চ সংক্কৃতি- 
সম্পর ও ভদ্র এবং তাহার! বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী এবং তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ও প্রেমপূর্ণ। তিনি একজন শক্তিমান সদগুণশালী পুরুষ_তিনি 
ভগবনিিষ্ট পথের যাত্রী । তিনি শিশুরই মতো সরল ও নির্ভরশীল। ডেট্রয়েটে 
আমি তাহাকে এক সাস্ধ্যসম্মেলনে আপ্যায়িত করি এবং উহাতে ভত্রমহিল] ও 
ভদ্রলোকদিগকে আহবান করি। ছুই সপ্তাহ পরে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের 
সম্থধে আমার বৈঠকখানায় বক্তৃতা করেন ।--*নিমস্ত্রিতর্দের তালিকামধ্যে আমি 
উকিল, জজ, ধর্মযাজক, সৈন্বিভাগের কর্মচারী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী এবং 
ঠটাহাদের স্ত্রী ও কন্তার্দিগকেও রাখিয়াছিলাম | “ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুদার্শনিক- 
গণ ও তাহাদের বার্তা" বিষয়ে বিবেকানন্দ ঢুই ঘণ্টা ধরিয়া বলিয়াছিলেন। 
সকলেই অতীব আগ্রহসহকারে শেষ পর্যন্ত গুনিয়াছিলেন। তিনি যে কোন 
জায়গাঁয়ই বক্তিত। দিয়াছেন, লোকে সানন্দে গুনিয়াছে এবং বলিয়াছে, “আমি 
কখনও কাহাকেও এমন সুন্দরভাবে কথা বলিতে শুনি নাই। তিনি মানুষের 
মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন না করিয়া তাহাকে উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লন-_ 
মান্থষের মনগড়া ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক নামের উতধর্ধবর্তী একটা কিছুর সন্ধান 
তাহার! পায় এবং স্বীয় ধর্ষমতের সহিত তাহার ধর্মমতের একত্ব অন্ভব করে। 

“তাহাকে চিনিতে পারিলে ও তাহার সহিত একই গৃহে বাস করিতে পাইলে 
ষেকোন লোকের জীবন উন্নততর হইতে বাধ্য ।*..আমি চাই যে, আমেরিকার 
প্রত্যেকটি মানুষ বিবেকানন্দকে জানুক, আর ভারতে এইরূপ মানুষ যদ্দি আরও 
থাকেন, তবে তাহাদ্িগকেও তাহার! আমাদের নিকট পাঠাইয়! দিন 1৮ 

্রীযু্তা ব্যাগলির স্তায় ঘনিষ্ট বিশ্বস্ত বন্ধু আরও ছিলেন, ধাহারা এই 
অপপ্রচারকে এরপ দৃষ্টিতেই দেখিতেন। গোপন-প্রচার ও বন্ধুমহলে উহার 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নমুন! স্বরূপে বল! যাইতে পারে “যে, শ্রীযুক্ত হেলকে একবার 
একখানি বেনামী পত্রে বল! হয়, স্বামীজী দুশ্চরিত্র, অতএব হেল পরিবারের 
কন্তান্দিগকে যেন তাহার সহিত মিশিতে ন! দেওয়া হয়। হেল মহোদয় উহা 
পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ উহা! কীটপূর্ণ কোন জীর্ধ অপরিষ্কার কাগজের টুকরা যেমন 
লোকে দুরে ছু'ড়িয়া ফেলে তেমনিভাবে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এই জাতীয় 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৪৭ 


মারও চিঠি ম্বামীজীর অনেক বন্ধুগৃহেই আসিয়াছিল এবং তাহাঙ্বের গতি 
প্রায়শঃ এইরূপই হইয়াছিল । 

স্বামীজীর বিরদ্ধে এই স্থার্থপ্রণোদিত গোপন নিন্দাবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া 
চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ শ্রীষুক্তা ব্যাগলি উক্ত বন্ধুকেই এই প্রচারের প্রাতিবাদ- 
কল্পে ১৮০৫ শ্রীষ্টাব্বের ২০শে মার্চ অন্গরূপ আর একখানি পজ লিখিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। এ তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমার প্রথম বক্তব্যই এই 
যে, স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এই সব কথা আগাগোড়া সবটাই ভাহা মিথ্যা 
__এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর হইতেই পারে না। তিনি যে ছয় সগ্াহ 
আমাদের সঙ্গে কাটাইয়াছিলেন, তাহার প্রতিটি দিন ছিল আমাদের নিকট 
আনন্দপূর্ণ ।--“ভদ্রলোকদের বিভিন্ন ক্লাবে তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন এবং আরও 
অধিক সংখ্যক লোক যাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, 'মালাপ 
করিতে পারে এবং তাহার কথা শুনিতে পারে এইজন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা হইতে 
-,*এবং সর্বদা সর্বত্র তিনি এমন শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন যাহা! তাহার সত্যই 
প্রাপ্য ছিল। এমন কেহ তাহার সহিত পরিচিত হন নাই, ধিনি সঙ্গে সঙ্গেই 
উহার চারিত্রিক সততা! ও উৎকর্ষের প্রতি এবং তাহার গভীর ধর্মপ্রাণতার 
প্রতি অন্ধাশীল হন নাই। গত গ্রীক্মে আমরা ত্যানিক্কোয়ামে একধানি কুটিরে 
ছিলাম এবং বিবেকানন্দ তখন বস্টনে থাকায় তাহাকে আমাদের গৃহে আহ্বান 
করিয়াছিলাম। তিনিও আসিয়াছিলেন এবং তিন সপ্তাহ ছিলেন। ইহাতে 
তিনি যে শুধু আমার্দিগকেই আনন্দ দ্বিয়াছিলেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস, 
আমাদের কুটিরের আশেপাশে ধাহার1 ছিলেন তাহারাও ইহাতে অনুগৃহীত 
হইয়াছিলেন। আমার ঝি-চাকররা অনেক বৎসরের পুরাতন এবং এখনও 
আমার কাছেই আছে । তাহাদের কেহ কেহ আমাদের সঙ্গে আযানিষ্কোয়ামে 
গিয়াছিল, বাকিরা বাড়িতেই ( ডেট্রয়েটে ) ছিল। কাজেই দেখিতেছেন, 
এইসব কানাঘৃষা কিরূপ নিছক মিথ্যা । আপনি ডেট্রয়েটের যে মেয়েটির কথা 
লিখিয়াছেন, সে যে কে, আমি তা জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি দে 
তাহার গপ্লিবাজির সব কয়টি কথাই যতদুর মিথ্যা হওয়া সম্ভব, ততটাই মিথ্যা । 
"আমরা সকলে বিবেকানন্দকে জানি। উহারা আবার কে যে এতটা 
মিধ্যাপ্রচারে সাহস পায় ?” 

স্বামীজীর পক্ষসমর্থনে এইরূপ দৃঢ় অণচ ভত্রভাষায় লিখিত পত্রই বথেষ্ট। 
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তবু ইহারই পরিপোষকরূপে ঠিক পরদিনই শ্রীহৃক্তা ব্যাগলির কন্ঠা শ্রীমতী হেলেন 
ব্যাগলি যে আর একথানি পত্র লিখেন, তাহাতে আছে £ শ্রীযুক্ত আর__এই 
গল্পট চালান নাই জানিয়! খুশী হইলাম । যদি সম্ভব হয় তো আমি শ্রীযুক্ত এস. 
এর সঙ্গে দেখ! করিয়] জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এইরূপ বলিবার পক্ষে তাহার 
হাতে কি প্রমাণ আছে? আমি ইহা অবনত নীরবে করিব; কিন্ত আমি 
শেষবারের মতো! জানিয়! লইতে চাই, বিবেকানন্দের নামে এইসব কুৎসা রটায় 
কে? এইসব কথ! ছড়ায় খুব ভ্রুত এবং ষ্দি একবার একটাকে উন্মূলিত 
করিতে পারি, তবে এইসব মেয়েরা এত সহজে এজাতীয় গঞ্সিবাজি করার পৃর্বে 
একটু ভাবিয়া চিস্তিয়া চলিবে । একটু খোঁজ লইলেই তো! তাহারা জানিতে 
পারে যে, এসব কত মিথ্যা |” 

এই সকল শক্রতার কথা স্বামীজীরও অবিদ্িত ছিল না, ইহা শ্রীযৃক্তা ওলি 
বূলকে লিখিত ২১শে মার্চের (১৮৯৫ ) পত্রেই প্রকাশ £ “রমাবাঈ-এর দল 
আমার বিরুদ্ধে ষে-সকল নিন্দা প্রচার করছে, তা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। 
কুৎসাগুলির মধ্যে একটি এই যে, আমার দুশ্চরিত্রের জন্য শ্রীধৃক্তা ব্যাগলিকে 
নিজের একটি অল্প-বয়স্কা ঝিকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল।:.'মানুষ যেরূপই 
চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে, যারা তার সন্বদ্ধে 
ঘোরতর মিথ্যা রচন। করে প্রচার করবেই ।” (ইংরেজী জীবনী, ৪০২)। 
রমাবাঈ-চক্রের কথা আমাদিগকে পরেও বলিতে হুইবে। ডেট্য়েটের শ্রীযুক্তা 
ব্যাগলির বাড়ির সহিত স্বামীজীর নামীয় অপবাদ জুড়িয়] দিয়! উহা রটন1 করার 
অপকীতির জন্য রমাবাঈ-চক্র দ্বায়ী হইলেও এই কুৎ্সার প্রথম রচয়িতা ছিলেন 
গ্রষ্টান মিশনরীরা, এই ভাবিয়া আমর! উভয়ের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করিলাম । 
মনে রাখিতে হুইবে, রমাবাম ছিলেন স্ত্রীষ্টান এবং তাহার পৃষ্ঠপোষিকা বর্গও 
ছিলেন গ্রীষ্টান মিশনরীদেরই পদ্দান্থগা | 

চরিত্রের উপর কালিমা-লেপনের অভিযান যেমন দীর্ঘকালব্যাপী ছিল, উহার 
প্রতিবিধানও তেমনি দ্রী্ধকাল ধরিয়াই চলিয়াছিল ; এবং পরিশেষে স্বামীজীর 
বন্ধুদেরই জয় হুইয়াছিল। কিন্তু গ্রকাশ্তভাবে অপর যে জাতীর আলোচন! 
চলিতেছিল, তাহার প্রতিবিধান স্বামীজীর প্রস্তাবান্ুরূপ ভারতে আয়োজিত 
প্রকাশ্ত সভাদির মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ছিল এবং এরূপেই তাহা সাধিত 
হইয়াছিল, যদিও ইহাতে বিলম্ব হুইয়াছিল প্রচুর এবং তজ্জন্ত স্বামীজীর মনস্তাপ 
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ও কার্ধবিদ্বও ঘটিয়াছিল যথেষ্ট । গোটা! জুন ( ১৮৯৪ ) মাসটাই স্বামীজীকে এই 
মর্মপীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল, অথচ ছুঃখ জানাইতে পারেন, এমন আত্মীয় 
বা বন্ধুও কেহ নিকটে ছিলেন না; কারণ তখন গ্রীন্মকালে হেল-ভগিনীরা 
চিকাগো হইতে দুরে কোন গ্রীম্মাবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। আবার 
ভারতের ওঁদাসীন্যের কথা! তো৷ আমেরিকাবাসীকে বলা চলে না' 
ভারতীয়দিগকে নিক্ষিয় ও কার্ধকুশলতাহীন ভাবিয়া স্বামীজী উত্যক্ত এ 
উদ্বিগ্ন হইলেও তাহারা কিন্ত সত্য সত্যই নীরব ছিলেন না; মন্থরগতিতে হইলেও 
তাহারা স্বামীজীর নির্দেশমত কার্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যও অর্জন 
করিয়াছিলেন। আলাসিঙ্গা প্রভৃতির অক্লান্ত উদ্যমে মান্ত্রীজে ২৮শে এপ্রিল একটি 
বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্তর স্ুত্রঙ্গণ্য 
আয়ার এবং রাজা স্তর রামস্বামী মু্ধালিয়ার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উহাতে 
উপস্থিত হন। বক্তৃতাগুলি খুবই আবেগময়ী হইয়াছিল কিন্তু ভ্রমবশতঃ যথা 
সময়ে ন| পাঠাইয়। জুন-জুলাই মাস নাগাদ উহার বিবরণ আমেরিকার বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে ও চিকাগো মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পাঠানো হইয়া- 
ছিল। ইহার পরে কুস্তকোনমে (২২শে জুলাই ), ব্যাঙ্গালোরে ( ২৬শে অগস্ট) 
ও অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল । রামনাদের রাজা 
ভাস্কর সেতুপতি স্বামীজীর কার্ধের প্রশংস৷ করিয়া একখানি পত্র তাহাকে 
পাঠাইয়াছিলেন। খেতড়ির রাজা দরবার ভাকিয়। স্বামীজীর কার্ধের অনুমোদন 
করিয়াছিলেন ৪1 মার্চ, ১৮৯৫ | কিন্তু স্বামীজীর জন্মস্থান কলিকাতায়ই লোকের 
উৎসাহ সর্বাধিক দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার সভার অধিবেশন হইয়াছিল ৫ই 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪-_নগরের টাউন হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজা 
প্যারীমোহুন মুখাজি আর তথায় উপস্থিত ছিলেন হিন্ৃধর্মের বছ স্বনামধন্য 
প্রতিনিধি- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত, জমিদার, জজ, উকিল, ব্যারিস্টার, 
বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, রাজনীতিক নেতা, মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যাপক এবং 
আরও ব্হ কৃতবিদ্য খ্যাতিমান ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে এই 'কয়েকজনের নাম 
উল্লেখযোগ্য £ পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ব, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
মহারাজকুমার বিনয়কু্ণ দেব বাহাছুর, বাবু গুরুপ্রসর্র ঘোষ, রায় নন্দলাল বন্ম 
বাহাছুর, মধুস্থদন স্মৃতিরত্ব, কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ব, চণ্ডীচরণ 
স্বৃতিভীর্ঘ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিষ্ঠারত্ব, মহেশচন্দ্র চুড়াষণি, 
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নন্দকুমার ন্যায়রত্ব, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ব, তারাপদ্দ বিছ্যাসাগর, বেণীমাধৰ 
তর্কালঙ্কার, যছুনাথ সার্ধভৌম, অখ্বিকাচরণ ন্যায়রত্ব, বৈকুষ্ঠনাথ বিদ্যারত্ব, 
শিবনারায়ণ শিরোমণি-_-এই সকল দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও 
পণ্ডিতবর্গ, রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার 
রাধিকাপ্রসাদ রায়, রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (বরিশাল ), রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
(টাকী) প্রভৃতি ভূম্যধিকারী এবং মাননীয় বিচারপতি স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) “ইত্ডিয়ান নেশন'-সম্পাদক 
শ্রী এন. ঘোষ, “মিরর+-সম্পাদক প্রীনরেন্্রনাথ সেন, “ডেলি নিউজ'-সম্পাদক ডাঃ 
জে. বি. ড্যালি, গ্াশন্তাল গাভিয়ান'-সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
“হোপ*-সম্পার্দক বাবু অমৃতলাল রায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বনু, রায় সিউ বক্স 
বগল! বাহাদুর, শ্রী জে. পাদশা, সিংহলের রাইট রেভারেণড এন. সাধনানন্দ 
প্রভৃতি দেশনায়কগণ । স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র এবং রাজা! স্তর রাধাকান্ত দেঁবের পুত্র 
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাছুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখ- 
প্রকাশপূর্বক সহান্ভৃতিস্থচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মোটের উপর হিন্দ্সমাজের 
কর্ণধারগণ হয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কিংবা! সহানুভূতি জানাইয়া এই মহতী 
সভাকে এক সর্বজনীন জর্বানমোদিত অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। বস্ততঃ 
বিবেকানন্দের কৃতকার্ধতার প্রথম প্রত্ক্ষ সুফল লক্ষিত হুইল হিন্দ্রসমাজের 
মর্ধাদা-রক্ষাকল্পে এই সর্বাঙ্গীণ প্রতিক্রিয়া অবলম্বনে । সভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা 
করিলেন বাগ্সিগ্রবর স্থুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. এন. ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন 
প্রভৃতি । বঙ্গভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইল 
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্ন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভাষণ। এইসকল 
বন্তৃতার ফলে সনাতনধর্মীবলম্বী সকলেরই মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও স্বধর্মনিষ্ঠার 
আগ্রহ প্রকষ্টররপে জাগরিত হইল । সেদিন যেন হিন্দধর্ম উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
সজীবতার মৃতি ধারণপূর্বক সমবেত সকলের হৃদয়ে পৃর্ণূপে বিরাজিত হইয়াছিল 
এবং বক্তািগের বাণীতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল । 

এই সকল সতাসমিতির আন্গকূল্যে বিবেকানন্দের নাম সার! ভারতে 
গম্ভীর আরাবে বিঘোধিত হুইল; সর্বত্র তিনি এক সুমহান আচার্ধের সম্মান 
পাইলেন। ভারত বুঝিল তাহার বাণী ও কার্ধের দ্বারা হিন্ুসষাজের প্রভৃত 
উপকার সাধিত হইয়াছে এবং হইবে ) তিনি বৃগপ্রয়োজন-সাধনের কার্ধে ব্যাপৃত, 
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তিনি হিন্দ্রধর্ষের সংরক্ষক, দেশবরেণা নেতা । আর এই উৎসাহের মধ্যেই 
ভারতবাসীর1 সেই নবীন উধষার রক্তিমালোকের সন্ধান পাইল, যখন 

ভারত আবার জগং-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে-__ 

ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, 

নব দিনমণি উদ্দিবে আবার পুরাতন পূরবে। 
আবার সেই নব ভারত জাগিবে যুদ্ধবিগ্রহের সাহায্যে নহে, রক্তপাতের ফলে 
নহে, প্রত্যুত ধর্মের শাস্তিবাণীর অমৃতসিঞ্চনে | স্বামীজীর কৃতকার্ধতা তাহারই 
পূর্বাভাস । 

মাদ্রাজবাসীর। সভার আয়োজন করিয়া ম্বামীজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন; 

কিন্তু সে পত্র ইতস্ততঃ ঘুরিয়া স্বামীজীর হস্তগত হয় জুন মাসে । উহা! পাইয়া 
তিনি ১১ই জুলাই তাহাদিগকে উপদেশ দেন, কিভাবে কাহাকে কাহাকে সভাব 
বিবরণ পাঠানো আবশ্যক । আলাসিঙ্গ৷ কিন্তু স্বামীজীর পত্র পাইবার পূর্বেই 
কলিকাতা ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে সভার বিবরণ পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 
“বস্টন ইভনিং ট্র্যান্সক্রিপ্ট' ৩০শে অগস্টে ইহ! মুদ্রিত করিয়াছিল । ম্বামীজীর 
আমেরিকায় আগমনের উল্লেখ করিয়া ও সভাপতির ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিয়। এ পত্রিকাতে সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি এইভাবে ছাপা হইল £ “আমাদের 
অতীতকালের সর্বপ্রকার বিদ্ব ও লাঞ্চনার মধ্যেও, আমাদের সাম্প্রতিক অধঃপতন 
সত্বেও আমরা হিন্দুরা এখনও আমাদের প্রাচীন ধর্মমতের প্রতি বিশ্বাস অঙ্কুর 
রাখিয়াছি ; এবং এ ধর্ষেরই ভিত্তিভৃত সার তথ্যসমূহ অতি অপূর্ব দৃঢ়তা ও 
সাফল্যের সহিত আমাদের প্রতিভাবান প্রতিনিধি আপনাদের (আমেরিকানদের) 
সম্থখে উপস্থিত করিয়াছেন । আমরা যাহারা বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে 
জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তাহাদের মনে কখনও এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ জাগে নাই ষে, আপনাদের স্থমহান ও স্বাধীন জাতির নিকট তিনি যে 
বার্তার দৃতরূপে উপস্থিত হইয়াছেন উহ্থা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইবেই এবং 
তাহার প্রতিভা, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও বাগ্সিতা ফলপ্রস্থ হইবে। অতীতে ভারত 
ষেষন বিশ্বসভ্যতার জন্মভূমি ছিল, আজিও উহা! তেমনি আধ্যাত্মিকতার 
বাসভূমি । নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা আজও আমাদের জাতির শক্তির 
উৎস । আর যতদিন ইহ1 অব্যাহত থাকিবে ততদিন আমাদের এই সনাতন 
বিশ্বাসও অটুট থাকিবে যে, আমাদেরই দেশ পুণ্যভূমি এবং আমাদেরই জাতি 
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ভগবানের আপনার জন। আমাদের আংলো-স্কাব্সন শাসকবর্গ_-ধাহার। 
আপনাদেরই নিকট-জ্ঞাতি ও আমাদের দুরবর্তা জ্ঞাতি_-এই দেশে তাহাদের 
দৈবনির্দি্ট কর্তব্য যথাসম্ভব শক্তি ও সততা অবলম্বনে সম্পাদন করিতেছেন। 
ইতোমধ্যেই পুনর্লবজীবন জাতির উজ্জ্লতর ভবিষ্যতের উধালোকের আভাস 
আমর! দেখিতেছি, আর এঁহুলৌকিক অভ্যুদয় ও সুশাসনের ফলে যখন 
অবশ্তস্ভাবিরূপে আমাদের সর্বপ্রকার বন্ধন দৃরীভূত হুইবে, তধন আমাদের 
বিশ্বাস, আমাদের জাতি তাহার পুনরত্ানকে সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিক 
উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইবে । স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
প্রচারকার্ষে ষে বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং আমাদের প্রতিভাশালী 
প্রবক্তার প্রতি ও তাহার দ্বারা ব্যাখ্যাত আমাদের মুনি-খধিদিগের উপদেশা- 
বলীর প্রতি আপনাদের মহান জাতি উহার বিছ্া, শক্তি ও স্বাধীনতার কেন্দ্র- 
সমূহে যে সাদর ও সোত্পাহ অংবর্ধনা জানাইয়াছেন & সমস্তকে হিন্দুসমাজ 
পূর্বোক্ত এই দৃ্টিতেই দেখিয়া থাকে ।” ( “নিউ ডিসকভারিজ+) ৪১৫ )। 

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ৩১শে অগস্ট লিখিলেন, 
“প্রিয় বৎস, এ পর্ধস্ত তোমরা অন্তুত কর্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাবড়ে 
গিয়ে বা লিখি, তাতে কিছু মনে ক'রো না। মনে ক'রে দেখ, দেশ থেকে 
১৫১০০০ মাইল দূরে একল। রয়েছি-_-গোৌড়! শত্রভাবাপন্ন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আগা- 
গোড়া লড়াই করে চলতে হয়েছে__এতে কখন কখন একটু ঘাবড়ে যেতে হয় ।-. 
যখন মনে নিরাশভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, এক বছরের ভেতর কত কাজ 
হয়েছে । আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি--এখন সমস্ত জগৎ আমাদের 
দিকে আশায় চেয়ে রয়েছে । শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে 
বড় বড় জিনিস আশা করছে । নির্বোধ মিশনরীর1, মজুমদার ও উচ্চপাস্থ 
ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না” 
মাপ্রাজের সভার সংবাদ “চিকাগে! ইন্টার ওশ্যান', নিউ ইয়র্কের “সান” ও “ডেলি 
ট্রিবিউন" প্রভৃতি পত্রিকায়ও সাদরে এবং সোল্লাসে মৃত্রিত হইয়াছিল । 

কলিকাতার অধিবেশনটি স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ কলিকাতা তাহার জন্মভূমি, কলিকাতা ভারতের 
রাজধানী, কলিকাত। মজুমদারের অপপ্রচারের উর্বরক্ষেত্্,। কলিকাতায় তাহার 
কৃতিত্বের স্বীরূতি বিশ্বসমাজের চক্ষে সত্যের স্বরূপ যেভাবে খুলিয়া! ধরিতে 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৫৩ 


পারিত, আর কোথাও তাহা সেভাবে সম্ভব ছিল না। কলিকাতার সভায় এই 
প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছিল। 

১। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় এবং পরে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ 
হিন্দুধর্মের জন্য যে অত্যুত্তম কার্যসম্পাদন করিয়াছেন, এই সভ। তাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিতে চায় | 

২। ন্বামী বিবেকানন্দকে সাদরে ও সহানুভূতিসহকারে গ্রহণ করার ভচ্য 
এই সভ। চিকাগো ধর্ষমহাসভার সভাপতি ভাঃ শ্রীযুক্ত জে. এইচ. ব্যারোজকে 
উহার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মারউইন-মেরী স্নেলকে এবং আমেরিকার 
জনসাধারণকে আস্তরিকতম ধন্যবাদ জানাইতেছে। 

৩। এই সভা সভাপতিকে অনুরোধ করিতেছে, তিনি যেন স্বামী 
বিবেকানন্দকে লিখিত নিয়ের পত্রসহ পূর্ববর্তী প্রস্তাবদ্ধয়ের নকল শ্রীমৎ 
বিবেকানন্বস্বামীকে, ডাঃ ব্যারোজকে এবং শ্রীযুক্ত ক্সেলকে পাঠাইয়! দেন । 


স্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামীর প্রতি 


আধ, আপনি ১৮০৩ খ্রী্াঝের সেপ্টেপ্বর মাসে চিকাগো। মহানগরীর ধর্ম- 
মহাসভায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত হিন্্ধধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণ করাতে ১৮৯৪ 
সনের €ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরী ও তন্নিকটবর্তা স্থানসমূহের 
অধিবাসিবৃন্দ কলিকাতা টাউন হলে একটি মহত্তী জনসভা আহ্বান করেন । 
তাহার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অনিশয় আননাসহকারে স্থানীয় হিন্দ 
সমাজের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 

ধাহাদের প্রতিনিধিপে আপনি হিন্দুধর্মের গৌরবধবজ। উডডীন করিবার জন্য 
আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন, তাহারা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ 
কষ্ট সম্যক হৃদয়জম করিয়াছেন এবং তাহাদের হৃদয়ের প্রিয়বন্ত পবিজ আর্ষধর্মকে 
আপনি যেভাবে বক্তৃতা! ও উপদেশাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তজ্জগ্য আপনি 
বিশেষভাবে তাহাদিগের ধহ্যবাদের পাত্র । 

আপনি ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্ষের ১০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার চিকাগে! ধর্মমহাসভার 
সমক্ষে আপনার পঠিত প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের মূল ত্বগুলি যেরূপ ন্ুন্দর ও পরিষ্কার 
ভাবে বুঝাইয়াছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার মধ্যে এক্নপ স্থুদ্দর ব্যাখ্যা আর 


১৫৪ ব্গনায়ক বিবেকানন্দ 


হইতে পারে না। পরে আপনি এ বিষয়ে অন্যান্ত স্থানে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাও ঠিক এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ। হিন্দ্রজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম 
বহুদিন হইতে জগতে অনাদূত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়া আসিতেছে । স্থুতরাং 
যিনি সেই অনাদর দূর ও মিথ্যাকল্পনা নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে সত্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য সাহস ও শক্তি স্চয়পূর্বক বিদেশে বিভিন্নধর্মী বিচিত্রাচারী লোকের মধ্যে 
গমন করিয়াছেন, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা না হইয়া যায় না। 

যে মহোদয়গণ মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন ও আপনাকে উৎসাহ; ও 
বলিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যেসকল সদাশয় শ্রোতা বীরসহিষু- 
ভাবে ও প্রসন্লচিত্তে আপনার বচনাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারাও আমাদের 
কম ধন্যবাদের পাত্র নহেন। হিন্দ্রধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
যে, এই প্রথম একজন এই ধর্মের প্রচারকরূপে বিদেশীদের মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়াছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে এই প্রচারক আপনার ন্যায় একজন কৃতী ও সর্ব- 
গুণান্থিত মহানুভব পুরুষ । 

আপনার স্বদেশীয়গণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধস্সিগণ মনে করেন ষে, প্রাচীন 
ধর্মের প্রকৃত তথ্য প্রচারের জন্য যর্দি তাহারা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত 
সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান, তাহা! হইলে তাহারা কতব্যহানিজনি-ত গুরুতর 
অধর্মে লিপ্ত হইবেন। আপনি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, ভগবান তাহাতে 
আপনার সহায় হউন এবং তাহা! সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার মধ্যে উপযৃক্ত বল 
ও শক্তিসঞ্চার করুন। 


নিবেদক 
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি 


ইত্ডয়ান মিরর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ সেনের বক্তৃতার কিয়দংশ 
এই £ “কলিকাতা শহরে এই প্রকার সভা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। কারণ 
অদ্য আমর! কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য এ স্থানে 
সমবেত হই নাই | যে হিন্দ্র সর্যাসী সমুদ্রপারে গমন করিয়া তাহার বিদ্যা ও 
বক্তৃতাপ্রভাবে হিন্দ্ধর্মবিস্তারের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহারই 


অপবাদ ও প্রতিকার ১৫৫ 


সম্মানার্থ আজ আমর! মিলিত হইয়াছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে, ধাহার 
কার্যাবলী আলোচনা করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন 
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকমাত্র। তিনি যে এত অল্প বয়সে তাহার অসামান্য গুণ- 
গ্রামপ্রদর্শনে বর্তমান যুগের সর্বাগ্রণী জাতিকে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্মৃদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, এই যূবক কিরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন | 
কথায় বলে, সত্য ঘটন! কল্পনা চিত্র অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর । আমার মনে হয় 
ষে, অন্প্রতি যাহা ঘটিতেছে, তাহা! ওঁপন্যাসিকের কল্পনাপ্রস্থত আখ্যায়িকা হইতে 
সমধিক বিচিত্র । আমার মনে সবিম্ময়ে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে-__'আমরা 
কিস্বপ্ররাজ্যে বিচরণ করিতেছি ?, নতুবা চিকাগে নগরের ধর্মমহাসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দের অত্যন্ত কৃতকার্ধতা ও তৎপরে জমগ্র মাফিনর্দেশে তাহার 
কার্যাবলী কি প্রকারে জভ্ভব হইতে পারে? তাহার সফলতায় হিন্দ্রজাতি 
পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে । বান্তবিক উহাকে তাহাদের বর্তমান অন্ধকারময় 
ইতিহাসে এক উজ্জল রেখা! বলিয়! নির্দেশ করিতে পারা যায়। কারণ উহার 
ফলে তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব আশার সঞ্চার হইয়াছে । যখন 'আমাদিগের সকল 
আশা উন্ম.লিতপ্রায়, তখন এই প্রতিভাবান যৃবকের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দ 
ধর্মের বিজয়লাঁভে আমরা অত্যন্ত আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি | স্বামী 
বিবেকানন্দের মতো পুরুষ জগতে অতি ছুলভ। জাতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে 
শ্রেষ্ঠ নাট্যাংশ অভিনয় করিবার জন্য ভাহার জন্ম ।...আমরা তাহার পদাঙ্গ 
অনুসরণ করিলে যে অদৃষ্টপূর্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইব, তাহাতে আর 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । যিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করেন, তাহার মূলমন্ত্র 
হউক 'কর্ম, কর্ম, কর্ম_স্বদেশভন্ত স্বামীজী যেমন নিষ্ধাম ও একনিঠভাবে 
কর্ম করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য এবং তাহার সুফল 
অবশ্ন্তাবী।” 

ইণ্ডিয়ান নেশন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন. ঘোষের বক্কৃতাংশ এইরূপ : 
“পুরাকালের গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত 'অনেকানেক 
মনীষী আচার্য স্ব স্ব মত প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ৷ কিন্তু দেখা যায়, 
সাধারণ লোকে তাহাদের উপদেশ ও শিক্ষা! গ্রহণ কর! দূরে থাকুক অবজ্ঞাভরে 
সেসকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে উক্ত আচার্গণকে 
লাঞ্কিত ও উতপীড়িত করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই । বিবেকানন্দ ব্যত্তীত আর 
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কেহ কখন এত অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ সফলত! লাভ করিতে পারেন নাই। 
বন্ততঃ বাগ্িতার ইতিহাসে একপ অশ্রতপূর্ব সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাহার 
প্রাঞ্জল, স্ুমধূর ও যুক্তিগর্ত বচনবিষ্তাসে শ্রোতৃবর্গকে অনায়াসে মুদ্ধ ও চমতকৃত 
করিয়াছেন। কিন্তু একপক্ষে আমেরিকাবাসীদের সুক্ষ অন্তর্্ঠি ও গপগ্রাহিতা 
এবং অপরপক্ষে বিবেকানন্দের অতুলনীয় বক্তৃতা এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি যে 
অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা! ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এরূপ অপূর্ব বিজয়লাভের 
বার্তা ইতিহাসে আর লিখিত হয় নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কংফুছো৷ প্রতৃতি 
মহামতি জগদৃগুরুগণের মধ্যেও কেহই প্রথম উদ্যমে শতশত ব্যক্তিকে স্থীয় 
ধর্মমত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই । কিন্তু এই হিন্দ্রধর্মপ্রচারক গৈরিক-বসনধারী 
সন্যাসী চেষ্টামাজ্রেই শতশত লোকের মন হইতে বহুযুগসঞ্চিত ভ্রাস্ত সংস্কারসমূহ 
দূর করিয়া সেই সনাতন ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছেন__যে 
ধর্মের কণ। তাহারা পুবে কখনও শুনে নাই, বা শুনিলেও দ্বণার চক্ষে দেখিত, 
বিশেষতঃ ( ইহ1 ঘটিল ) এই যুগে যখন মানব-হৃদয়ে ধর্মভাব ক্রমশঃ লুগ্তপ্রায় । 
'**কিন্ধ এই মহাপ্রাণ পুরুষের খ্যাতি কেবল একটি বক্তৃতার উপরই প্রতিষ্ঠিত 
নহে ; ধর্মমহাসভার বক্তৃতার ফলে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্ত তাহার কাধ সেখানেই শেষ হয় নাই ।৮**- 

বক্তৃতা! দুইটি স্বামীজীর সাফল্য ও উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবন1 বিষয়ে সমসাময়িক 
প্রগতিশীল হিন্দ্রপমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকুষ্ট নিদর্শন, আর এই সক্রিয়, দূরদর্শী 
প্রতিভাবান হিন্দ্র প্রবক্তার্দের পশ্চাতে ছিল আকুল আগ্রহশীল, উন্নতিকামী 
জনগণের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি । প্রগতিবিরোধী মুষ্টিমেয় লোকের কথ 
আমরা এখানে ভাবিতেছি না । কোন সমাজে এরূপ সৎকর্ষে বাধা প্রপ্দানকারীর 
অভাব আছে ? ইহাদের কথা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আমরা দেখিতে 
পাই, “তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেবল বিবেকানন্দের 
নামই বিঘোধিত হইতেছে । তিনি তখন আর্ধাবর্তের গৌরবস্তস্ত, আর্জজাতির 
আশাস্থল ও আধধর্মের বরণীয় আচার্ধরূপে সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ।” 
তাহার সিদ্ধান্ত তখন প্রামাণিক, তাহার নির্দেশ অবস্থাগ্রাহ এবং তাহার বাণীতে 
তখন জনগণের শিরায় শিরায় বিচ্যুতপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়। বিবেকানন্দ তখন 
সর্বজনবন্দ্য ধর্মনেতা- ভাবরাজ্যের সম্রাট । 

কলিকাতার সভাটি স্বামীজীর নিকট খুবই গ্রীতিগ্রদ হইয়াছিল, কারণ গৃহীত 
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প্রস্তাব ও সভাপতির পত্রে স্বামীজীর অনেকগুলি প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি ছিল । 
অধিকন্ত কাহার গুরুভ্রাতাদের-_ বিশেষতঃ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামরুষানন্দ 
প্রভৃতির প্রাণপণ চেষ্টাতেই অধিবেশনটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল জানিয়া তিনি 
সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অধিবেশনে স্বামীজীকে ধর্মপ্রচারকরূপে ধন্যবাদ 
প্রদানের ফলে আর একটি লাভ হইয়াছিল এই যে, শত্রুপক্ষের এবিষয়ক অপবাদ 
নিন্তন্ধ হইয়াছিল। অন্যান্ত মিথ্যাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এক্পপও বলিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন ষে, স্বা্মীজী আমেরিকায় ধর্মপ্রচার না করিয়া রাজনীতি 
প্রচার করিতেছেন । আমরা এ পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি ধর্মেরই কথা 
বলিয়াছেন এবং সাধারণ লোক যেহেতু সমাজব্যবস্থাকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া 
বুঝিতে পারে না এবং তজ্জন্ত সমাজের বাস্তবিক ব কাল্পনিক গ্লানির জন্য ধর্মকেই 
দায়ী করিয়া থাকে, এই জন্য তিনি বাধ্য হুইয়! হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির 
মূলগত আদর্শের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষের 
প্রমাণস্বরূপে যেসকল অযৌক্তিক কথার অবতারণা করা হয়, তাহা শৃন্যগর্ত বলিয়। 
প্রমাণ করিয়াছিলেন । খ্রীষ্টানরা যখন দাবী করিতেন যে, খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত 
জাগতিক ও সামাজিক উন্নতির কার্ধকারণ সম্বন্ধ আছে, অন্য ধর্ষের সহিত 
তদ্ধপ নাই, অতএব এগুলি হীনতর, তখন তিনি পাশ্চাত্য সমাজের চক্ষে আহ্থল 
দিয়! দেখাইয়! দিলেন, তথাকথিত সভ্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি বর্বরতার সাহায্যেই 
পরদেশগুলিকে পদানত করিয়াছে এবং এধনও এ উপায়েই নিজ ক্ষমতা অব্যাহত 
রাখিয়াছে, এমন কি খ্রীষ্টান জাতিগুলি পরম্পরের প্রতিও বর্বরোচিত ব্যবহারে 
পশ্চাৎপদ নহে ; গ্রীষ্ঠানর! বিজ্ঞানের উন্নতিতে বাধা দিয়াছে, মধ্যযুগীয় ্রীষ্টানরা 
ডাইনী-জ্ঞানে বহু বৃদ্ধাকে পোড়াইয়া মারিয়াছে, ধর্ষের নামে জগতে রক্তনদী 
বহাইয়াছে ; খ্রীষ্টান ইংলগ্ড ভারতে মদ ও চীনে আফিং-এর প্রচলন করিয়াছে, 
ইত্যাদি । ইহাকে ঠিক রাজনীতি বল! চলে না, ইহা দুর্মৃখের প্রতি পালটা 
জবাব মাত্র । শক্রুপক্ষ তবু ্বামীজীকে ধামিক না বলিয়া রাজনীতিকই বলিত। 
তিনি ইহা! অবগত ছিলেন ; তাই ২৭শে সেপ্টেম্বরের (১৮৯৪) পত্রে আলাসিঙ্গাকে 
লিখিয়াছিলেন, প্প্ররুত পক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিক নই, অথবা! 
রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই ।__অতএব তুমি কলকাতার লোক'দের অবশ্য 
অবশ্য সাবধান ক'রে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কধার ভেতর রাজনৈতিক 
উদ্দেস্ত মিথ্যা ক'রে আরোপিত করা না হয়। -_শুনলাম রেভারেণ্ড কালীচরণ 
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বীডুয্যে নাকি খ্রীষ্টান মিশনরীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি 
একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি । যদ্দি সর্বসাধারণের সমক্ষে একথা বল। হয়ে 
থাকে, তবে আমার তরফ থেকে তাকে প্রকাণ্তে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি উহা 
কলকাতার যে-কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা! তার এ 
বাজে আহাম্মকি কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্যধর্মাবলম্বীকে অপদস্থ 
করবার স্ত্রীষ্টান মিশনরীদের একটা অপকৌশল মাত্র । আমি সাধারণভীবে 
্ষ্টান-পরিচালিত শাসনতত্ত্রকে লক্ষ্য ক'রে সরলভাবে সমালোচনার ছলে 
কয়েকটা কড়া কথা! বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা 
এ রকম কিছু চর্চার দিকে কিছু ঝৌক আছে, অথবা! রাজনীতি বা তৎসদৃশ 
কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্পর্ক আছে । ধার] ভাবেন, এঁসব বক্তৃতা থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে ছাপানো! একট! খুব জমকালে। ব্যাপার, আর ধারা 
প্রমাণ করতে চান যে আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তার্দের আমি বলি, 
“হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা! কর” কলিকাতার সভা 
পরোক্ষভাবে এই মিথ্যা অপবাদের সমচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিল। 

কলিকাতার এবং মান্্রাজের সভায় স্বামীজী আর একটি বিষয়ে সমর্থন 
পাইয়াছিলেন; উভয় সভাই প্রত্যক্ষতঃ বলিয়াছিল, তাঁহার আমেরিকার কাজ 
সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং পরোক্ষতঃ স্বীকার করিয়াছিল, সেদেশে আরও 
প্রচার আবশ্তক। স্বামীজীর ভারতীয় ভক্ত, বন্দৃবাদ্ধব ও হিতাকাজক্ষীরা পুনঃপুনঃ 
পত্র লিখিয়! তাহাকে অন্থরোধ করিতেছিলেন, তিনি যেন স্বদেশে ফিরিয়! 
আসেন। ইহার কারণরূপে যদিও তাহারা ভারতকেই তাহার কার্ধের উপযৃক্ততর 
ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন, তথাপি তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনিয়! 
মিশনরীদের প্রদত্ত দুর্নাম হইতে বাচাইবার উদ্দেশ্তও উহার সহিত মিশ্রিত ছিল 
কিন! কে বলিতে পারে? ছূর্বলচিত্ত মানুষ পশ্চাৎপদ হইয়াই আপনাকে রক্ষা 
করে, ইহা সর্বজনবিদিত ; অতএব বন্ধুকে রক্ষার জন্যও & একই উপায়ের উপদেশ 
দেওয়া হইবে, ইহা! তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশ্তভাবে ইহা! কেহ বলে নাই; 
সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনাও নিরর্ক। তবু ভারতেরই মঙ্গলের জন্য 
তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বল! হইয়াছিল, ইহার উল্লেখ আমরা স্বামীজীর ₹ই 
এপ্রিল (১৮০৪ ) এর পত্রে পাই £ “সেক্রেটারি সাহেব আমায় লিখেছেন, 
আমার ভারতে ফিরে যাওয়া! অবশ্তকর্তব্য- কারণ ভারতই আমার কর্মক্ষেত্র । 
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এতে কোন সন্দেহ নাই | কিন্তু হে ভ্রাতুগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড 
মশাল জালতে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে ।” খেতড়ি-রাজের "ই 
এপ্রিলের (১৮৯৪ ) চিঠিতেও ভারতে ফিরিবার প্রয়োজনের কথা উল্লিখিত ছিল, 
যদিও রাজ! সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় থাকাই ভাল; কারণ “তথাকার 
লোকের! জহুরী, জহর চিনে ।” এইরূপ অন্থরোধ আরও আসিলেও বীর সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ একদিকে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধাচরণে পথভ্রষ্ট হন নাই, অপরদিকে 
তেমনি হিতাকাঙ্ষী, অথচ দৃরদৃষ্টিহীন বন্ধুদের উপদেশেও সঙ্ষ্পচ্যুত হন নাই। 
তিনি জানিতেন, দরিদ্র ভারতবাসী » হৃদয়হীন ধনী ভারতবাসী কেহই অর্থ 
সাহায্য করিয়! তাহার ভারতোদ্ধার-পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবে না) অর্থের 
সম্ভাবনা রহিয়াছে শুধু ধনকুবের আমেরিকায় । আবার পরপদ্দানত, পর- 
মুখাপেক্ষী, পরাহুকরণপ্রিয় দুর্বল জাতিকে পুনরুদ্দ্ধ করিতে হইলে দুর্বল জাতির 
আদর্শের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও প্রশংস। উচ্চারণ আবশ্যক | ন্বামীজী 
এই উভয় দিকেই সফলকাম হইয়াছিলেন; স্থৃতরাং ফলপ্রস্থ আরববকার্য তিনি 
অকম্মাৎ ত্যাগ করিতে মোটেই প্রস্তত ছিলেন না; তিনি তখন আরও কিছুকাল 
মামেরিকায় থাকিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন । মাদ্রাজ ও কলিকাতার 
সভ। ত্বাহার এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক ছিল। অধিকস্ত আমেরিকাবাসীদের 
ধর্মলাভের আগ্রহ তাহার করুণার উদ্রেক করিয়াছিল; তিনি বৃঝিয়াছিলেন 
এই আগ্রহ মিটাইবার জন্যও সেখানে থাকা আবশ্বক। 

কলিকাতার অধিবেশনের সংবাদও আমেরিকার পত্ত্রিকাসমূহে যথাসময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার এক সংবার্দে বলা হইয়াছিল যে, কলিকাতার 
সভায় শ্রোতৃসংখ্যা ছিল চারি সহম্, আর সভার কার্যাবলী ও বক্তৃতা! দুই সহন্ব 
পুস্তিকাকারে মুক্রিত হইয়াছিল নিউ ক্যালকাটা প্রেস হইতে । 

টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনেরও পূর্বে কলিকাতার মিনাঙা খিয়েটারে 
৯৪ই মে ( ১৮৯৪) শ্রীযুক্ত ধর্মপাল “আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ” 
শীর্ষক বক্তৃত। দেন নগরীর বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে | 

*ই জুলাই-এর একখানি পত্রে হেল ভগিনীদিগকে এই সভার সংবাদ দিতে 
গিয়া শ্বামীজী কৃতজহদয়ে লিখিয়াছিলেন, “জয় জগদন্বে! আমি আশারও 
অধিক পেয়েছি। ম1 আপন প্রচারককে মর্যাদায় অভিভূত করেছেন। তার 
দয়া দেখে আমি শিশুর মতো৷ কাদছি। ভগিন্ীগণ ! তার দাসকে তিনি 
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কখনও ত্যাগ করেন না । আমি যে চিঠিখানি তোমাদের পাঠিয়েছি, তা 
দেখলে সবই বুঝতে পারবে । আমেরিকার লোকেরা শীত্্ই ছাপ কাগজগুলি 
পাবে | পত্রে যার্দের নাম আছে, তারা আমাদের দেশের সেরা! লোক। 
সভাপতি ছিলেন কলকাতার এক অভিজাতশ্রেষ্ট, অপর ব্যক্তি মহেশচন্তর ন্যায়বত 
কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাক্ষণ-সমাজের শীর্বস্থানীয়।” 
( “বাণী ও রচনা) ৬।৪৫৯-৬০ )। | 


নবীন পরিকল্পন। ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার 


স্বামীজী ঝড় কাটাইয়া উঠিলেন। কিন্তু এত প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি 
পঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই, স্বেচ্ছায় ম্বীকৃত কর্তব্যে এতটুকু শৈথিল্য বা 
অবহেলা! প্রদর্শন করেন নাই । তবে প্রতিপদে সংগ্রাম চলিতে থাকায় সব 
, সময়ে এইটুকুমান্্র অনিশ্চয়তা তাহাকে পীড়া দিত হয়তো! বা! প্রয়োজনসাধনে 
সাধ্যাতীত বিস্ব ঘটিবে। মোটের উপর দুর্জনের সমালোচনা গ্রাহ্হ না৷ করিয়া, 
সাহায্যের অভাবে পশ্চাৎপদ না হইয়া, কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের মধ্যেও আশা 
পরিত্যাগ ন! করিয়া তিনি দৃঢ়পদেই অগ্রসর হইতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, 
এমন ছুঃখময় দিনেও তাহার শিশুর মতো! মুখখানি সরল হাসিতে উদ্ভাসিত 
থাকিত-_ইহারও পরিচয় তাহার এ সময়ের পত্রে, বিশেষত: সোয়ামন্ট হইতে 
হেল ভগিনীদিগকে লিখিত ২৬শে জুলাই-এর পত্রে পরিষ্কার পাওয়া যায়। 
আবার ভারতবর্ষের উদাসীনতায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি এই সময় 
হইতে ভারতীয় কার্ধের জন্য বিভিন্ন বাস্তব পরিকল্পনা-রচনায় নিযুক্ত হন এবং 
ভারতীয় ভক্ত ও বন্ধুদিগকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ প্রেরণাগ্রদ উপদেশ দিতে 
থাকেন। পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত দুই-চারিটি স্থানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই 
ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে £ 

“একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের 
চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরীবের 
বাড়িতে বাড়িতে যাইয়! তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্মের বিস্তার--এই ভাবগুলি 
প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার 
চেষ্টা কর” ( ২৪শে জান্আরি, ১৮৯৪ )। 

"আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের যে-সকল 
উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদ্দারভাবও 
থাকবে 1” (ওরা মার্চ, ১৮৯৪)। 

“সামাজিক বিধানগুলে। সমাজের নানাপ্রকার অবস্থাসংঘাত হ'তে উৎপন্ন 
ধর্মের অন্ুমোদনে |. আমর! সেজন্যই একথাও বলি, ধর্ম যেন সমাজের বিধান- 
দাত! না হন।**শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান, 
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তারই প্রকাশ । ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রন্বত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, 
তারই প্রকাশ । স্থৃতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্ধ কেবল পথ থেকে সব 
অভ্তরায় সরিয়ে দেওয়া ।.."বাকি সব ভগবান্‌ করেন।” (এ&)।১ 

“অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর । তোমাদের উৎ্সাহাগ্নি তাহাদের 
ভিতর জালিয় দাও ।"..একটি কুটার ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। 
পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মৃখ্য। যেকোনরূপেই হউক সাধারণ দরি্রলোঁকের 
মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্ষের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া! 
ভয় পাইও না।” (২৮শে মে, ১৮৯৪ )। | 

“ভারতবর্ধ জয় করা ইংরেজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন? যেহেতু 
তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল, আর আমরা তাহা! ছিলাম না ।:.এদেশের 
শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।**'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা 
এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পস্থা। আমাদের 
সমাজসংস্কারকগণ খু'জিয়া পান নাঁক্ষতটি কোথায় ।.*'সমস্ত ত্রুটির মূলই 
এইখানে যে, সত্যিকার জাতি__যাহার! কুটারে বাস করে, তাহারা তাহাদের 
ব্যক্তিত্ব ও মন্ুয্যত্ব তুলিয়া গিয়াছে ।'"*তাহার্দিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। 
মু্তিপূজা থাকিবে কি থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, 
জাঁতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়! মাথ! ঘামাইবার আমার প্রয়োজন 
নাই ।---এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্যাসিগণ কিসের জন্য এ-জাতীয় 
ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর 
হইবে? উত্তরে আমি বলিব- ধর্মের প্রেরণায় ।*..গৌড়া মতবাদ সব গোল্লায় 
যাউক-উহাদের দ্বারা কোন কাজই হয় না। একটি খাঁটি চরিত্র, একটি 
সত্যিকার জীবন, একটি শক্তির কেন্দ্র_-একজন দ্েবমানবই পথ দেখাইবেন। 
"এ কার্ধের জন্য সজ্বের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু 
অর্থেরও প্রয়োজন ।” (২*শে জুন, ১৮৯৪ )। 

“ভারতের সমুদয় দুর্শার মূল- জনসাধারণের দ্ারিক্র্য। পাশ্চাত্তযদেশের 
দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, তুলনায় আমাদের দরিন্রগণ দেঁবপ্রকৃতি ।-..আমাদের 

১। ১৯শে মাচ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্রে ছুতমার্গ বর্জন এবং নারীজাতি ও দরিষ্র- 
দিগের উন্নতিসাধনের একাস্ত প্রয়োজন অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে। “যন্ত্র 


এর িলিনির বত ” “আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের “ছু ৎ-মার্গ' |” ইত্যা্ি 
| 
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নিয়শ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের 
বিনষ্টপ্রায় ব্যক্রিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা ।"পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনতা 
তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিম্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা 
ভূলিয়! গিয়াছে ষে তাহারাঁও মানুষ ।-..আমার্দের দেশে সহম্র সহম্র দুঢ়চিত 
নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন ।"..তাহারা এখন যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে, 
লোকের ছারে দ্বারে গিয়া! ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
লৌকিকবিদ্যাও শিখাইবেন।” ( ২৩শে জুন) ১৮৯৪ )। 

“তবে একটি কথা-_মহাপুরুষের! বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য 
নহে, কিন্ত চেলারা তাদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি 
করে ।...আমার মহাভয় শশীর এ ঠাকুর-ঘর ।...সমাজকে, জগৎকে বৈচ্যুতিক- 
শক্তিসম্পন্ন করতে হবে । বসে বসে গপ্নবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টা 
নাড়া গৃহস্থের কর্ম-.-। তোমাদের কাজ ভাবপ্রবাহ বিস্তার ।.*যোগীন-মা 
গোলাপ-মা কতকগুলি বিধব! চেল। বানাতে পারে না কি? আর তোমরা 
তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিছ্ে-সাছি। দিতে পার ন| কি ?-.কতকগুলো চেলা চাই । 
***মেয়ে-মদ্দ ছুইই 1৮ (১৮৯৪, গ্রীষ্মকাল )। 

ভাবিয়া! অবাক হইতে হয় একত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক একজন যৃবক--ধিনি বিদেশে 
শক্র-পরিবেষ্টিত এবং স্বদেশে মিশনরী ও ব্রাঙ্মসমাজের কাহারও কাহারও হস্তে 
লাঞ্ছিত, যিনি অবিরাম ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভারতের ও বিদেশের কল্যাণার্থ 
ভারতের রীতিনীতি ও অধ্যাত্মবিষয়ে ঘরোয়া-বৈঠকে ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা 
দানে ব্যস্ত এবং সেই স্থযৌগে দেশের জন্য ও নিজের ব্যয়সম্কুলনার্থ অর্থসংগ্রহে 
ব্যাপৃত, যিনি অবসরকালে নির্জনতায় মগ্ন হইয়া সমাধিনুখ উপলন্ধি করেন, 
তিনি কি প্রকারে আত্তীয়রূপে গৃহীত বিদেশীদের সহিত একই কালে নির্দোষ 
আনন্দে মগ্ন হন ও আবার ভারতীয় সমস্তার সমাধানকল্পে গভীর মৌলিক চিন্তা 
ও নবীন বাস্তব পরিকল্পনা রচনায় নিরত হন ! মনে হয় দৈবপ্রেরণায় পরিচালিত 
স্বামীজীর পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল । আর ইহা আমাদের অনুমান নহে ; তিনি 
নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই অব্যবহিত পূর্বে উদ্ধৃত পত্রধানিতে 
তিনিই লিখিতেছেন £ “তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি 
নাঁ এগিয়ে চল, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের 
ভিতর আমার শক্তি আসবে-_বিশ্বাস কর । এগিয়ে চল-_হুরে, হরে। চিঠি 
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বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। এগিয়ে চল, হরে 
হরে 1” (“বানী ও রচনা+, ৬1৪৫৭ )। 

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, স্বামীজী ২৭শে জুন চিকাগো! ত্যাগ করিয়া 
২৮শে জুন নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। অতঃপর বন্ধুদের আমন্ত্রণে আমেরিকার 
পূর্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন। ইহা তাহার নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ফিস্কিল ল্যাণ্ডিং 
হইতে লিখিত ১৮৯৪-এর জুলাই-এর পত্র ও ম্যাসাচুসেটস-এর ত্ব্তর্গত 
সোয়ামস্বট হইতে লিখিত ২৬শে ভুলাই-এর পত্রে জানিতে পারা শ্বায়। 
ফিস্কিল ল্যাণ্ডিং-এ তিনি নিভ ইয়র্কের পূর্বপরিচিত বন্ধু ভাঃ গার্মসী ও তাহার 
স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । সোয়ামস্কটে কাহার বাড়িতে ছিলেন, তাহ 
জানা! নাই ; তবে এ সময়টা যে খুব আনন্দে কাটিয়াছিল, তাহা তাহার পত্রের 
প্রতিপঙক্তিতে প্রকাশ । হেল ভগিনীগণকে তিনি উপহাসচ্ছলে লিখিয়া- 
ছিলেন; “্ঘখন ভাবি তোমরা চার জনে গরমে ভাজা পোড়। সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, 
আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ 
শতগুণ বেড়ে যায়। আ হাহাহা!” 

ছুঃখের মধ্যেও আনন্দবিহ্বল হওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই ষে, 
ই্থার পূর্ব পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা, টাকাকড়ি, জিনিসপত্রের হিসাব ও তদবির এবং 
দুশ্চিন্তা বা বক্তৃতার চিন্তায় তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। স্থুন্দর 
পরিবেশ-মধ্যে, নগরের কোলাহল হইতে দুরে, বন্ধুপরিবারের আদরযত্রের মধ্যে 
নিশ্চিম্তমনে আরামে দিন কাটাইবার এমন জ্ুযোগ তে৷ তিনি খুব বেশী পান 
নাই। ধ্যানসিদ্ধ ও ধ্যানপরায়ণ তাহার নিকট আমেরিকার জীবন ইহার 
পূর্বে অতিশয় অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইত। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 
«১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধে চিকাগোতে ধাহারা শ্বামীজীর স্খ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন, ধাহারা বলেন, পাশ্চাত্যে 
আসার অব্যবহিত পরে কত কষ্টে তাহাকে জর্বদা ধ্যানে ডূবিয়! যাওয়ার অভ্যাস 
দুর করিতে হইয়াছিল। ট্রামে উঠিয়া হয়তো! চিস্তামগ্ন হইয়া ভুলিয়া যাইতেন 
ঠিক কোথায় নামিতে হুইবে, যাহার ফলে এ একই যায়গায় যাইবার জন্য ট্রাম 
লাইনেঞ এক সীম! হইতে অপর সীম! পর্বস্ত বারবার টিকেট কাটিতে হইত ।* 
( মাস্টার আজ আই সহিম)। ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে এ ভাব কিছুটা 
কাটিয়া গিয়াছিল, যদিও শক্রদের উৎপীড়ন পূর্ববৎই চলিয়াছিল। কিন্তু তখন 
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এই সম্পূর্ণ অবসর হইতে লব্ধ আনন্দের নিকট দুর্জনের নিন্দাবাদও হার মানিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। 

এঁ পত্রেই আছে : নিউ ইয়র্ক প্রদেশের কোন স্থানে মিস ফিলিগ্গের 
পাহাড় হুদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি স্থান আছে। আরকি চাই! আমি 
যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত ক'রে সেখানে একটি মঠ খুলতে__নিশ্চয়ই । 
তর্জন গর্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় এই আমেরিকায় ধর্মের মতভেদের আবর্তে 
আর একটি নূতন বিরোধের স্থষ্টি না ক'রে এদেশ থেকে যাচ্ছি না। হইচই 
ছাড়িয়া জনকয়েকমাত্র আগ্রহশীল ব্যক্তিকে আপন ভাব সম্পূর্ণরূপে শিধাইবার 
ইচ্ছা তিনি পূর্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই চিঠিতে জান! যায়_ ইচ্ছাই 
আরও গভীরতা লাভ করিতেছে। দীর্থকাল আমেরিকায় থাকিয়। বেদাস্তকে 
দৃভিত্তিক করিবার অভিপ্রায়ও ইহাতে স্ুব্যক্ত। এই চিঠিতেই তিনি আরও 
লিখিয়াছিলেন, “আমি গ্রীনএকারে যাচ্ছি।..-গ্রীনএকার থেকে ফেরবার পথে 
কয়েক দিনের জন্য আযানিষ্কোয়াম যাব মিসেস ব্যাগলির সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য ।” যতদুর জানিতে পারা যায়, গ্রীনএকারেই ব্যক্তিগতরূপে ও প্রণালীবদ্ধ- 
ভাবে তাহার শিক্ষাদদানকার্ষের স্থত্রপাত হয় । 

এই গ্রীষ্মকালেই তাহার কার্ধধারায় আর একটি আমূল পরিবর্তন আসিতে- 
ছিল-_-তিনি অর্থের বিনিময়ে ধর্মপ্রচার করা এবং অর্থের জন্য ঘুরিয়! বেড়ানো 
অনুচিত বোধ করিতেছিলেন। ২০শে অগস্টের এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“অর্থসংগ্রহের সবরকম মতলব ছেড়ে দিয়েছি এবং একগ্রাস অন্ন ও একখানি 
কুটার পেলেই আমি খুশী হয়ে কাজ করতে থাকব” (ইংরেজী গ্রস্থাবলী, ৫1৩৯ )। 
এ ভাব অসাফল্যের দরুন আসে নাই, আসিয়াছিল সম্ভবতঃ গ্রীনএকারেরই 
কার্ধের সাফল্যদর্শনে আর অর্থের প্রতি স্বীয় বিতৃষ্ণ। হইতে । গ্রীনএকার হইতে 
৩১শে জুলাই তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, “এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির 
সকলে একটা পাইন গাছের তলায় গুতে গিয়েছিল--আমি রোজ প্রাতে এ 
গাছতলাটায় হিন্দু ধরনে বসে এদের উপদ্দেশ দিয়ে থাকি। অবন্ত আমিও 
তাদের সঙ্গে গেছলাম--তারকাখচিত আকাশের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে 
শুয়ে রাতটা বড় আনন্দই কেটেছিল--আমি তে! এই আনন্দের সবটুকু 
উপভোগ করেছি। এক বৎসর হাড়ভাঙ। খাটুনির পর এই রাত্রিটা ষেকি 
আনন্দে কেটেছিল-_মাটিতে শোয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান--ত! 


১৬৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


তোমাদের কি বলব! সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিস্তর অবস্থাপর, আর 
তাবুর লোকেরা সুস্থ সবল গুদ্ধ অকপট নরনারী ।..এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও 
পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে 
নিঃস্ব করেছেন ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাবৃবাসীদ্দের দরিদ্র করেছেন ।” 
আর ৩১শে অগস্ট তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিলেন, “তুমি তো জান-+টাকা 
রাখা, এমন কি টাকা ছোয়া পর্যস্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল । উহা আমার 
পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু ক'রে দেয়।"..এই ভগ্নানক 
টাকাকড়ির হাঙ্গাম! থেকে রেহাই পেলে হাফ ছেড়ে বীচব।” এই নিংস্পৃহতা 
ব1 অর্থবিতৃষ্ণ' যে কথার কথা ছিল না, তাহা হেল ভগিনীদিগকে লিখিত ১১ই 
অগস্টের পত্রেই প্রমাণিত হয়। উহাতে আছেঃ “কেনিলওয়ার্থের মিসেস 
প্র্যাট নামী এক চিকাগোবাসিনী মহিলা আমার প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হয়ে 
পাচশত ডলার দিতে চান । আমি প্রত্যাখ্যান করেছি । আমায় কিন্তু কথা 
দিতে হয়েছে যে, অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব । আশা করি, ভগবান্‌ 
আমাকে সেরূপ অবস্থায় ফেলবেন না । একমাত্র তার সহায়তাই আমার পক্ষে 
পর্যাপ্ত 1” 

বৈদ্যুতিক আলোকের প্রথম প্রচলনকারী বৈজ্ঞানিক মোজেস গেরিস 
ফার্মারের কন্। কুমারী সারা ফার্মার 'খ্রীনএকার রিলিজিয়াস কনফারেন্স,-এর 
(ধর্মসম্মেলনের) প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন । সম্মেলনে জ্সম্প্রদায়ের নরনারী আসিতে 
পারিতেন এবং উহা! গ্রীষ্মকালে মেইন প্রদেশের ইলিয়ট নগরের নিকটবর্তী 
গ্রীনএকারে সমবেত হইত । সম্মেলনের সভ্যগণ বাধাধর! নিয়মে ধর্মান্ুরণ না 
করিয়া প্রগতিশীল স্বাধীন দৃষ্টি লইয়। উহাতে নিরত হইতেন। অতএব বেদান্ত 
হইতে প্রেতবিদ্তা পর্যস্ত গা্তীর্ষপৃর্ণ ও উদ্ভট সর্বপ্রকার মতবাদেরই স্থান ছিল 
এবং ধর্ম-সাধনার সহিত ধর্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাদিও হইত। স্বামীজী 
কুমারী ফার্মারের আমন্ত্রণে যে বৎসর প্রথম সেখানে যান এবং ষে বারের 
কিঞ্চিৎ বর্ণনা আমরা তাহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, সে বারের বক্তাদের 
মধ্যে ডাঃ লুই জি. জেনসও ছিলেন। ইনি ছিলেন ক্রকলিন এধিক্যাল আসো 
সিয়েশনের প্রেসিডেন্ট । গ্রীনএকারে আসার পূর্বেই নিউ ইয়র্কে স্বামীজী ইহার 
সহিত পরিচিত হুইক্াছিলেন। গ্রীনএকারে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত 
হয় এবং হ্বামীজী পরে এ ক্রকলিনের সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদ্দান করেন। 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রি প্রচার ১৬৭ 


এঁ সম্মেলনে শ্রীযুক্ত! ওলি বূলও অগস্ট মাসের তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন; 
সম্ভবতঃ তখনই স্বার্মীজীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেখানে সমবেত 
সাধকগণ বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন জম্প্রদ্ায়তুক্ত হইলেও তীহার্দের সরলতা, 
নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী এ সম্মেলনের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
এই দলটি কোন মতবাদকে কেবল মতবাদ হিসাবে না লইয়া উহাকে কার্ধে 
পরিণত করার যে উৎসাহ দেখাইতেন, তাহাতে স্বামীজী অভিভূত হইয়াছিলেন। 
তাই শ্রীযুক্তা ওলি বুল এক সময়ে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে উদ্যতা হইলে 
তিনি এ অর্থ গ্রীনএকারের জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন ; “আমার 
সরল বিশ্বাস এই যে, আপনার এ বৎসরের দ্রান কুমারী ফার্মারের গ্রীনএকার- 
এর কাজে দেওয়া উচিত। ভারত অপেক্ষা করতে পারবে-_যেমন বু শতাবী 
ধরে অপেক্ষা করে আসছে । তাছাড়া হাতের কাছে যে কাজটা পড়ে সেটাই 
আগে করতে হয়।” গ্রীনএকারের মঙ্গলচিন্তা কুমারী ফার্মারকে লিখিত তাহার 
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের পত্রেও প্রকাশ পায়। পরবততাঁ কালে স্বামী 
সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দও এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন । 
গ্রীনএকারের নদীর ধারে সমতলভূমিতে ছোট-ছোট তাবু ফেলিয়া অল্লবিত্ত 
সাধকরা বাস করিতেন; আর পাহাড়ের উপরে সরাইয়ে থাকিতেন ধনী 
আগন্ভকরা। মধ্যস্থলে ঢালু জমির উপর ফেল হইত একটা বড় তাব্‌, যাহার 
নাম ছিল “হল অব পীস' বা শাস্তির আগার? । এখানেই বক্তৃতা ও বু মতের 
উপাসনা হইত। স্বামীজী বেদাস্তশিক্ষা দিতেন কিঞ্চিৎ দূরে একটি পাইন বা 
সরল ;গাছের তলায় হিন্দ্রমতে বসিয়া । এই গাছটিকে বলা হইত “ম্বামীজীর 
পাইন । এ বখসর ৩০শে জুলাই প্রচণ্ড ঝড়ে তাবুগুলি ভূপাতিত হওয়ার 
রহস্তপূর্ণ বর্ণনা পাই স্বামীজীর ৩১শে ভুলাই-এর পত্রে, “কাল এখানে একটা 
ভয়ানক ঝড় উঠেছিল- তাতে তাবৃগুলোর উত্তম-মধ্যম “চিকিৎসা” হয়ে গেছে। 
ষে বড় তাবুর নীচে তাদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, এ “চিকিৎসার” চোটে সেটির 
এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটি মর্যলোকের দৃষ্টি হ'তে সম্পূর্ণ 
অস্তহিত হয়েছে, আর প্রায় ছুশ' চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদগদ হয়ে জমির 
চারিদিকে নৃত্য আরস্ত করেছিল !” গ্রীনএকারে স্বামীজী সম্ভবতঃ ছুই সন্তা হেরও 
অধিক ছিলেন। অতঃপর তিনি আবার বন্তৃত। দিতে অন্থাত্র চলিয়া যান। 
১১ই অগস্ট (১৮৯৪ ) তিনি হেল ভগিনীদের লিখিয়াছিলেন, “রবিবার 


১৬৮ বুগনায়ক বিবেকানন। 


বক্তৃত! দিতে যাচ্ছি প্লীমাথে কর্নেল হিগিনসনের “সিম্প্যাথি অব রিলিজিয়ন্স'-এর 
( ধর্মসমূহের সহানুভূতির ) অধিবেশনে 1” হিগিনসন ছিলেন উদ্দার প্রগতিপন্থী 
আমেরিকার সিভিল ওয়ারের সময় তিনি দাসপ্রথা নিবারণের পক্ষে একদল 
নিশ্রো সৈন্য প্রস্তত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সাহিত্যিক হিসাবে 
খ্যাতি অর্জন করেন। তাহার আন্গকুলো স্বামীজী ১২ই অগস্ট, গ্রীমাথে ।ফ্রী 
রিলিজিয়স আসোসিয়েশন”-এ (মুক্ত ধর্মসমিতিতে ) বক্তৃতা দেন। স্বামী 
২*শে অগস্টের চিঠি হইতে মনে হয় প্লীমাথ ছাড়িয়া তিনি পুনর্বার নিউ ইয়ধর্কর 
বন্ধু ডাঃ গার্নসীর ফিস্কিল ল্যাণ্ডিং-এর বাড়িতে যান দিন ছুয়েকের জন্য । 
হাডসন নদীর তীরবর্তী এই স্ষত্র শহর হইতে তিনি ৯৬ই অগস্ট নাগাদ শ্রীতুক্তা 
ব্যাগলির আমন্ত্রণে আযানিস্কোয়ামে তাহার গ্রীষ্মনিবাসে যান। এক বৎসর পূর্বে 
তিনি এখানেই ডাঃ রাইট-এর অতিথি হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অজ্ঞাত- 
পরিচয়, আর এখন সর্বজনবিদিত ও সর্বত্র সম্মানিত। এই গ্রামে তিনি অস্ততঃ 
৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেন এবং হিন্দৃধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ডাঃ রাইট 
সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে শ্রোতাদের নিকট পরিচয় করাইয়। দেন। 
আযনিষ্কোয়াম হইতে ম্বামীজী দুই-তিন দিনের জন্য ম্যাগনোলিয়ায় গিয়াছিলেন 
শ্রীমতী স্মিথ ও শ্রীমতী স*ইয়ারের আমন্ত্রণে । ম্যাগনোলিয়া একটি মনোরম 
&সকতাবাস। তারপর আ্যানিস্কোয়ামে ফিরিয়া তিনি বস্টনে চলিয়া যান ও 
একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেনম্বিজের শ্্রীযুক্ত। ওলি বুলের সহিত 
তাহার পূর্বেই পরিচয় হইয়া থাকিলেও উক্ত মহিলা তখন সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্কে 
ছিলেন ; ইহাই হয়তে। হোটেলে উঠিবার কারণ । 

এইবার বস্টনে ন্বামীজীর কর্মময় জীবন, বিশেষত: ব্তৃতাপ্রদ্দান আরম্ত 
হইল। ইহারই মধ্যে তিনি গ্রন্থপ্রণয়নের চেষ্টাও করিয়াছিলেন ; যদিও কার্যত: 
কিছুই হয় নাই । ১১ই জুলাই আলাসিঙ্গাকে লিখিত এক পত্রে এ বিষয়ে তাহার 
গঁন্থক্যের প্রথম আভাস পাই | বস্টন হইতে মেরী হেলকে লিখিত একখানি 
পত্রেও লেখার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের সংবাদ পাই: কিন্তু এ পর্যস্তই । এই 
অসাফল্যের প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, &ঁ সময়ে তিনি বন্তৃতাদিতে অত্যন্ত 
ব্যস্ত থাকায় শাস্তভাবে বসিবারই সমক্স পান নাই । তথাপি এ সময়েই তিনি 


১। শ্রীমতী হেলকে লেখ স্বাধীজীর ৮ই অগষ্ট্ের পত্রে ১৩ই আগষ্ট বক্তৃতা হইবার কথ! 
বলা জ্বাছে। 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার ১৬৯ 


মান্্রাজ-অভিনন্দনের সুদীর্ঘ উত্তর লিখিয়া পাঠান। তিনি পুস্তক রচনার কথা 
ভাবিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া! শ্রীযুক্ত ওলি বূল তাহাকে স্বগৃহে থাকিয়া এ 
কার্ধে লিঞ্চ হইতে অন্থরোধ জানাইলে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহার পুরে 
তিনি একবার বক্তৃতার জন্য মেলরোজে ঘুরিয়া আনিলেন। মেলরোজ বস্টন 
নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। সেখানে তিনি অন্ততঃ দুইটি বন্তৃত৷ দেন, 
শেষেরটি ৩*শে সেপ্টে্বর রবিবারে। অতঃপর ২রা অক্টোবর তিনি শ্রীঘৃক্ত। ওলি 
বূলের কেন্িজের গৃহে উপস্থিত হইলেন । ওলি বুল তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, 
স্বামীজীও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ও “মা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীযুক্ত 
ওলি বূল ছিলেন প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক নরওয়ে নিবাসী ওলি বৃলের বিধব! 
পত়্ী। তিনি বিদুষী, ধনাধিকারিণী এবং সমাজে গ্রতিপতিশালিনী ছিলেন। 
তিনি পরে স্বামীজীকে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । শ্রীযক্তা ওলি.বুলের 
গৃহে অনেক বিদ্ব-সম্মেলন হইত; এবং জন্ভবতঃ স্বা্মীজীকে ছুই-একবার 
তাহার বৈঠকখানায় একটু-আধটু ভাষণ দিতে হইয়াছিল । আমর! দেখিব, 
পরে ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে এই গৃহেই জগদ্িখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত 
উইলিয়াম জেমসের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয় এবং এখানেই উক্ত পপ্তিতের 
আগ্রহে তিনি সমাধিতে নিমগ্র হইয়া এ বিষয়ে তাহাকে এই রহস্তের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় দেন। কিন্তু এই গৃহে আসিয়াও পুস্তকপ্রণয়ন সম্ভব হইল না। 

শান্তিময় জীবনের জন্য স্বামীজী ক্রমেই অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন। 
২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, **""সাধারণের সহিত 
জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হ্ৃভুকে আমি একেবারে দিক 
হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ হচ্ছে-_হিমালয়ের সেই শান্তিময় 
ক্রোড়ে ফিরে যাই ।” কিন্তু জীবনের শ্লোত একদিকে প্রবাহিত হইতে থাকিলে 
অকন্মাৎ অন্যদিকে ফিরাইয় দেওয়া! অত সহজ হয় না; কাজেই বস্তৃতাপ্রদান 
তিনি ইচ্ছা করিলেও তখনই থামাইতে পারেন নাই । এই কারণেই তিনি ওলি 
বৃূলের গৃহে নয়-দ্শ দিনের অধিক থাকিতে পারেন নাই । সেখান হইতে তিনি 
মেরিল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বন্টিমোর শহরে উপনীত হইলেন ৯২ই অক্টোবর 
সন্ধ্যায় । 

স্বামীজী -বন্টিমোরে গিয়াছিলেন ক্রম্যান ভ্রাতৃত্রয়-_ওয়াপ্টার, ছিরাম ও 
কার্ল-এর আহ্বানে । তিন ভ্রাতাই তখন যুবক-_বয়স কাহারও বাইশ-তেইশ- 


১৭০ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


এর উপরে নহে; কিন্তু তিন জনেই ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী, উদ্যমশীল ও 
বিপদের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন। জীবন তাহাদের ছিল নানারূপ পরিবর্তন ও 
অনিশ্চয়বরণের সমষ্িত্বরূপ | স্বামীজী যখন বণ্টিমোরে যান, তখন বড় ছুই 
ভাই নামে ধর্মযাজক হইলেও নান৷ সমাজসংদ্কার ও রাজনীতিক আন্দোলনাদ্দিতে 
জড়িত ছিলেন। তৃতীয়ের স্বভাবও এরূপ হইলেও তিনি তখনও ধর্মযাজক 
হইবার জন্য অধ্যয়নে রত। ইহার! কিরূপ স্বামীজীকে ধরিলেন এবং কেনই বা 
তিনি তথায় যাইতে সম্মত হইলেন জানা নাই। হয়তো নুবক্তা ভ্রাডত্রয 
বণ্টিমোর সম্বন্ধে এবং তাহাদের পরিকল্পিত “আত্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়” সঙ্ন্ধে 
নানা কথা বলিয়। হ্বামীজীর বিশ্বাসোৎপাদন ও চিত্বজয় করিয়াছিলেন । স্বামীজী 
প্রচারের জন্য উদগ্রীব তে৷ ছিলেনই, আবার আস্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ 
তাহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু নিজ জীবনে ছুঃসাহসিক ক্রম্যান ভ্রাতৃত্রয় 
খুব বেশী অতিথিপরায়ণ বা অপরের স্ুখ-ম্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে সাবধান ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। স্বামীজীকে স্বগৃহে ন! রাখিয়। ওয়াপ্টার ক্রম্যান তাহাকে লইয়া 
নি্মশ্রেণীর হোটেলে হোটেলে ঘৃরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন_-যদি কোথাও স্থান 
মিলে। কিন্তু বণ্টিমোরে বর্ণবিদ্বেষ যথেষ্ট ছিল-__ময়ল। রঙের স্বামীজীর কোথাও 
স্থান মিলিল না। অগত্যা ওয়াপ্টার একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে, “হোটেল 
রে্লার্ট'-এ গিয়া স্থান পাইলেন এবং তীহাকে সেখানে রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। 
অবশ্ত স্বামী্জী এই বিপরীত পরিবেশের মধ্যেও বিন্দ্বমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত 
হন নাই। ১২ই অক্টোবর জন্ধ্যায় বণ্টিমোরে পদ্দা্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
“বণ্টিমোর আমেরিকান, পত্রিকার সংবাদদাতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়। দেখিলেন, তিনি বৈঠকথানায় শাস্তভাবে রাজোচিত ভঙ্গীতে বসিয়া 
আছেন। পরদিন “সাণ্ডে হেরান্ডের সংবাদর্দাতাও তাহাকে এরূপ অবস্থায়ই 
দর্শন করিলেন । উভয় পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়া 
স্বামীজীকে অচিরে বণ্টিমোরে পরিচিত করিয়া ফ্রিল। দ্বিতীয় সাংবাদিককে 
হ্িরাম ক্রম্যান এই কথাও বলেন যে, ম্বামীজী “আত্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়” 
স্থাপনে আগ্রহশীল। 

১৪ই অক্টোবর, রবিবার ক্রম্যানভ্রাতৃগণ তাহাদের আদরের বিষয় 'প্রগতিশীল 
ধর্ম (1091091030 [২511£100 ) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং সংবাদর্দাতার মতে 
সর্বশেষ বক্তা স্বামীজী এ বিষয়ে কিছু বলিয়া “তাহার্দিগকে সাহায্য করেন” 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার ১৭১ 


( অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য সহজবোধ্য ও পরিপুষ্ট করেন )। বক্তৃতায় তিনি 
বলেন, ম্বখে বেশী বাগাড়ঘ্বর না করিয়া ধর্ষজীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ, 
আর ভারতে অধিকসংখ্যক মিশনরী ন! পাঠাইয়া অর্থসাহায্য প্রেরণই 
বাঞ্চনীয় । 


সম্ভবতঃ ইহার স্বল্প পরেই স্বামীজীকে আর হোটেলে থাকিতে হয় নাই) 
তিনি অপরের গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন, কেননা তিনি ২৭শে অক্টোবরের এক 
পত্রে শ্রীযুক্ত ওলি বুলকে জানাইয়াছিলেন, “বণ্টিমোরে এক হোটেলওয়ালার 
নিকট আমি যে ছুর্যবহার পেয়েছি, সেজন্য আপনি ছুঃখিত হবেন না। যেমন 
সর্বত্রই হয়েছে, এখানেও তেমনি- আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ 
হ'তে উদ্ধার করেছিলেন, তারপর আমি বেশ স্বচ্ছনে' ছিলাম ।” হয়তো 
কলিকাতার আমেরিকান কন্সাল জেনারেলের স্ত্রী শ্রীযৃক্তা প্যাটার্সনও এই 
সাহায্যকারিণীদের মধ্যে ছিলেন । 

ব্টিমোরের দ্বিতীয় সভা হয় ২১শে অক্টোবর, রবিবারে । এই সভায়। 
প্রধান বক্তা! ছিলেন স্বামীজী স্বয়ং এবং বিষয় ছিল, “বৃদ্ধ' | শ্রোতার সংখা! 
ছিল তিন সহম্র। 

বণ্টিমোর হইতে তিনি ২২শে অথবা ২৩শে অক্টোবর ওয়াশিংটনে পৌছিয়া 
শ্রীধৃক্তা এনোক টটেনের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্বে ১৬ই 
অক্টোবর একবার ওয়াশিংটন ঘৃরিয়৷ আসিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন হইতে ২৬শে 
অক্টোবর তিনি ইসাবেলকে ষে পত্র লিখেন, তাহাতে প্রকাশ, তিনি ওয়াশিংটনে 
আরও এক সপ্তাহ থাকিয়া ফিলাডেলফিয়! যাইবেন। উহাতে আরও জানা 
যায়, তাহার পরিচিত অক্ষয় ঘোষ ইংলগ্ডে যে কুমারী মুলারের পোম্যপুত্ররূপে 
বাস করিতেন, সেই মহিল। তাহাকে ইংলগ্ডে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন 
এবং তিনিও শীতে যাইবার কথা ভাবিতেছেন। অবশ্ত যাওয়া তখনই 
হয় নাই। 

ওয়াশিংটনে তিনি পিপল্স চার্চের ধর্মষাজকের অনুরোধে ২৮শে অক্টোবর 
দুইবার বক্তৃতা দেন এবং এঁদিনই এক সাংবাদিকের সহিত বার্তালাপ করেন। 
সেখান হইতে তিনি পুনর্বার বণ্টিমোরে যান এবং রা! নভেম্বর সেখানে বক্তৃতা 
করেন। €ই নভেম্বর আর একটি বন্তৃত। দেওয়ার কথ! ছিল। কিন্তু বিশেষ 
কোনও কারণে ২রা তারিখের বক্তৃতার পরে, পূর্বোদ্ধত ২৬শে অক্টোবরের 


১৭২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


পত্রানযা়ী, শ্বামীজী ওয়াশিংটন হইয়া ফিলাডেলফিয়ায় গিক্াছিলেন বলিয়। 
মনে হয়। অধ্যাপক রাইট তখন ফিলাডেলফিয়াতে ছিলেন। 

মেরী হেলকে লিখিত একখানি পত্র হইতে তাহার পরবর্তী ভ্রমণস্থচীর 
আভাস পাওয়া যায়; “অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা করবার জন্তাই 
ফিলাডেলফিয়ায় মাত্র দিনকয়েক থাকব । ওধান থেকে নিউ ইয়র্ক। রার 
কয়েক নিউ ইয়র্ক বস্টন দৌড়াদৌড়ি ক'রে ডেট্রয়েট হয়ে চিকাগোয় যাব)” 
( “বাণী ও রচনা+, ৬৫০১ )। নিউ ইয়র্ক হইতে ১৮ই নভেম্বর শ্রীমতী হেলকৈ 
লেখা একখানি পত্রে আছে £ “এই মাসটা নিউ ইয়র্কে কাটিয়ে বস্টনে যাব এবং 
সভভবতঃ পুরো ডিসেম্বর মাস ওধানেই থাকব । গতবারে বস্টনে অনুস্থ হয়ে 
পড়ায় ডেট্রয়েটে শ্রীমতী ব্যাগলির আমন্ত্রণ রক্ষা না করে সোজা চিকাগোয় চলে 
যাই। স্মৃতরাং এবারে আগে ডেট্য়েটে যাচ্ছি। সম্ভব হুলে পরে চিকাগোয় 
যাব।” তিনি এই সময়ে ক্লাস্তিবোধ করিতেছিলেন এবং এক জায়গায় স্থির 
হইয়া বসিয়া ধ্যান-ধারণা ও ঘনিষ্ঠভাবে লোকশিক্ষায় কাল কাটাইবার আগ্রহ 
তাহার মনে প্রবলতর হইতেছিল । ২৭শে অক্টোবর আলাসিঙ্গাকে লিখিয়া- 
ছিলেন, “এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই ।"* ধ্যান-ধারণা ও অধ্যয়নের উপরই 
আমার ঝৌক ।...আমি এক্ষণে আমার গুরুর্দেবের নিকট হইতে যাহা! পাইয়াছি, 
তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দরিব।” তবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
বিশ্রাম পাওয়। তখন তাহার আয়তাধীন ছিল না) মেরীকে লিখিত পৃর্বোদ্ধত 
চিঠিতেই আছে ঃ “আলাসিঙ্গা' লিখেছে, দেশভুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম 
রটেছে। ফলে পূর্বেকার সে শাস্তি আর রইল না; এরপর আর কোথাও বিশ্রাম 
বা অবসর পাওয়া কঠিন ।---প্ররৃতপক্ষে এধানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু 
অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্তে ; কিন্তু ফাদে পড়ে গেছি, আর এখন চুপচাপ থাকতে 
পারব না।” আমেরিকার কাজের ধারা ও উদ্দেশ্য সন্বদ্ধোও এই সময়ে স্বামীজীর 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবত্তিত হইতেছিল, ইহা আমর! পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি। 
বিদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধেও তাহার মত স্পষ্টতর হইয়াছিল । 
আলাসিঙ্গাকে লিখিত উপরোক্ত পত্রে আছে ; “ভষ্টাচার্ধ আমাকে ভারতে 
যাইতে লিখিতেছেন। এস্থান প্রচারের উপবৃক্ত ক্ষেত্র। বিভির মতবাদ লইয়া 
কিকরিব? আমি ভগবানের দ্াস। উচ্চ উচ্চ তত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত 
ক্ষেত্র এদেশ অপেক্ষা কোথায় পাইব ?.-'কোন ব্যক্তি--কোন জাতিই অপরকে 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রষ-কেন্দ্িক প্রচার ১৭৩ 


স্বণা করিলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা “কেচ্ছ'-শব্ধ 
আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ববিধ সংশ্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই 
ভারতের আনৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সুত্রপাত হইল।” রাজা প্যারীমোহন 
মুখাঞ্জিকেও তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত 
মিশিতে হইবে ।*"*পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ 
করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা 
এইরূপ শতশত উৎকৃষ্ট চরিত্র স্যট্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি বা! 
ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার কর! বৃথা 1” ( “বাণী ও রচনা”, 
৭1৩৮-৩৯ )। 
এই সময়ে ম্বামীজী নিউ ইয়র্কে বেদাস্তপ্রচারের কেন্দ্ররূপে একটি সমিতি 

গঠন করিয়াছিলেন । আলাসিঙ্গাকে লেখা ৩০শে নভেম্বরের পত্রে আছে: 
“আমি ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কে একটা সমিতি খুলেছি।” 

৫ই ডিসেম্বর তিনি কেন্িজে শ্রীযুক্তা ওলি বলের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও 
২৭শে ডিসেম্বর পর্যস্ত সেখানে থাকিয়া এ বাড়িরই বৈঠকখানায় শান্ত্রব্যাখ্যানাদি 
চালাইতে লাগিলেন। এই প্রবচনগুলি সন্বদ্ধে শ্রীমতী বুল ডাঃ জেনসকে 
লিখিয়াছিলেন, “যে সব ছাত্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত দর্শনবিদ্যার মধ্যে 
ঘোরপাক খাইতেছিল, স্বামীজী তাহাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন ।” 

স্বামীজী কেছ্বিজে যে কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযৃক্তা বুলের 
অন্থরোধে প্রদত্ত “ভারতীয় নারী+-শীর্ক ভাষণটিই সর্বাধিক মনোজ্ঞ হইয়াছিল 
বন্ৃতা-শেষে তিনি স্বীয় জননীর প্রতি মৃকজতকণ্জে প্রাণঢাল! শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিয়াছিলেন । হিন্দ্রনারী-জীবনের আদর্শবিষয়ে এই প্রেরণাপূর্ণ নবালোক 
পাইয়া বস্টন ও কেত্বিজের নারীসমাজ এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা 
স্বতঃপ্রণোদিত হুইয়। ম্বামীজীর অজ্ঞাতসারে তাহার মাতৃদেবীকে মেরী-ক্রোড়ে 
যীশুর একখানি চিত্রসহ একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠাইয়! তাহার প্রতি হার্দিক 
শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । পত্রধানি এই £ 

“স্বামী বিবেকানন্দের পৃজনীয়! জননীর প্রতি, 

“ঠাকুরানী, এই বীশু-জন্মসপ্তাহে যখন সকলে আমাদের সহিত সমবেতভাবে 
জগতে মেরীপুত্রের অবদানন্মরণে উৎসব ও আনন্দে নিমগ্ন, তখন অন্য সব শুভ 


১৭৪ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


ঘটনাও ন্মরণীয়। আপনার পুত্র আমাদের মধ্যে আছেন বলিয়া আমরা 
আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। কয়েক দিন পূর্বে তিনি এখানে ভারতের 
মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ষে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে, এখানকার 
আবালবৃদ্ববনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা! কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা 
কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে । সেদিন ধাহারা তাহার কথা শুনিয়াছেন, 
তাহারা মনে করেন, তাহার জননীকে অর্চনা করিলে িসিরিদলারু: 
লাভ হুয়। 

“হে পুণ্যচরিতে, আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত আপনার চরিত ও 
কাধাবলী উপলব্ধি করিয়া আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা 
নিবেদন করিতেছি; অন্ুগ্রহপূর্বক উহা! গ্রহণ করুন। আশা করি, এই ক্ষত 
শরন্ধা উপহার সকলকে স্পষ্টতঃ স্মরণ করাইয়। দিবে যে, ভগবান্‌ হইতে জগৎ 
উত্তরাধিকারস্থত্রে যে ভ্রাতভাব ও একপ্রাণতা লাভ করিয়াছে, তাহার বাস্তব 
প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্যত্ভাবী |” 

কেন্ি জের ভাষণগুলির আর একটি ফল এই হইয়াছিল যে, তিনি ১৮৯৬ 
রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে “গ্র্যাজুয়েট ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি অব হার্ডার্ড ইউ- 
নিভাপসিটিতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহৃত হুইয়াছিলেন। এই কথা আমরা 
যথাস্থানে বলিব । 

স্বামীজীর সংবর্ধনার্থ ক্রকলিনের শ্রীষুক্ত চালস এম. হিগিন্স ২৮শে ডিসেম্বর, 
শুক্রবারে ( ১৮৯৪ ) তথায় যে সান্ধ্যসম্মেলনের আয়োজন করেন, উহাতে যোগ 
দিবার জন্য স্বামীজী কেন্বিজ হইতে ক্রকলিনে আসিলেন। “ক্রকলিন এথিক্যাল 
আসোসিয়েশনের” অনেক সভ্যও এ সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন ; তাছাড়া 
আরও আসিম্মাছিলেন স্বামীজীর শিশ্ঠ ল্যাগুসবার্গ, পূর্পরিচিতা কুমারী ফিলিপ্প 
ও উক্ত এথিক্যাল আসোসিয়েশনের (নৈতিক সমিতির) সভাপতি ডাঃ জেনস। 
নৈতিক সমিতি ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্ধে ইহারই সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি 
স্বামীজীর একনিষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হিগিন্সও স্বামীজীর 
বিশেষ বন্ধু ও নৈতিক সমিতির পদাধিকারী ছিলেন। স্বামীজীর ক্রকলিনে 
পদার্পণের পূর্বে ইনি তাহার সম্বন্ধে একখানি দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপাইয়া 
বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহারই আমন্ত্রণে স্বামীজী ক্রকলিনে ও 'ক্রকলিন 
£নতিক সমিতিতে বন্তৃত৷ দেন। ক্রকলিন শহরে প্রথম বক্তৃতা হয় পাউচ 


নবীন পরিকল্পন। ও আশ্রম-কেন্দ্িক প্রচার ১৭৫ 


মানশনে ৩০শে ডিসেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায়; বিষয় ছিল “ভারতীয় ধর্মসমূহ' আর 
সভাপতি ছিলেন ডাঃ জেনস। বক্তৃতার পরে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। 
“ক্রকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়নে এই বক্তৃতার যে বিবরণ বাহির হয়, তাহা 
স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর প্রথম থণ্ডে “হিন্দ্র রিলিজিয়ান' নামে ছাপা 
হইয়াছে । বক্তৃতায় কোন প্রবেশ-ফি গৃহীত হয় নাই । প্রশ্নোত্তরকালে স্বামীজীর 
মুখে আমেরিকায় সর্বপ্রথম এই বার্তাটি বিঘোষিত হয় £ “বৃদ্ধ যেমন প্রাচ্যদেশের 
জন্য একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমিও তেমনি পাশ্চাত্যের জন্য 
একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছি।” 

প্রথমে কথ! ছিল, স্বামীজী ব্রকলিনে একটি মাত্র বক্তৃতা দিবেন। কিন্ত 
প্রথম বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া পরে আরও বক্তৃতার আয়োজন হয় । এই কালের 
কার্যাবলী সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্বের ওরা জান্ুআরি শ্রীযুক্তা ওলি বৃলকে 
লিখিয়াছিলেন £ “তাহাদের অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ষে, এই জাতীয় প্রাচ্য- 
দেশীয় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় ক্রকলিনের জনসাধারণ আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু 
ঈশ্বরের আশীর্বাদে বন্তৃতাটি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হইল। ক্রকলিনের বিদগ্ধ- 
স্মাজের প্রায় ৮**শত জন উপস্থিত ছিলেন এবং যেসব ভত্রলোক সাফল্য সম্বন্ধে 
সন্দেহবান ছিলেন, তীহারাই গোটা কয়েক বক্তৃতার আয়োজন করিতেছেন। 
আমার নিউ ইয়র্কের বন্তৃতাবলীর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু কুমারী 
থার্সবি নিউ ইয়র্কে ফিরিয়। না আসা পর্যস্ত আমি তারিখ ঠিক করিতে চাই না। 
অতএব কুমারী থার্সবির বন্ধু কুমারী ফিলিপ্প-_যিনি আমার নিউ ইয়র্কের 
বন্তৃতাবলীর উদ্যোক্ী-_যদি নিউ ইয়র্কে কিছু করিতেই চান, তবে তাহা 
থার্সবির সহযোগেই করিবেন ।” পত্রখানি চিকাগেো। হইতে লিখিত এবং হঠাৎ 
সেখানে যাওয়ার ব্যাখ্যাকল্পে তিনি লিখিয়াছেন £ “আমি হেল-পরিবারের নিকট 
অনেক খণী; তাই ভাবিলাম, নববর্ষের দিনে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইয়া 
তাহাদিগকে অবাক করিব” ( ইংরেজী গ্রস্থাবলী, ৫€।৬৩)। সত্যই স্বামী 
বিবেকানন্দ যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্বতোভাবে বন্ধুব্সল | 
_ ক্রকলিনের নৈতিক সমিতির আন্ুকৃল্যে যে বন্তৃতা কয়টি আয়োজিত 
হইয়াছিল উহার বিষয় ও তারিধ এইরপ নির্দিষ্ট হয় £ 

নারীর আদর্শ-_হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান__২*শে জানগআরি । 

ভারতের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম__তরা ফেব্রুআরি | 


১৭৬ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


বেদ ও হিন্দুধর্ম; পৌঁত্তলিকতার অর্থ কি ?_-১৭ই ফেব্রুআরি। 

প্রত্যেকটি বত্তৃতাই হয় রবিবারে এবং ঘোষণায় বল! হয্ন : “সব বক্তৃতার 
জন্য টিকেট--১ ডলার ; একটির জন্ত--৫০ লেণ্ট | স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা 
কার্ধ ও নৈতিক সমিতির পুস্তকপ্রকাশ তহবিলের জন্য এই, অর্থ ব্যয়িত হইবে ।” 
২৫শে ফেব্রআরি স্বামীজী “জগতে ভারতের দান” জন্বন্ধে আর-একটি বক্তৃতা 
দেন। এতহ্যতীত ঘরোয়া বৈঠকে তিনি ছুইটি বক্তৃত৷ দেন এবং ৭ই এপ্রিল 
পাউচ ম্যানশনে সর্বশেষ বক্তৃতা দেন-“হিন্দ্রদদের কয়েকটি রীতি-নীতি; 
তাহাদের অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধে তুল ধারণা+, এই বিষয়ে । 

আমরা দেখিয়া! আসিয়াছি, চিকাগো ধর্মমহাসভার সময় হইতেই একদল 
মিশনরী স্বামীজীর শত্রুতা করিয়া আসিতেছিলেন ; এবং বিরোধ চরম সীমায় 
উঠে ডে্রয়েটে স্বামীজীর জনপ্রিয়তার পরে। ইহার পরে উহা! ক্রমে স্তিমিত 
হইয়। ভম্মাচ্ছা্দিত অগ্নিপ্রায় অতি ক্ষীণভাবে আপনার কার্য চালাইয়! যাইতে 
থাকিলেও, সে বিরোধ অচিরে চিরতরে নির্বাপিত হইবে বলিয়! বোধ হইয়াছিল। 
কিন্তু ক্রকলিনে ম্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা “নারীর আদর্শ, আবার সে অগ্নিতে 
ইন্ধন যোগাইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা পূর্ণরূপ প্রজলিত হইল, যদিও উহা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং পূর্ব পূর্ব বারের হ্যায় এবারেও স্বা্মীজীর কোন 
বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই ; উহা! শুধু আমেরিকান সমাজে একটা ক্ষণিক 
চাঞ্চল্য ঘটাইয়। চিরতরে নির্বাপিত হইয়1 যায়। ব্যাপারটি আরম্ভ হইয়াছিল 
রমাবাঈ সার্কল ( মণ্ডলী )-গুলিকে কেন্দ্র করিয়]। 

পণ্তিতা রমাবাঈ ছিলেন মহারাষ্্ীদেশীয় এক ব্রাঙ্ষণের কন্তা । পিতা তাহাকে 
সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। বাইশ বৎসর বন্বসে তিনি কলিকাতায় এক বাঙ্গালী 
অন্রাঙ্গণকে বিবাহ করেন। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর তিনি ইংলগ্ডে যান। 
সেখানে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ এবং ইংয়েজীবিদ্যা অর্জন করিবার পর ভারতে ফিরিয়া 
হিন্দ-বালবিধবাদের সেবাকার্ষে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেস্তে অর্থসংগ্রহের 
জগ্য তিনি আমেরিকায় ধান ও তাহার সাহাষ্যকল্পে অমেরিকান নারীসমাজের 
অনেকে “রমাবাঈ সার্কল' নাম দিল্লা পঞ্চাক্নটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন । 
ক্রকলিনের মণ্ডলটি এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। সহজে অর্থলাভের উদ্দেশ্যে 
মিশনরীরা! যেমন মুখরোচক কাহিনী ও কুৎসা রটনা! করিতেন, রমাবাহী এবং 
উহার অন্ুগামিনীরাও এঁরূপে আমেরিকার নিকট ভারতীয় বৈধব্যজীবনের 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার ১৭৭ 


এমন এক কাল্পনিক ও বীভৎস চিত্র অস্কিত করিয়াছিলেন ষে, স্বামীজী যখন স্বীয় 
বক্তৃতায় সত্য ঘটনা খুলিয়। বলিলেন, তখন অনিচ্ছাসত্বেও এবং অজ্ঞাতসারেই 
রমাবাঈ-মগ্ডলীর সহিত তাহার বিরোধের স্বত্রপাত হইল । 

স্বামীজী প্রত্যক্ষত: এই বিরোধে যোগদান ন। করিলেও তাহার বন্ধু অধ্যাপক 
ভাঃ জেনস তাহার পক্ষ সমর্থনপূর্বক শত্রপক্ষকে সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন। বিরোধ 
ইহাতেও শাস্ত হয় নাই ; কয়েক মাস ধরিয়াই ইহ চলিয়াছিল। আবার ২৫শে 
ফেব্রআরি (€ ১৮৯৫ ) তারিখে “জগতে ভারতের দান' বিষয়ক স্বামীজীর বক্তৃতা 
শেষ হইলে শ্রোতাদের মধ্যে একজন তৎকালীন বিতর্কমূলক বিষয় “হিন্দ্র-বিধবা; 
সম্বন্ধে ত্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়! বসিলেন ৷ তখন ন্বামীজীকে বাধ্য হইয়া 
বলিতে হইল যে, ভারতে বিধবাদের প্রতি দুর্বযবহার কর! হয়, ইহা! অতিরঞ্জিত 
মিথ্যা কথা; আইন অন্ধযায়ী বিধবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার 
আছে এবং অন্ত কোন উত্তরাধিকারী ন1 থাকিলে স্বামীর সম্পত্তিতেও তাহার 
জীবন-শ্বত্ব আছে। আর উচ্চশ্রেণীতে বিধবাবিবাহ হয় না প্রাকৃতিক নিয়মে । 
কারণ, তাহার্দের মধ্যে পুরুষের সংখ্য। মেয়েদের অনুপাতে কম। নিম্নবর্ণের 
মধ্যে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত নহে; আর সতীদাহপ্রথা পূর্বেই বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । সর্বক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহ হয়, এমনও কোন কথা নর়। এই সকল 
এবং আরও যেসব এই জাতীয় তথ্য ম্বামীজী বলিয়াছিলেন তাহাতে রমাবাঈ- 
চক্রের ক্রোধাগ্রিতে স্বৃতাহুতি পড়িয়াছিল মাত্র। 

রমাবাঈ-চক্রের উদ্মা ও সংবাদপত্রে লেখনী-সঞ্চালন কিছুদিন ধরিয়া চলিলেও 
স্বামীজীর প্রচারকার্য উহাতে ব্যাহত হয় নাই। প্রকাশ্ত বক্তৃতা তো পুর্বনি্টি্ট 
দিনগুলিতে চলিতেই ছিল, ঘরোয়া আলোচনাদিও বেশ জমিতেছিল। 
ল্যাগডসবার্গ ২৬শে জানুআরিতে মেরীকে লিখিয়াছিলেন, "গতকাল ( শুক্রবার ) 
ক্রকলিনের শ্রীধুক্ত। চার্লস ওয়েলের গৃহে স্বামীজীর ঘরোয়া বক্তৃতাবলী আরম্ভ 
হইয়াছে । সভায় প্রায় পয়ষাট জন উপস্থিত ছিলেন__ইহাদ্দের অধিকাংশই 
ভন্রমহিল]। ন্বামীজী “উপনিষদ ও আত্মতত্বের মূল কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
এবং তাহার বক্তব্য গুনিয়া সকলে খুব আনন্দিত হইয়্াছিলেন। তাহার 
পরবর্তী আলোচনা! বৈঠক হইবে মঙ্গলবারে ।” 

ক্রকলিনে স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতা হয় “ভারতের দুটিতে বৌদ্ধধর্ম, সম্বন্ধে 
পাউচ ম্যানশনে ওরা ফেব্রুমারি। ২৫শে ফেব্রুআরি, সোমবারে তিনি “ভারতের: 

২-১২ 
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ধান' সম্বন্ধে লঙ্গ আয়ল্যাও হিস্টরিক্যাল সোসাইটির হলে বক্তৃতা দ্বেন। এই সব 
সময়টাই ক্রকলিনের সংবাদপত্রগুলি রমাবাঈ-মগুলীর সহিত স্বামীজীর মত্বৈধ 
লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল এবং উভয়পক্ষের অনেক বাদপ্রতিবাদ ছাপাইয়া 
বিরোধটা জাগাইয়া রাখিবারই প্রবৃত্তি দেখাইয়াছিল। সভাসমিতিতেও 
শ্রোতারা এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়। স্বামীজীকে বিব্রত করিতেছিলেন |! এই 
বাদপ্রতিবাদের মধ্যে একটা কথা ফাপাইয়া তোল! হইল ষে, স্বামী 
হিন্দ্র-কগ্যাদের শিক্ষার বিরোধী । হয়তে। ইহারই প্রত্যুত্বরকল্পে ভাঃ ৫ 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে ১২ই মার্চ ঘোষণা করেন, “আমরা! আশা করি, আমরা এই 
অন্থুমানটি সর্বতোভাবে মিথ্যা বলিয়! প্রমাণ করিতে পারিব, যখন এই উদ্দেশ্তে 
স্বামী বিবেকানন্দ বাবু শশিপদ ব্যানাজির শিক্ষাকার্ষের সাহায্যকল্পে আগামী 
বারে ক্রকলিনে বক্তৃতা দিবেন।” আমরা ধরিয়া লইতে পারি, স্বামীজী শুধূ 
প্রয়োজনের খাতিরে এ বক্তৃত৷ দেন নাই ; ইহার সহিত তাহার হৃদয়ের সন্বন্ধও 
ছিল; কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য 
ভারতীয়দিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই বক্তৃতালন্ধ অর্থ ভাঃ জেনস 
ধবরাহনগর বোডিং স্কুল ফর হিন্দ্র উইডোজ'-এর সাহাষ্যকল্পে পাঠাইয়! উহার 
প্রতিঠাত৷ শশিপদবাবৃকে লিখিয়াছিলেন, “ম্বামীজীর প্রতি অবিচার না হয়, 
এইজন্য আমাকে বলিতে হইবে যে, আপনার বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বক্তৃতা 
দিবার প্রস্তাবটি ছিল স্বামীজীর নিজন্ব, যদিও আমর! সানন্দে তাহার স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত কার্ষে সহযোগিতা করিয়াছি।” ( “নিউ ডিসকভারিজ', ৫১৭ )। 
রমাৰাঈ-মগুলীর প্রতিহিংসা-প্রবৃতি কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল তাহার 
ইক্ছিত পাওয়া বায় শ্রীযুক্তা বূলকে লিখিত স্বা্মীজীর ২১শে মার্চের ( ১৮৯৫) 
পত্রে। উহাতে তিনি জানাইয়াছিক্বেন যে, এই মগুলীটি তাহার চরিজ্রে 
ফলঙ্কারোপ করিতেছে । আমরা এই বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
ক্রকলিনের রমাবাঈ-মগ্ুলীর সভানেত্রী শ্রীধৃক্তা জেমস ম্যাককীন ৬ই এপ্রিলের 
নংবাদপত্ডে পুরানো কাক্ছুন্দি ঘাটারই মতো স্বা্মীজীর বিরুদ্ধে “নববিধান- 
সমাজের” প্রচারিত আর একটি অপবাদের কথাও পাঠকবর্গকে ম্মরণ করাইয়। 
দেন: প্রাঙ্ছ সমাজের অফিসিয়্যাল মখপত্র “ইউনিটি ও মিনিস্টার'-এ এভবুর 
পর্স্ত বল! হুইয়াছে যে বাবু নরেজ্্নাধ দতকে দারশনিকরূপে না জানিয়া 
সাহার! বরং তাহাকে নববিধানের থিয়েটার অভিনেতার়পেই জানিক্বাছিলেন।” 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেক্জ্রিক প্রচার ১৭৯ 


(“নিউ ডিলকভারিজ+, ৫৩৩)। লেখিকা! ক্রোধোন্মত্। হইয়া আরও বিভিন্ন 
দিক হইতে স্বামীজীর বিরুদ্ধে পুরাতন নানা কথার পুনরাবৃতি করিয়াছিলেন 
এবং ডাঃ জেনস উহার সমৃচিত প্রত্যুত্তর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্ত 
পক্ষপাতী সংবাদপত্র “ঈগল+ তাহা প্রকাশ করে নাই। এইভাবে ক্রকলিনের 
জনসাধারণ সত্য হইতে বঞ্চিত রহিল; তথাপি শশিপদবাবুর নারী-বিগ্যালয়ের 
জন্য ৭ই এপ্রিলে প্রদত্ত বক্তৃতাকালে স্বামীজী প্রতিপক্ষের প্রতিকথ। ধরিয়া 
উত্তর না দিলেও সাধারণভাবে এমন কতকগুলি কথা বলিয়া গেলেন যে, 
এই বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ সেখানেই নিরস্ত হইল। এদিন তাহার বক্তৃতা 
হইয়াছিল পাউচ গ্যালারীতে ; বক্তৃতার বিষয় ছিল, “হিন্দুদের কয়েকটি রীতি- 
নীতি তাহাদের অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণ। 1, 

এই বত্তৃতায় তিনি বলেন যে, না জানিয়া-শুনিয়া! পরধর্মীবলম্বীর নিন্দা কর! 
অন্যায় ; কেননা অপরের আচরণ পছন্দ না হইলেও সে আচরণের পশ্চাতে যুক্তি 
থাকিতে পারে । দৃষ্টাস্তন্বূপে বল! যাইতে পারে যে, লোম দিয়! ঈীত না মাজিয়া 
গাছের ডাল দিয়া মাজা আরও উত্তম । জগক্লাথের রথের তলায় ফেলিয়া লোক- 
হত্যার আজগুবী গল্প ভুলিয়া! যাওয়াই ভাল । তারপর তিনি জাতিবিভাগের মূল 
তথ্য বৃঝাইয়া দ্বেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অস্পৃশ্তার অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং 
জাতিভেদের কিছু কিছু দোষও দেখাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন যে, 
সব দিকটা! ভালভাবে পরীক্ষা না করিয়! শুধু খারাপ দিকটা দেখিয়া বই লিখিতে 
যাওয়া অন্যায় । ইংরেজী শিক্ষার ফলে অনেক হিন্দ্ব ষেজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি 
বিছ্ষেপরায়ণ হন, তিনি ইহার নিন্দা করেন। ইংরেজর। হিন্দ্রদিগকে সভ্য 
করিতে যাইয়া! অসভ্য করিয়া তোলে । তবে ডেভিড হেয়ারের মতো মহ্থাচুভব 
ব্যক্তিও ইংরেজদের মধ্যে আছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, প্ধামা-ধামা 
গালাগালি, গাড়ি-গাড়ি কুৎসার ব্যবস্থা এবং জাহাজ-জাহাজ নিন্দাবাদ না 
পাঠাইয়া! একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রবাহিত হউক। আমরা যেন সকলে 
মানুষ হই 1” সভাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ একবাক্যে বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রত্যাব 
গ্রহণ করিলেন। সভার জন্য কোন গ্রবেশ-ফি ছিল না? কিন্তু বড়ৃতান্তে 
শশিপদবাবুর বিষ্ভালয়ের জন্য ঠাদা সংগৃহীত হইয়াছিল । এইভাবে রমাবাঈ- 
মগুলীর নামোল্পেখ মাজ না করিয়া ভারতের গ্ররুত দোষগুণ ও অভাবের কথা 
পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া এবং পরিশেষে গ্রেমের আবেদন জানাইয়া € অর্থ- 
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দানপূর্বক সে প্রেমকে রূপপ্রদ্দানের অবকাশ দিয়া স্বামীজী ক্রকলিন-সমাজের 
হৃদয় জয় করিলেন। ইহার পর ম্বামীজী যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, এই 
জাতীয় বিরুদ্ধাচরণ আর কোন কালে মাথ! তুলিতে পারে নাই। এঁ দিনের 
বক্তৃতার রিপোর্ট ছাপাইতে গিয়া 'ডেলি ঈগল” সুন্দর শিরোনাম! দিয়াছিল, 
“ভারতকে নিজের মতো৷ চলিতে দাও; তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে-_ 
এই কথা বলেন স্বামী বিবেকানন্দ ।” মনে হয়, ০০০০০ ৪ 
ভারতকে এই স্বাধীনতা! দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল । 

আমরা কিন্তু ভাবিয়া অবাক হই, শত্রুতা যেখানে চরিত্রকে পর্ধস্ত জনমতের 
সন্থথৈ বলি দিতে প্রস্তত হয় এবং এই নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারছুষ্ট উত্তট কল্পনা 
যেখানে প্রত্যক্ষতঃ কোনও বাধা পায় না, সেখানেও এ মিথ্যার সহিত অপরোক্ষ 
সম্পর্কহীন এবং অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত বন্তৃতার দ্বারা কিরূপে উহা। হঠাৎ নিরন্ত 
হয়? ইহাঁকি দৈববিধান অথবা স্বামীজীরই দৈবশক্তির প্রভাব? উত্তর 
আমরা পাঠকেরই হস্তে অর্পণ করিয়া অন্য বিষয়ে অগ্রসর হই। যতদুর জানিতে 
পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, স্বামীজী ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৪ ) হইতে ৮ই 
এপ্রিল ( ১৮৯৫ ) পর্যন্ত ব্রকলিনে সর্বসাধারণের জন্য মোট ছয়টি ও ঘরোয়াভাবে 
দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মার্চ মাসে তিনি হাটফোর্ড ( কনেকটিকাট )-এর 
“মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি'তে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া “আত্মা ও ঈশ্বর* 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বাকি সময় তিনি নিউ ইয়র্কের কার্ষে ব্যস্ত ছিলেন। এখন 
আমার্দিগকে এঁ ঘটনাবলীতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে । 

সৎকার্ধের জন্ত হইলেও এবং অনন্যোপায় হইয়া এরূপ করিতে বাধ্য হইলেও 
ধর্ষশিক্ষার বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করা স্বামীজী আর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে 
পারিতেছিলেন না; তাহার ইচ্ছ৷ হইতেছিল, একস্থানে বসিয়া আশ্রমের মতো 
একটা কিছু গড়িয়া তুলিবেন এবং আগ্রহশীল জনকয়েক নরনারীকে ঘনিষ্ঠভাবে 
বেদাস্ত ও ষোগ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন । নিউ ইয়র্কে তাহার এই দ্বিতীয় 
কার্ষপ্রণালী রূপপরিগ্রহ করিল । কেন্বিজ হইতে তিনি ২৮শে ডিসেম্বর (১৮৯৪) 
নিউ ইয়র্কে পৌছেন এবং সেখান হইতে মাঝে মাঝে ক্রকলিনে যাইয়া! বত্তৃতাদি 
দেন। ইহারই মধ্যে একবার নববর্ষে চিকাগোতেও যান । বাকি সময় নিউ ইয়র্কে 
আশ্রম-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে থাকে । অবস্ত নভেম্বর মাসেই ( ১৮৯৪) 
সেখানে একটি সমিতি প্রতিঠিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও উহা নামে মাত্র। 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-ফেন্দ্রি প্রচার ১৮১ 


এখন প্ররুত কার্ধের আরস্তের পূর্বে আয়োজনও তদন্থরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। 
বক্তৃতা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক কার্ষের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বন্ধুগুছে ছুই-চারিদিন 
থাকিয়া বন্তৃতা দেওয়া চলে, কিন্তু আশ্রমে বসিয়। ধর্মশিক্ষা দিতে হইলে চাই 
্থায়ী গৃহ, আহারাদির ব্যবস্থা, চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদানের উপযুক্ত সহকারী 
এবং সমাগত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-আলোচনার সুব্যবস্থা । ন্বামীজীর বন্ধুরা 
বিশেষতঃ ল্যাগসবার্গ (পরবর্তী কালের স্বামী কুপানন্দ ), কুমারী ঘার্সবি ও 
কুমারী ফার্যার__-এই সব বিষয়ে খুবই তৎপর হইলেন এবং স্বামীজী চিকাগে! 
হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিবার পূর্বেই ল্যাগসবার্গ আশ্রমের বন্দোবস্ত করিয়া 
ফেলিলেন। অবশ্ত প্রাথমিক আয়োজন অতি সাধারণ গোছেরই হুইল । এই 
বিষয়ে ল্যাগুসবার্গ ২৩শে জান্ুআরি (১৮৯৫) ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে 
লিখিয়াছিলেন £ 

“কুমারী থার্সবি ও কুমারী ফার্মার নিউ ইয়র্কে ঘরোয়া! বৈঠকের ব্যবস্থা 
করিতেছেন । আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, আমি দুইখানি ঘর ভাড়া 
করিয়াছি--একখানি নিজের জন্য এবং অপরখানি হুইবে শ্বামীজীর প্রধান 
অফিস। আগামী রবিবারে আমর! সেখানে যাইব । স্বামীজী গার্নসীদের গৃহে 
থাকিবেন ও আহার করিবেন এবং নূতন ভাড়াঘরটি শুধু অফিস হিসাবে ও 
যোগ বিষয়ে দলগতরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহার করিবেন । অতএব আপনার 
পত্রাদি নূতন ঠিকানায় পাঠানোই উচিত হইবে-_৫৪ পশ্চিম, ৩৩ নম্বর স্ট্রীট । 
সব পাইবার জন্য ও স্বামীজীর সম্বন্ধে সমন্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আমি 
সেখানে সর্বদাই থাকিব। আপনি কি মনে করেন না ষে, এই মতলবটি অতি 
সুন্দর ?” 

এখানে আমর! ল্যাগসবার্গের একটু পরিচয় লইয়া রাখি। ভগিনী কুষ্টিন 
তাহার স্বতি-কথায় ল্যাগুসবার্গের সম্বদ্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : “তিনি 
রাশিয়ার এক ইন্্দী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে আমেরিকার নাগরিকত্ব 
গ্রহণ করেন। তীহার মধ্যে শ্বজাতিস্থলভ সবগুণই ছিল--আবেগ, কঙ্সনা, 
বিদ্তোৎসাহ ও প্রতিভাপৃজা*"*। ইওরোপের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
উহার দর্শন, ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি-_ তাহার চিন্তারাজ্যে এমন একটা গাস্তী্ধ ও 
পরিপূর্ণতা আনির! দবিয়াছিল, যাহা! অনন্থসাধারণ। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন 
তেজ:পূর্ণ ও সৌন্দ্ষময় | বসনভূষণ ও নিজ শরীর সন্বদ্ধে তাহার ত্ালীত 


১৮২ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


দেখিক্না এবং স্বার্থচিস্তাহীন ভাবাবেগেরই মতো প্রতীয়মান তাহার দরিদ্রের গ্রাতি 
সহাহুভূতি লক্ষ্য করিক্ন! স্বামীজী তাহার প্রতি আৰুষ্ট হন। শেষ পন্নসাটি পর্যস্ত 
তিনি ভিক্কৃকের হস্তে তুলিক্লা দিতেন, আর তিনি ষে ভাণ্ডার হইতে উহা! দান 
করিতেন তাহাও ছিল যাচকেরই ভাগারসদৃশ শুন্য । তিনি নিউ ইয়র্কের একটি 
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।” সেই মস্ত কর্তব্য 
ত্যাগ করিয়া এধন তিনি স্বামী্জীর খুঁটিনাটি কাজেই আত্মনিয়োগ করিল্নে; 
তিনি বাড়ি ভাড়া করিলেন, গৃহস্থালীর কার্ধ স্বহস্তে তুলিয়া! লইলেন, স্বামীজীর 
সেক্রেটারি সাজিলেন-_এক কথায় তিনি হইলেন স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত। ব্যবস্থা 
ঠিক হইয়া! গেলে স্বামীজী ২৭শে জানুআরি, রবিবারে এ গৃহে পদার্পণ করিলেন 
এবং ভূন মাস পর্যস্ত ইহাই হইল তাহার স্থায়ী কর্মকেন্ত্র। এ সময়ে স্বামীজীর 
স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না, দারুণ শীতে ক্রকলিন পুলের উপর দিয়া বারংবার 
যাতায়াতের ফলে তিনি সর্দিতে ভূগিতেছিলেন, কিন্ত ইহাতেও তাহার কার্ধোগ্ম 
ব্যাহত হয় নাই। 

ষে পাড়ায় বাড়ি লওয় হইল, উহ্বাকে তখন ঠিক সন্্রান্তপন্লী বলা চলে না, 
কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই এ দিকে অগ্রসর হওয়ায় সমাজের উচ্চস্তরের সন্াস্ত 
ব্যক্তির তখন অন্যন্ধ সরিয়া যাইতেছিলেন। বেশীরভাগ পুরাতন বাড়ি ভাঙ্গিয়া 
তখন নৃতন ব্যবসাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল। নগরের দরিদ্র পল্লীও সেখান 
হুইতে খুব দূরে ছিল না। তবে তখনও উহা! ভত্রপল্লী বলিয়াই পরিচিত হইত 
এবং অনেকগুলি বাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার ভাড়াটিয়ারপে থাকিতেন। 
স্বামীজীর বাড়ির অপর দিকে প্রশস্ত ফিফথ আযাভিনিউতে সগ্ঠোনিমিত 
ওয়ালভর্য হোটেল স্বীয় খরশ্বর্ধক্ঠোতক অত্যুচ্চ মস্তক উত্তোলন করিয়া এ নষ্ট 
গৌরব পন্লীকেও সম্মানের আসন দ্িতেছিল। প্রশ্ন উঠে, হালরুচির দ্বারা 
পরিত্যক্ত এই পর্লীতে স্বামীজী ও ল্যাওসবার্গ বাড়ি লইলেন কেন? প্রথমেই 
মনে হুয় অর্থাভাবই ইহার কারণ ছিল। তবে এই কারণের সহিত অন্য কারণও 
মিশ্রিত ছিল। ভঙ্গিনী দ্বেবমাতা (শ্রীমতী লরা গ্নেন ) লিখিয়াছেন, পন্বামী 
বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে আসিয়া এক প্রচণ্ড বর্ণবিদ্বেষের স্থখীন হইলেন, যাহার 
কলে তাহাকে সাধারণ ক্ষেত্রে এবং ব্যক্কিগত জীবনেও বহু অন্থুবিধায় পড়িতে 
হইল। অন্তান্ত অন্মৃবিধার মধ্যে বাসস্থান সংগ্রহ কর! তাহার পক্ষে অত্যন্ত 
রূঠিন ছইল। গৃহস্বাধিনীর! তাহাকে প্রারই বলিতেন যে, ব্যভিগিতভাবে 


নবীন পরিকল্পন!। ও আশ্রম-কেন্জ্িক প্রচার ১৮৩ 


তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের কোনই বিছেষ নাই, কিন্তু তাহাদের ভয় ছিল এই ষে, 
কোন এশিয়াবাসীকে স্বগৃহে থাকিতে দিলে অবশিষ্ট বাসিন্দা বা ভোজনকারীরা 
সে গৃহ ত্যাগ করিবেন। এই কারণে বাধ্য হইয়া স্বামীজীকে অপেক্ষাকৃত 
নিয়ন্তরের গৃহ লইতে হইয়াছিল।” এই বিষয়ে স্বামীজীর বন্ধুমহলেও জল্লনা- 
কল্পনা! হইয়াছিল-_ইহার নিদর্শন স্বামীজীরই পত্রে রহিয়াছে। ১১ই এপ্রিল 
(১৮৯৫ ) তিনি শ্রীযুক্ত ওলি বৃলকে লিখিয়াছিলেন, “আমার বন্ধুরা সবাই 
ভেবেছিলেন, একল! একলা দরিপ্্র পল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে 
কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না । বিশেষতঃ 
মিস হামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তার মতে যারা “ঠিক ঠিক লোক", 
তারা যে দরিপ্রোচিত কুটিরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার 
উপদেশ শুনবে তা হতেই পারে না । কিন্ত তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ “ঠিক 
ঠিক লোক" এ স্থানে দিনরাত আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন ।” 


স্বামীজী আপন পরিকল্পনাহ্যায়ী চলিয়া সত্যসত্যই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া- 
ছিলেন-_অন্থরাগী ভক্তদের আসার দিক হইতে। কিন্তু ইহাতে খরচ সম্কুলান 
হইতেছিল না। তাই ম্বামীী মিসেস বৃলকে ২১শে মার্চ লিখিয়াছিলেন, 
"আমাদের বাড়িটার নীচ তলায় অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বক্তৃতা! দেবার সম্বল 
করছি। এ ধরে প্রায় ১০* লোকের জায়গ! হবে, এতেই খরচা উঠে ঘাবে। 
ভারতবর্ষে টাকা! পাঠাবার জন্য ব্যস্ত নই, সেজন্য অপেক্ষা! ক'রব।” প্রাচীন 
কালের পণ্ডিতেরা যেমন কোন প্রকারে জীবনষাজার ব্যবস্থা করিয়! বিনা পয়সায় 
ছাত্রদের পড়াইতেন, স্বামীজী এই সময়ে এ প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
আর এই জীবনও ছিল বড় কষ্টের, কারণ প্রথমে যদিও তিনি গার্নসীদের গৃহে 
থাকিতে ও ধাইতে যাইতেন, পরে তাহা না করিয়া এ ভাড়াবাড়িতেই থাকা- 
খাওয়ার ব্যবস্থা করেন_-অতি দরিভ্রভাবে । ১৪ই ফেব্রআরি তিনি শ্রীযুক্ত 
ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, “এখন বেশ স্থুখে আছি। আমি আর মিঃ 
ল্যাগুসবার্গ মিলে কিছু চাল ভাল বা যব রাাধি-_চুপচাপ খাই, তারপর হয়্তে! 
কিছু লিখলাম বা পড়লাম, উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকেদের কেউ দেখা! করতে 
এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এইভাবে থেকে বোধ হুচ্ছে.আমি যেন 
বেশ সন্ধ্যাসীর ঘতে। জীবনযাপন করছি--আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন 
এরকম অন্গতভব করিনি ।” 


১৮৪ ধুগনায়ক বিবেকানন্দ 


কুমারী এলেন ওয়ান্ডো-র স্থৃতিলিপি হইতে জান! যায় £ “ক্রকলিনে ধাহারা 
তাহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ কেছ তাহার নিউ ইয়র্কের বাসস্থানে 
যাতায়াত আরম্ভ করিলেন । সাধারণের যোগ্য বাসভবনের তিন তলায় উহ! ছিল 
একখানি সাধারণ ঘর। ক্লাসের লোকসংখ্য। আশ্চর্যরকম বাড়িয়া চলিল এবং 
ছোট ঘরখানিতে লোক যখন ঠাসাঠাসি করিয়। বসিত তখন বড়ই নুন্দর দেখাইত। 
স্বামীজী মেঝেতে বসিতেন, অধিকাংশ শ্রোতারাও এরূপ করিতেন। ক্রমবর্ধমান 
শ্রোতারা ড্রেসারের মার্বেল পাথরের উপরিভাগে, সোফার হাতলের উপরে, 
এমন কি কোণের হাতমুখ ধুইবার স্থানটির উপরে ষে যেখানে পারিত বসিত। 
দরজা খোল! থাকিত এবং বাড়তি লোক হলে কিংবা সি'ড়িতে বসিত। আর 
কি চমতকার ছিল সেই প্রথম দিকের ক্লাসগুলি ! সেগুলি মনকে কি গভীর- 
ভাবেই না আকর্ষণ করিত! এ্রগুলিতে উপস্থিত থাকার যাহাদের সৌভাগ্য 
ঘটিয়াছিল তাহাদের কেহ কি কখন তাহ। ভুলিতে পারে? ম্বামীজী ছিলেন অতি 
শ্রদ্ধেয় ও সরল, তাহাতে ছিল একটা গাভীর্ধপূর্ণ আগ্রহ, অপূর্ব বাগ্মিতা, আর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংবন্ধ ছাত্র-ছাত্রীর! সমস্ত অস্ুবিধ! ভূলিয়! রুত্বশ্বাসে তাহার প্রতিটি 
কথা শুনিতে থাকিত। যে আন্দোলনটি অতঃপর এত বিস্তারলাভ করিয়াছে, 
তাহার আরম্ভ এইরূপে হওয়। খুবই সমচিত ছিল। সম্পূর্ণ বাহাড়মবরশূন্যর্ূপেই 
স্বামীজী নিউ ইয়র্কে তাহার বেদাস্তপ্রচার আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী মুক্ত 
পবনেরই ম্যায় বিন! অর্থে সেবা করিয়া চলিলেন। ্বেচ্ছায় প্রদ্দত্ দানে বাড়ি- 
ভাড়ার খরচ চলিত। যখন উহাতে কুলাইত না, তখন স্বামমীজী কোন হুল ভাড়া 
লইতেন ও ভারতের কোন সামাজিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়! অর্থ সংগ্রহ 
করিতেন এবং উহা! ক্লাস চালাইবার জন্য খরচ করিতেন । তিনি বলিতেন, হিন্দু 
শিক্ষকদের মতে পাঠ চালাইবার ব্যয়ের ব্যবস্থা কর! শিক্ষকদের কর্তব্য, এমনকি 
ছাত্রদের অভাব থাকিলে উহ! পুরণ করাও তাহাদেরই কর্তব্য, গরীব ছাত্রকে 
সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করিতে তাহার! প্রস্তত থাকেন। ১৮৭৫ 
্রীষ্টাব্বের ফেক্রআরি মাসে (? ) ক্লাসগুলি আরম্ভ হয় এবং জুন পর্যস্ত চলিতে 
থাকে। কিন্তু বহু পূর্বেই তাহাদের আয়তন এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অতঃপর 
একতলার বৈঠকখানা ও সংলগ্ন স্থানগুলি উহাদের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে । 
প্রায় প্রতিদিন সকালে তো ক্লাস বসিতই, প্রতি সপ্তাহের অনেক সন্ধ্যায়ও বসিত। 
ভাছাড়া কয়েকটি রবিবাসরীয় বক্তৃতাও হইয়াছিল । এবং যাহার্দের নিকট 


নবীন পরিকল্পনা! ও আশ্রম-কেন্দ্রিক প্রচার ১৮৫ 


শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি অত্যস্ত অভিনব ও অস্ভূত ঠেকিত বলিয়া তাহারা উহা 
আরও ভাল করিয়। বৃঝিয়া লইতে চাহিত, তাহাদের জন্য প্রপ্নোত্বর ক্লাসেরও 
ব্যবস্থা হইত ।” 

এই সময়েই কুমারী জোসেফিন ম্যাকলাউড ম্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। 
স্বামীজীর ভক্তবুন্দ ইহাকে আদর করিয়। ট্যার্টিন (পিসি-মা) বলিয়া! ডাকিতেন। 
তিনি নিজেকে স্বামীজীর বন্ধু বলিয়া! পরিচয় দিলেও অপর সকলে তাহাকে 
অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়াই জানিতেন। পরে তিনি স্বামীজীর সহিত ইওরোপ ও 
ভারত ভ্রমণ করেন ও বহু বিষয়ে স্বামীজীকে সাহায্য করেন। রামরুষ্চ মঠ ও 
মিশনের প্রতি তাহার ভালবাসা ও আন্ুকুল্য বহুরূপে প্রকটিত হইত। এককালে 
তিনি প্রায় প্রতিবংসর ভারতভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘকাল বেলুড় মঠে বাস করিতেন 
ও নানাপ্রকারে মঠ-মিশনের কার্ধে সাহায্য করিতেন । শ্রীযুক্ত পল ভাভডিয়ার-এর 
লিপি হইতে স্বামীজীর নিকট তাহার প্রথম আগমনের সংবাদ এইরূপ পাওয়া 
যায়ঃ প্ট্যা্টিন তখন নিউ ইয়র্ক হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দৃরে হাডসন নদীর 
তীরে তাহার ভগিনীর (শ্রীযুক্তা স্টাজিস, বা পরবর্তাঁ কালে শ্রীযুক্ত লেগেটের ) 
সহিত ভবসন ফেরীতে বাস করিতেন। ভগিনীর দুইটি সম্তান ছিল, একটি 
ছেলে ও একটি মেয়ে-_হুলিস্টার ও এলবার্ট! )। শ্রীযুক্তা ডোর! রোয়েখলিস 
বার্জার-এর আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধে সুনাম ছিল ও তাহার 
সহিত ট্যান্টিন-এর বন্ধুত্ব ছিল। ভবসন ফেরীতে থাকাকালে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের 
২৫শে জানুআরির কাছাকাছি একদিন তিনি শ্রীযুক্ত রোয়েখলিস বার্জারের 
নিকট হইতে পত্র পাইলেন, তিনি এবং তাঁহার ভগিনী যেন ভারত হইতে আগত 
অপূর্ব এক ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহার কথা শুনিতে নিউ ইয়র্কে আসেন। ছুই 
ভগিনীই চলিয়া আসিলেন এবং ২৯শে জানুআরি তিন জন একত্রে ৫৪ ওয়েস্ট, 
৩ওনং স্্রীটের বাড়িতে উপস্থিত হুইলেন। ইহাই স্বামীজীর সহিত ট্যান্টিনের 
গ্রথম সাক্ষাৎকার |” 

অতঃপর কুমারী ম্যাকলাউডের ম্বৃতিকথ! হইতে জানা যায় £ *১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের 
২৯শে জানুআরি আমি আমার ভগিনীর সহিত নিউ ইয়র্কের ৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩নং 
স্্রটের বাড়িতে গিয়া ম্বামী বিবেকানন্দের স্বগৃছে বসিয়! তাহার কথ! শুনিলাম। 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন পনর হইতে কুড়িজন ভদ্রমহিলা এবং ছুই-তিনজন 
ভত্রলোক। ঘরটি ছিল পরিপূর্ণ । সব চেয়ার পূর্ব হইতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় 


১৮৬ যগনায়ক বিবেকানন্দ . 


আমি সম্থখৈর সারিতে মেঝের উপর বসিলাম। ম্বামীজী দাড়ায় ছিলেন 
এক কোণে । তিনি প্রথম যে কথাটি বলিলেন, তাহা! এখন আমার মনে নাই; 
কিন্ত তখন উহা! আমার নিকট অন্রাস্ত সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল । তিনি 
যে দ্বিতীয় কথাটি বলিলেন, তাহাঁও ছিল সত্য, আর তেমনি সত্য ছিল তৃতীয় 
কথাটি। তারপর সাত বৎসর ধরিয়া আমি তাহার কথা শুনিয়াছি এবং যাহা 
কিছু তিনি বলিয়াছেন, সবই আমার নিকট ছিল অন্রাস্ত। সেদিন হইতে আমীর 
নিকট জীবনের অর্থ অন্যরূপ হইয়া গেল। মনে হইত, তিনি অপরের মধ্য 
এমন এক অনুভূতি জাগাইয়া দিতেন ঘেন সে অসীমের মধ্যে বাস করিতেছে। 
সে অসীমতার কোন পরিবর্তন হুইত না, কোন বৃদ্ধিও তাহাতে ছিল না। 
হুর্যকে একবার দেখিলে যেমন আর কখনও ভোলা যায় না, এ যেন ঠিক তাহারই 
মতো । সেই সারা শীতকালটাই আমি তাহার ভাষণ গুনিয়াছিলাম- সপ্তাহে 
তিন দিন সকাল এগারটায় যাইতাম। আমি কোন দিন তাহার সহিত কথা 
বলি নাই? কিন্তু আমরা নিয়মিত যাইতাম বলিয়া স্বামীজীর এই বসিবার ঘরের 
সামনের লাইনে আমাদের জন্য দুইখানি আসন নির্দিষ্ট থাকিত। একদিন তিনি 
আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমর! কি ছুই বোন? “ঠা” বলিলাম । 
তারপর তিনি বলিলেন, “তোমর! কি অনেক দূর থেকে আস? আমরা 
বলিলাম, "থুব দূর নয়, হাডসন নদীর এই ত্রিশ মাইল উজানে । “এত দূর 
থেকে! এ তো খুব আশ্চর্য! তাহার শক্তির বোধ হয় ইহাই প্রমাণ যে তিনি 
অপরের মনে সাহস আনিয়া দিতেন । কখনও এমন মনে হইত না ষে, 
তিনি নিজের কথা! ভাবিতেছেন, তাহার মনের আকর্ষণ ছিল অপরের দ্বিকে। 
তিনি বলিলেন, “জীবনের পুঁথিটা যখন খুলতে আরম্ভ করে তখনই তো মজা ।* 
তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, জীবনে এমন কিছুই থাকিতে 
পারে ন! যাহা! ধর্মবিচ্যুত--সবটাই পবিত্র । “সর্বদা মনে রাখবে, তুমি যে 
আমেরিকাবাসিনী বা নারী হয়ে জন্মেছ, এটা! একটা আকুম্মিক ব্যাপার মাজ্র। 
আঘতে তৃষি সদাসর্বণা ভগবানেরই সন্ভান। দিন রাত নিজেকে মনে করিয়ে 
দেবে, তুমি কে। কখনও ভুলে যেও না।” এইন্ূপ কথাই তিনি আমাদিগকে 
বলিতেন। বৃবিতেই পারিতেছ, তাহার সার্িখ্য ছিল বিছ্যুন্বৎ উদ্দীপনাময় । 
নিজের হাতে অর্থ না থাকিলে যেমন অপরকে দেওয়া চলে না, তেমনি নিজের 
আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকিলে তাছা। অপরের হধ্ো সঞ্চার করা চজে না) 


নবীন পরিকল্পনা! ও আশ্রম-কেন্ছরিক প্রচার ১৮৭ 


সঞ্চার কর! হইতেছে বলিয়া কল্পনা করিতে পার, কিন্তু বস্তুত: করিতে পার 
যায় না।” 

এই সব কাজের সঙ্গে স্বামীজীর অন্তন্পপ কাজও চলিতেছিল। মেরী হেলকে 
লিখিত ১০ই ফেব্রুআরির পত্রে পুস্তিকাপ্রকাশের সংবাদ রহিয়াছে : “তোমার 
পত্র পাবার ঠিক পরেই আমি তোমাকে লিখি এবং নিউ ইয়র্কে দেওয়া আমার 
তিনটি বক্তৃতাসংক্তাস্ত কয়েকখানি পুস্তিকা পাঠাই । রবিবাসরীয় ও সাধারণে 
প্রদত্ত এই ভাষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত হয়ে পরে মুত্রিত হয়েছে। এইরূপ 
তিনটি বক্তৃতা ছুইধানি পুস্তিকায় মৃক্রিত হয়, তারই কয়েকখানি তোমাকে 
পাঠাই ।” এ পত্রেই তাহার ভর্স্বাস্থ্যের উল্লেখও আছে £ “এ বৎসর অবিরাম 
কাজের ফলে আমি ভনন্বাস্থা। ন্নায়ুই বিশেষভাবে আক্রান্ত । সারা শীতে 
একরাত্রিও ক্থুনিত্রা হয়নি । দবেখছি-__-অতিরিক্ত খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার 
সামনে ইংলণ্ডে মস্ত কাজ।” 

এপ্রিল মাসে কয়েকদিনের জন্য স্বামীজী একটি গ্রামে (রিজলি ?) 
গিয়াছিলেন। শ্রীমতী বূলকে লেখা! ১১ই এপ্রিলের পত্রে আছে £ “আগামীকাল 
মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখ! করার জন্য তার গ্রামের বাড়ীতে যাচ্ছি। সেখানে 
কয়েকদিন থাকব ।” এ গ্রামে দিন দশেক থাকিয়া তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া 
আসেন। তাহার এই অন্রপন্থিতিকালে ল্যাগ্ডসবার্গ অন্যত্র চলিয়া যান। 
ভাবপ্রবণ এবং খামখেয়ালী ল্যাগ্সবার্গের পক্ষে এরূপ করা আশ্চর্য ছিল না। 
হইতে পারে ষে, স্বাধীনচেতা! ম্বামীজীর কার্ধে তিনি হৃন্তক্ষেপ করিতে 
গিয়াছিলেন, স্বাধীজী তাহা! পছন্দ করেন নাই; আবার স্বাধীনমতি ল্যাগডসবার্গও 
স্বীয় ভাবাবেগ সংযত করিয়! গুরুর নিকট পড়িয়া! থাকিতে পারেন নাই । মিসেস 
বূলকে স্বামীজী ৭ই মে লিখিয়াছিলেন : প্ল্যাগসবার্গ আনে না; আমার 
আশঙ্কা হুয়, সে আমার উপর বিরক্ত হয়েছে ।” আবার জন ( এপ্রিল ?) মাসে 
লিখিয়াছিলেন £ “সে (ল্যাগ্ডসবার্গ ) যেখানেই যাক, ভগবান তার মঙ্গল 
করুন। আমি জীবনে ষে ছু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ 
করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন ।” পরে ল্যাওসবার্গ ফিরিয়া আসিয়া আবার 
সহম্রধীপোগ্যানে ম্বামীজীর সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। ইছা আমরা শীত্রই 
ক্বেখিতে পাহ্ব। 

এই সময়ে স্বাধীজীর স্বাস্থ্য দন নর রাবির 


১৮৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


তাঁহার চিকিৎসা করিতেন । সম্ভবতঃ গার্নসীর উপদেশে কিংবা অন্ত কাহারও 
পরামর্শাহুসারে তিনি এই সময়ে শরীরের ওজন কমাইবার জন্য স্বল্লাহারের 
আশ্রয় লন- ইহা মেরীকে লিখিত তাহার ২২শে জুন ( এপ্রিল ? ) তারিখের 
পত্র হইতে জানা যায় £ “আজকাল দুধ, ফল, বাদাম__এইসব আমার আহার । 
ভাল লাগে, আছিও বেশ । ৮৯ 
পাউণ্ড কমবে ।” (“বাণী ও রচনা, ৭১২৭ )। 

২৫শে এপ্রিলের পত্রে তিনি শ্রীধুক্ত। ওলি বূলকে জানাইলেন £ মঠ 
গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, থাউজেও্ড আয়ল্যাণ্ড পার্কে ( সহশ্দ্বীপোদ্ভানে ) 
যাবার বন্দোবস্ত করেছি-_উহা! যেখানেই হউক । তথায় আমার জনৈক৷ ছাত্রী 
মিস ডাচারের এক কুটির আছে ।:-.আমার ক্লাসে ধারা আসেন, তাদের মধ্যে 
কয়েকজনকে “যোগী' করতে চাই । গ্রীনএকারের মতো কর্মচঞ্চল হাট এ কাজের 
সম্পূর্ণ অন্থুপযুক্ত।” এই পত্রে নিউ ইয়র্কের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এইরূপ দেওয়া 
হুইয়াছে : জ্ঞানযোগের ক্লাসে ধারা আসতেন, তার্দের ১৩০ জনের নাম মিস 
হামলিন টুকে রেখেছিলেন ।***আরও ৫* জন বুধবারে যোগ-ক্লাসে আসতেন 
আর সোমবারের ক্লাসে আরও ৫০ জন।” 

স্বামীজী নিজ বাসগৃহে বিনা দক্ষিণায় ক্লাস চালাইতেন এবং বায় নির্বাহের 
জন্য নীচের তলার বৈঠকখানায় বক্তৃতা দিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। এই ছুই 
স্থান ছাড়াও তিনি শ্রীযুক্তা ওলি বৃূলের আহ্ককৃল্যে নিউ ইয়র্কের শ্রীযুক্তা কে, এল. 
বার্বার-এর গৃহে এপ্রিল মাসে 'বার্বার-বক্তৃতাবলী* নামে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। 
ডিকনন সোসাইটিতেও তিনি বক্তৃত৷ দিয়াছিলেন এবং মে মাসে ও হয়তো 
এপ্রিল মাসেও মটস মেমোরিয়াল বিজ্ডিং-এর উপরের হলে সর্বসাধারণের জন্য 
অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্কৃতাগুলির মধ্যে কেবল দুইটির বিষয়- 
বন্ত জানিতে পারা গিয়াছে--১৩ই মের বক্তব্য বিষয় ছিল, ধধর্ম-বিজ্ঞান, এবং 
আর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'ষোগের যৌক্তিকতা” । এই দ্বিতীয় বক্তৃতার 
তারিখ জান! নাই । বসস্তকালে স্বামীজী আরও বক্তৃতা দিয়া থাকিবেন এবং 
সম্ভবতঃ এইরূপ একটি বন্তৃতাতেই ভগিনী দেবমাতা স্বামীজীকে প্রথম দেখিতে 
পান। তাহার অতি মুল্যবান স্তিকথার কিয়দংশ এইরূপ £ 

“একদিন ম্যাভিসন আভিনিউ ধরিয়। হাটিয়। চলিয়াছি এমন সময় “হল অব 
দি ইউনিভার্স্যাল ত্রাারহত' ( বিশ্বত্রাতৃত্ব-হুল )-এর জানালায় একটি সাধারণ 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেক্দজ্রি প্রচার ১৮৯ 


বিজ্ঞাপন দেখিলাম__“আগামী রবিবার অপরাহ্ণ তিনটায় শ্বামী বিবেকানন্দ 
এখানে “বেদ্াস্তের অর্থ কি? এই বিষয়ে এবং পরবর্তণ রবিবারে “যোগের অর্থ 
কি?” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ের বিশ মিনিট পূর্বে 
হলে উপস্থিত হইলাম ; উহা! তখনই অর্ধেক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । হলটি অবস্থ 
বড় ছিল না__একখানি অপ্রশস্ত দীর্ঘ কক্ষের মধ্যবর্তা একটিমাত্র চলার পথের 
ছুই দিকে প্রাচীর পর্যস্ত বেঞ্চিগুলি সাজানো ছিল। হলের এক প্রান্তে একটি 
অনুচ্চ মঞ্চের উপর পড়িবার ডেস্ক এবং চেয়ার ছিল, আর হলের পশ্চাতে ছিল 
সোপানাবলী। হলটি ছিল দোতলায় এবং এঁ একটিমাত্র সোপানশ্রেণী ধরিয়। 
বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই হনে আসিতে হইত। তিনটা বাজিতে না বাজিতে 
হল, সি'ড়ি, জানালা, রেলিং সবই লোকে পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। এমনকি অনেকে 
নীচে এই আশায় দীড়াইয়! রহিল, যদি বা সৌভাগ্যক্রমে উপরের হলের বক্তৃতার 
কিছুটা শুনিতে পায়। অকন্মাৎ সব নিস্তব্ধ হইয়! গেল, সি'ড়িতে শান্ত পদক্ষেপ 
শোন! গেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ অতি সমৃন্নত দেহে মধ্যবতাঁ বারাণ্ডা ধরিয়া 
মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাহার ভাষণ আরম্ভ হইল ; অমনি আমার পুর্বস্থতি, 
দেশ, কাল, পাত্র সমস্ত লীন হইয়া গেল-_কিছুই অবশিষ্ট রহিল না শুধ্‌ শৃন্ত 
মধ্যে একটিমাত্র স্বর নিনার্দিত হইতে থাকিল। মনে হুইল, একটা সিংহদ্বার 
ষেন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়। গিয়াছে এবং উহার মধ্য দিয়া এমন এক পখে আসিয়া 
পড়িয়াছি, যাহা অসীম প্রাপ্চির দিকে চলিয়া গিয়াছে । শেষ তখনও দেখ 
যাইতেছে না; কিন্তযিনি সে আশা আনিয়া দিয়াছিলেন তাহার চিন্তারাশি 
সে আশার আলোকে ভাম্বর ছিল এবং তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে লক্ষ্যের 
জ্যোতিঃ চমকিত হইতেছিল। এ তে! তিনি ওখানে দণ্ডায়মান--অসীমের 
ধিনি বার্তাবহ ! শুন্যকক্ষের নীরবত1 আমার আত্মসদ্ষিৎ ফিরাইয়া আনিল-_ 
তখন স্বামীজী এবং মঞ্চনকাশে দণ্ডায়মান ছুই ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই চলিয়। 
গিয়াছে। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম-_ঠাহারা শ্রীযুক্ত ও শ্রীদুকা 
গুভইয়ার । সভায় গুভইয়ারই ঘোষণার কার্ষয করিতেন ।” 

দেবমাতার স্থবতিলিপি হইতে ম্বামীজীর এ কালের জীবনযাত্রা! বিষয়ে আরও 
কিছু জানিতে পারা যায় : “এ দরিদ্রোচিত গৃহে যে ক্লাসগুলি হইত, তাহাতে 
বিচিত্র রকমের লোকের সমাবেশ হইত-_বৃদ্ধ ও যুবা ধনী ও দরিদ্র, বিজ্ঞ ও 
মূ, কপণ ধিনি হয়তো! টাদার বাক একটি বোতাম ফেলিয়। চলিয়! যাইতেন ও 


১৯০ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


দাতা যিনি হয়তো! একটি ব! ছুইটি ডলারও দিয়! যাইতেন। দিনের পপর দিন 
সেখানে সমবেত হওয়ায় আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল-__যদিও আমরা 
কথা বলিতাম না বা অন্তভাবেও মিশিতাম না। আমাদের অনেকে একটি 
অধিবেশনও বাদ দিতেন না। আমরা ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযষোগের অধ্যাপনধারার 
অন্নুসরণ করিলাম । আমরা একই সঙ্গে রাজযোগ ও কর্মযোগের পথে চলিলাম। 
বলিতে গেলে আমার দুঃখই হইত যে, যোগগুলি এ চারিটিতেই হইয়া 
গিয়াছে । উহাদের সংখ্যা ছয় বা আট হইলে আরও উত্তম হইত; কারণ তাহা 
হইলে পাঠনশ্রোতটি আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইত। আমাদের জ্ঞানস্পৃহা, ছিল 
অতৃপ্ত। আমর! নিজদ্দিগকে বিশেষ কোন গ্রস্থ বা মতবার্দে আবদ্ধ রাখিতে 
চাহিতাম না। আমর! সকালে ব্তৃতা শুনিতে যাইতাম, অপরান্ণে আর একটা! 
বক্তৃতায় যাইতাঁম, কখনও বা! তৃতীয় আর একটিতে । দর্শন, অধ্যাত্মতব, 
জ্যোতিষ প্রত্যেক বিষয়ই আসিয়া পড়িত। এইভাবে যর্দিও মনে হইত যে 
আমরা! আমাদের জ্ঞানম্পহাকে ইততন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া! ফেলিতেছি, তৰৃ 
আমাদের প্রক্কত শ্রন্ধাকেন্দ্র ছিলেন স্বামীজী । আমরা বৃঝিতে পারিয়াছিলাম, 
তাহার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আর কোন ধর্মাচার্ধের নাই। 
একমাত্র তিনিই আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে গড়ি]! তুলিতেছিলেন। 
যে বিশ্বস্ত দলটি স্বামীজীর পশ্চাতে পশ্চাতে সর্বত্র ঘুরিয়! বেড়াইত, তাহার! 
যেমন ছিল আগ্রহশীল, তেমনি ছিল নাছোড়বান্দ।। শ্বামীজী যদি কখনও 
বলিতেন, ছুটির দিন আসিয়া পড়ায় বা অন্ত কোন কারণে কোন ক্লাস বন্ধ 
থাকিবে, তো অমনি সর্দাই ভীত্র আপি উঠিত--ইনি নিউ ইয়র্কে 
আসিয়াছেন শুধ্‌ স্বাধীজীর কথা শুনিয়া উপকৃত হইবার জন্য, ইহাকে ষখাসস্ভব 
বেশ করিয়াই পাইতে হুইবে+, “উনি শীন্ই অন্বত্র চলিয়! যাইবেন, তাহার 
পক্ষে একটি দিনও বৃথা নষ্ট করা চলে না”, ইত্যার্দি। শ্রোতার! তাহাকে 
অবসর দ্বিত না। তিনিও সকালে বিকালে শিক্ষা দিতে থাকিতেন। 
সর্বাধিক আগ্রহশীলদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন শিক্ষক-_ইছাদের প্রত্যেকের 
হাতে একখানি করিয়া বই থাকিত, আর ম্বামীজীর বক্তার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রভগতিতে & কথাগুলি খাতায় টুকিয়া লইবার জন্ত পেন্সিলের শবঙ্খও 
শুনিতে পাওয়া যাইত--একটি বাক্যও অলিখিত থাকিত না; আর আমার 
বিশ্বাস, কেহ পরে নিউ ইয়র্কে “নব-চিত্তার', দর্শনের ও ঈশ্বরতদ্থের বেজগুলি 


লা 11111111! 


গা 
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নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেজ্রিক প্রচার ১৪৯১ 


ঘুরিয়! দেখিলে সর্বত্র বেদাস্ত, যোগ এবং উহ্বাদের বিভিন্ন বিকৃত আকারের 
কথাই গুনিতে পাইত।” 

ক্রমে ক্লাস বদ্ধ করার দিন আসিলে সকলে ছুঃখিত মনে বিদায় লইলেন। 
পকিস্ক তখনও রবিবাসরীয় একটি শেষ বক্তৃতা বাকি ছিল। উহার স্থান ছিল 
ম্যাঁডিসন স্কোয়ারের কনসার্ট হলে । হলটি মোটের উপর বেশ বড় এবং ম্যাডিসন 
গার্ডেনের পশ্চাতে বাড়ির দোতলায় অবস্থিত ।.*হলে কত লোক উপস্থিত ছিল 
বলিতে পারি না); তবে শেষ বক্তৃতার দিনে এমন হইয়াছিল যে, আর লোক 
ধরে না প্রত্যেকটি আসন, প্রত্যেকটি ঈাড়াইবার মতে! জায়গ। ভরিয়! গিয়াছিল। 
আমার যতদ্বর মনে পড়ে, এ দিনই স্বামীজী “মদদীয় আচার্যদেব' নাযক বস্ভৃতাটি 
দেন। মঞ্চের একপার্শ হইতে তিনি যখন প্রবেশ করিলেন, মনে হুইল যেন 
তাহার ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মনে হইল যেন নিজের উপর তাহার তেমন 
বিশ্বাস নাই, যেন অনিচ্ছাসত্বেও এই কার্ধে অগ্রসর হইতেছেন। বহু বৎসর 
পরে 'মান্রাজে থাকা-কালে আমি ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম-_তিনি 
স্বীয় গুরুদেব সন্বন্ধে কিছু বলিতে সর্বদাই দ্বিধা বোধ করিতেন ।*""তিনি এক 
দীর্ঘ ভূমিকার পরে বক্তব্যবিষয়ে আসিয়৷ পড়িলেন, আর আসামাত্র উহা তাহাকে 
ভাসাইয় লইয়! চলিল । ইহার বেগে তিনি মঞ্চের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে 
তাড়িত হইতে থাকিলেন। খরস্রোতা নবীর স্তায় ভ্রুত প্রবহৃমাণ বন্তৃতাশ্লোত 
তীর অতিক্রম করিয়! ছুটিয়া চলিল। বিরাট শ্রোতৃমগ্ুলী শ্রদ্ধাপূর্ণ নীরবতা 
সহকারে উহ! গুনিল এবং বন্তৃতাশেষে অনেকে নিঃশবে' হল হইতে চলিয়া! গেল। 
আমি নিজে তো নিশ্চল হইয়া গেলাম-_যে অতীন্দ্রিয় চিত্র অঙ্কিত হইল তাহা 
আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিল। সেদিনই আমি যেন আহ্বান পাইলাম এবং 
আমিও পাড় দিলাম। 

“এই রবিবারেই স্বামীজীর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কিছুদিন ধরিয়া 
তাহার পূর্ববর্তী রবিবাসরীয় বক্তৃতা পরের রবিবারে পুস্তিকাকারে বই-এর টেবিলে 
বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হইতেছিল। এখন কর্মযোগ সন্বন্ধীয় সম্পূর্ণ ব্তৃতাবলী 
পাতলা কাগজে ঘনভাবে ছাপিয়া একখানি বড় গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইল । 
পরে উহার যে সংস্করণ মুক্সিত হয়, প্রথম সংস্করপ তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্তরকষ 
ছিল। দেখিতে ইহ! খুব দুন্দর ছিল না, কিন্তু ধাহারা৷ এইজন্য খাটিয়াছিলেন, 
সাহার! খুবই গর্ব অস্থৃভব করিতেছিলেন।: এই সতারই পরিপ্রক হিসাষে আয় 


১৯২ হ্গনায়ক বিবেকানন্ 


একটি ঘরোয়া বক্তৃতার পরে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের কাজ শেষ হইল।” 
( “রেমিনিসেন্দেস অব স্বামী বিবেকানন্দ”, ১৩২-৩৬ )। 

অন্ান্ত স্থত্রে জানা যায়, স্বামীজী যদিও প্রথমে আশ! করিয়াছিলেন, কুমারী 
ফার্মার ও কুমারী থার্সবি তাহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, 
কিন্তু কার্ধতঃ তাহারা তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে স্তরীযুক্তা 
বুলকে লিখিত স্বামীজীর এক পত্রে প্রকাশ, কুমারী কধিন-এর গৃহে উক্ত বন্ধু- 
ছয়ের ও স্বামীজীর উপস্থিতিকালে স্থির হয় যে, ১৭ই ফেব্রআরি হইতে এ 
প্রতি রবিবারে ক্লাস হইবে । উহা একমাস চলিয়াছিল। অতঃপর ১৬ই মার্চ 
স্বামীজী জানাইয়া দেন যে, তিনি আর এ ক্লাস করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত 
লেগেটকে লিখিত স্বামীজীর ১০ই এপ্রিলের পত্রে প্রকাশ, তিনি শ্রীমতী এগু জ- 
এর বাড়িতেও ক্লাস করিতেন। এইসব বিক্ষিপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া 
অন্থমান করা চলে যে, তিনি অনেক স্থানেই এমন অনেক ক্লাস চালাইতেন 
যাহার সংবাদ এখনও আমাদের অজ্ঞাত । 

শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন স্বামীজীর নিউ ইয়রক-নিবাসী অন্থরাগীদের 
অগ্যতম। পরে ইহার বাড়িতে স্বামীজী কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন ; এবং 
একসময়ে ইনি নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। পূর্বে 
আমর! শ্রীধৃক্ত! স্টাজিস ও তাহার ভগিনী শ্রীমতী ম্যাকলাউডের কথা বলিয়া 
আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত লেগেট ও শ্রীযুক্ত! স্টাজিন ১৮০৫ থ্রীটাবে পরিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ হুন। ত্বার্মীজীর আমেরিকান ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারীদের মধ্যে 
ইহাদের স্থান খুব উচ্ে। 

ব্রহ্ধবারদিন্-এ প্রকাশিত ল্যাগুসবার্গের ১৫ই ফেব্রআরির (১৮০৬) এক 
প্রবন্ধে এবং অন্যান্য স্থত্রে জানা যায়, স্বামীজীকে নিউ ইয়র্কে এক অদ্ভুত 
পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করিতে হইত। তাহার বক্তৃতাদদিতে আকুষ্ট শ্রোতারা 
সকলেই যে শুদ্ধ ধাসিক ছিলেন, এপ নহে; অনেকে আসিতেন একটা 
কৌতৃহুল মিটাইবার জন্ত, কিংবা অলৌকিক কিছু পাইবার আশায় । তখন 
আমেরিকার সমাজে প্রেতবিগ্ভার বেশ আলোচনা হইত, মনঃশক্তি সাহায্যে 
রোগের প্রতিকারের চেষ্টা হইত, অলৌকিক সিদ্ধাই এবং অনুভূতির জন্তও 
অনেকে লালার়িত ছিলেন । ন্বামীজীর উদ্দেস্ত ও উপায় ছিল ইহাদের পরিপন্থী । 
আবার একদল লোক মাতব্বরি করিয়। স্বামীজীকে নিজেদের পরিকল্পনাস্যায়ী 


নবীন পরিকল্পনা ও আশ্রম-কেন্দ্রিক গ্রচার ১৭৩ 


চালাইতে চাহিতেন। ম্বার্ীনচেতা স্বামীজী এইসব কোন দলেই ন! ভিড়িয়া 
কিংব। আগু সাফল্যের মোহে মৃদ্ধ না হইয়া আপন দিদ্ধাস্তানুযায়ী চলিতেন। 
৬ই মেতিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, “আমি যদি কপট বিষয়ী হতাম, 
তবে এখানকার কাজ জংগঠিত ক'রে খুব সাফল্য অর্জন করতে পারতাষ । 
হায়, এখানে ধর্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না । টাকার সঙ্গে নাম-যশ_ এই 
হ'ল পুরোহিতের দল; আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হ'ল সাধারণ 
গৃহস্থ । আমাকে এখানে একদল নৃতন মানুষ স্্টি করতে হুবে, যারা ঈশ্বরে 
অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্হ করবে না। অবশ্য এটি 
হবে অতি ধীরে--অতি ধীরে।” আবার ১১ই এপ্রিল শ্রীযুক্তা বূলকে 
লিখিয়াছিলেন, “হে আমার ঈশ্বর, আমি কখন কখন একল! প্রবল বাধাবিষ্বের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। 
চিরদিনের জন্য ওসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোম। ছাড়া 
আর কারও কাছে কখন সাহায্য প্রার্থনা না! করি।” শ্রীযুক্তা বূলকেই তিনি 
২১শে মার্চ লিখিয়াছিলেন, “এখানেই ভয়-আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ 
হবে। সেই বিষয়টি এই যে, কেউ সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ 
করবে--তা হতে পারে না।” 

নিউ ইয়র্কে অবস্থানকালে “নিউ ইয়র্ক ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল”-এ (করোটি- 
বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকায় ) স্বামীজীর আকৃতি-পরীক্ষান্থারা তাহার ব্যক্তিত্ 
সম্বন্ধে ষে পরিচয়লাভ হয় তংসন্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা এ 
পর্ধস্ত স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাইয়াছি, এই প্রবন্ধটি তাহারই সমর্থক 
বলিয়া মনে হয় 2 “স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বিষয়ে তাহার স্বজাতীয়গণের 
একটি উত্কষ্ট নিদর্শন । তিনি দৈর্যে পাচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি এবং তাহার 
ওজন ১৭* পাউওড ( অর্থাৎ ছুই মণের উপর )। তাহার মন্তকের উপরিভাগের 
পরিধি এক কান হইতে অপর কান পর্যস্ত পৌনে বাইশ ইঞ্চি। ম্ুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, তাহার মস্তিষ্কের পরিমাণ দৈহিক আয়তনের অন্থপাতে ঠিক 
আছে। তিনি যেখানে তাহার বৃদ্ধিবৃত্তির উপযোগী ও অস্কৃল কার্য পাইবেন 
সেইখানেই শ্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারিবেন এবং তাহার বন্ধুত্বের অর্থ 
ততপ্রচারিত কার্ধের প্রতি যাহার! উৎসাহ প্রকাশ করেন তাহাদের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা । তাহার মনোবৃতিসমূহ এতদূর কোমল যে, তাহাতে দ্বাম্পত্যভাবের 


২-১৩ 


১৯৪ ইগনায়ক বিবেকানন্দ 


পোরথ অসস্ভব। আর তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, আজ পর্ধস্ত তিনি কোন 
স্্রীলোককে প্রণস্ষিনীর চক্ষে দেখেন নাই । তিনি যুদ্ধের বিন্লোধী এবং বিশ্তদ্ 
অহিংস ধর্ম শিক্ষা দেন) সুতরাং আশা করিক্বাছিলাম, কর্ণমূলের নিকটে 
যত্তকের যে অংশ সংঘর্ষ ও হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক, তাহার মস্তকের সেই অংশ 
সন্থীর্ণ হইবে এবং দেখিলামও তাহাই । কিঞ্ষিদুধের্ধে অর্থোপার্জন ও সথয় এই 
ছুই স্থানের পরিধিতেও এ সন্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলাম । কলস 
যে, তিনি বিষয়সম্পত্তির কোন ধার ধারেন না এবং তাহার কোন সঞ্চিত ধন 
নাই। আমেরিকানদিগের কর্ণে এই কথা বিসদৃশ গুনায় সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার মৃখমগ্ডলে যেরূপ শাস্তি ও সন্তোষের 
চিহ্ন বিছ্যমান তাহা রাসেল সেজ, হেটা, গ্রীন এবং আমাদের অনেক ক্রোরপতি- 
দিগের মুখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃঢপ্রতিজ্ঞা ও ধর্মজ্ঞান পুর্ণমাত্রায় 
গ্রকটিত এবং পরোপকারপগ্রবৃত্তি স্থপরিষ্ফুট, ললাটপ্রান্তঘ্য়ের বিভ্ভৃতি হইতৈ 
সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিশাল চক্ষুর্ঘয়ে অসাধারণ 
স্মৃতিশবক্তির পরিচয় নুব্যক্ত এবং অদ্ভুত বাগ্িতার নিদর্শন স্থচিত। ললাটের 
উধ্বভাগে কারণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি, মনুত্যচরিত্রের জ্ঞান ও অমায়িকতার ভাব 
পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তাহার মন্তিষযন্ত্রের লক্ষণসমূহ মোটের উপর এইভাবে 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে যে, দয়! ও সহানুভূতি, দার্শনিক বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চশিক্ষা 
সম্বন্ধীয় কৃতকার্ধতালাভের আকাজ্ষ। তাহার চরিভ্রের প্রধান অঙ্গ। তিনি 
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং এরপ বিশুদ্ধ ইংরেজী বলেন যে, 
মনে হয় যেন ইংলগ্ডেই তাহার জন্ম। তিনি বিশ্বশিল্পমেলায় যে উদ্ধার ভাব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি আর কিছু না করিয়া কেবল তাহারই বৃদ্ধিসাধনে 
যত্ববান হুন, তাহা হুইলে তাহার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্ত যে সম্পূর্ণ সার্থক ও 
স্থসিদ্ধ ছইবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই ।” 

স্বামীজী একদিকে যেমন ছিলেন স্বাবলম্বী, স্বাধীন, সাহসী বীর, অপরদ্দিকে 
তেমনি ছিলেন অতি অমান্নিক, কোমলহ্ৃাদয় ও বন্ধুবংসল। জনসাধারণের 
কল্যাথসাধনে তীহার জীবন বার্িত হইয়াছিল এবং একবার যাহান্দিগকে শিষ্ত বা 
আপনজন বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে চিরজীবন ভালবাসিয়াছিলেন, 
কখনও ভূলেন নাই-_ইহাতে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি কোন কিছুই অন্তথ। 
টাইতে পারিত না। আমরা ল্যাগুলবার্গের প্রতি তাহার ল্েছের নির্শন 


নবীন পরিকল্পন৷ ও আশ্রম-কেন্ত্রিক গ্রচার ১৫ 


একটু আগেই পাইয়াছি, পরেও পাইব। হেল ভগিনীদের প্রতি তাহার 
ম্নেহমমত! তুলনাবিহীন। লেগেট-দম্পতী, কুমারী ম্যাকলাউড, ওলি বৃল, 
ইত্যাদির গ্রতিও শ্রদ্ধা ভালবাসা অপরিসীম । তিনি যে শুধ্‌ ইহাদের আতিথা 
প্রভৃতি গ্রহণমাত্রই করিতেন, তাহা নহে; সাধ্যান্থ্মারে তিনি তাহাদিগকে 
গ্রীতিচিহন-স্বরূপ নানা জিনিসপত্র দানও করিতেন। কাহাকেও কাশ্মীরী শাল, 
কাহাকেও মহার্থ গালিচা, মসলিন বা রেশমী বস্ত্র, কাহাকেও বা পিভল-নিগলিত 
সুচারু মৃতি ও অন্ান্ত কারুকার্য দিয়া হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিতেন, কিংব। 
উপকারীদের গ্রতি কৃতন্রতা জাপন করিতেন। এই সকল জিনিস তিনি 
জুনাগড়ের দেওয়ান, মহীশুরের মহারাজ, ধেতড়ির রাজা প্রভৃতি বন্ধুবাদ্ধবের 
সাহায্যে ভারত হইতে আনাইতেন। স্থলবিশেষে আমেরিকায় প্রস্তুত ত্রব্যও 
উপহারম্বরূপে ব্যবহার করিতেন। শিত্তদের জন্ত ভারত হইতে কুণাসন এবং 
রুদ্রাক্ষের মালাও আনাইতেন। 


সহত্রদ্বীপোষ্ঠান 


নিউ ইয়র্কের ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘকাল কাজ চালাইবার পর স্বামীজী ভূন এর 
গোড়ায় শ্রীযুক্ত লেগেটের ২১ পশ্চিম, ৩৪নং স্ত্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া 
চিকিৎসার সুবিধার্থে ভাঃ গার্নসীর বাড়িতে চলিয়া যান। ইহার পর কিছুদিন 
বিশ্রামের জন্য নিউ হাম্পসায়ারের অন্তর্গত পার্শাতে অবস্থিত শ্রীযুক্ত লেট 
“মেইন ক্যাম্প নামক ভবনে উপস্থিত হইলেন ৬ই জুন। এ জময়ে শ্রীযুক্ত 
উইলিয়াম স্টাজিস ও তাহার ভগিনী শ্রীমতী ম্যাকলাউডও লেগেটের 
অতিথধিরূপে &ঁ গৃহে ছিলেন। স্বামীজী সেখানে দশ দিন ছিলেন এবং 
অনেক সময় একাকী তৃর্জবনে বা হদতীরে ভ্রমণ করিতেন, গীতা পাঠ করিতেন 
অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানে কাটাইতেন। একদিন বাগানের মালী স্বামীজীকে 
হদতীরে অচৈতন্য দেখিয়া ছুটিয়। গিয়া! বাড়িতে খবর দিল যে স্বামীজী দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। অমনি লেগেট, স্টীজিস ও ম্যাকলাউড সেখানে আসিয়া 
নানাভাবে স্বামীজীর দেহে চৈতন্যসম্পাদনে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না; অগত্যা তাহারা অনিচ্ছাসত্বেও মালীর কথাই সত্য বলিয়! ধরিয়া 
লইলেন, এমন সময় স্বামীজীর দেহে চৈত্ন্যসঞ্চার হইল- স্বামীজী নিহিকল্প 
সমাধি হইতে ব্যুখিত হইলেন। পরবর্তী কালে কুমারী ম্যাকলাউভ এই 
ঘটনাটি বিবৃত করেন। “মেইন ক্যাম্প? স্বামীজীর নিকট কত ভাল লাগিয়াছিল 
তাহা! তিনি নিজেই ৭ই জুনের পত্রে শ্রীযুক্ত বুলকে জানাইয়াছিলেন : 

"অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌছেছি। আমি 
জীবনে যে-সকল নুন্দরতম স্থান দেখেছি, এটি তাদের অন্যতম । কল্পনা করুন, 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হদ-_ 
আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কি মনোরম, কি নিম্তন্ধ, কি 
শান্তিপূর্ণ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, 
তা আপনি সহজেই অঙ্গমান করতে পারেন। এখানে এসে আমি যেন 
নবজীবন লাভ করেছি। আমি একল! বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি 
পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান 
ত্যাগ ক'রে সহশ্রদ্বীপোদ্যানে যাব। এধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর 


সহ্শ্রন্বীপোক্ঠান ১৯৭ 


দিন ধ্যান করব এবং একল! নির্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উচু 
ক'রে দেয়।” 

কাজের বঝঞ্ধাট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! ধ্যানে ভূবিয়া যাওয়ার আকুল 
বাসনা স্বামীজী সর্বদা হৃদয়ে অনুভব করিতেন। তাহার নিকট ধ্যানই ছিল 
সর্বাধিক প্রিয় । বাহিরের কর্মচাঞ্চল্য তাহার অন্তরের ধ্যানকে বাধা দিতে 
পারিত না। সহম্রদ্ধীপোগ্ঠানে যাইয়া বিভিন্ন শান্ত্রাদির অধ্যাপনার মধ্যেও তিনি 
যে নিজে অস্তরে অন্তরে ধ্যানস্থ থাকিতেন তাহা! এই সময়কার লিপিবদ্ধ পুস্তক 
“েববাণী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। স্বামীজীর নিজস্ব দ্রার্শনিক মতানুসারে 
কার্ধও যেহেতু ভগবদারাধনায় পরিণত হইতে পারে, এবং বলা বাহুল্য স্বামীজীর 
হ্যায় উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পর্ন ও অন্ুভূতি-সমৃদ্ধচিতত মহাপুরুষ সর্বদাই 
ভগবদন্ুভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 

যাহা হউক, ১৭ই জুন তিনি মেরী হেলকে লিখিয়া৷ পাঠাইলেন, “আগামী 
কাল যাচ্ছি সহম্রদ্বীপোদ্ঠানে ।” ৯৮ই জুন হইতে ৬ই অগস্ট পর্ধস্ত তিনি 
সেখানে কাটাইয়াছিলেন, তাহারই ছাত্রী শ্রীমতী ভাচারের কুটিরে। এ 
কুটিরধানি সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষ:স্থ অজন্ম দ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্ম 
দ্বীপ “ওয়েলেসলি' দ্বীপের দক্ষিণাংশে “সহম্তঘ্বীপোগ্যানে'র পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত 
ছিল। ছীপটি দৈধ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে চার মাইল | তখনকার দিনে উহাতে 
লোকবসতি নামমাত্র ছিল। বনাকীর্ণ ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্তাচ্ছাদিত পাহাড়ের 
একখণ্ড ঢালু জমির উপর কুটিরখানি দীড়াইয় ছিল, উহারই একপার্ে সুপ্রশস্ত 
সেন্ট লরেন্স নদী । এ বাড়িটি নিমিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ধে। তখন উহার 
নীচে দুইখানি ও উপরে ছুইখানি ঘর ছিল। পরে স্বামীজীর জন্য নূতন একটা 
অংশ নিমিত হয়। স্বামীজী আসিবার পূর্বেই সেখানে জন কয়েক ছাত্রছাত্রী 
জুটিয়াছিলেন ? ক্রমে দ্বাদশ জন যাতায়াত আরম্ভ করেন, যদিও কোন সময়েই 
একসঙ্গে দশ জনের অধিক থাকেন নাই । এই গৃহে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীরা 
স্বামীজীর পদতলে উপবিষ্ট হইয়া তাহার যে উপদেশাম্বত পান করিতেন, উহার 
কিয়দংশ শ্রীমতী ওয়ান্ডোর লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ হইয়া “দেববাণী' ( ইনস্পায়ার্ড 
টকস ) নামে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের কথাগুলি এমন সুস্পষ্ট, উদ্দীপনাময় ও 
অধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ ষে পড়িলেই মনে হয়, শ্বামীজী তখন সত্যসত্যই দৈব- 
প্রেরণায় কথ! বলিতেন ; তাহার মন তখন এক অততযুচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে 


১৯৮ হগনায়ক বিষেকানন্দ 


বিচরণ কর্িত। প্রতিদ্দিন প্রাতে তিনি বাইবেল, গীতা, উপনিষদ, ভক্তিস্থত্ 
অথবা! বেদাস্তস্থত্রের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিতেন । আবার বনমধ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ- 
কালে নানা উচ্চতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেন । এমনকি আহারকালে এবং 
সময়বিশেষে যখন শিশ্য-শিষ্যাদের জগ্তয রন্ধনে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও খুঁটিনাটি 
বিষয়গুলিকে উচ্চ ধর্মচর্চার অবলম্বন করিয়া তুলিতেন-__দিনের প্রতিটি মহত 
এক ধাম্সিক পরিবেশমধ্যে ব্যয়িত হইত, সকলের মন এক অতি উচ্চ স্থুরে ব্লাধা 
থাকিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় খন সকলে দ্বিতল কুটিরের উপরের বারাষায় 
সমবেত হইতেন, তখনও তিনি নিস্তব্ধ ও রু্বশ্বাস সেই ভক্তবুন্দকে ভগবৎকথাই 
আবেগভরে শুনাইতেন। 


জুনের প্রথম সপ্তাহে ডাঃ গার্নসীর বাড়িতে এক আকনম্মিক সাক্ষাতের পর 
ল্যাগ্ুসবার্গ ১৩ই জুলাই সহশ্রদ্বীপোষ্ঠানে স্বামীজীর সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন । 
স্বামীজী এ কালমধ্যে ল্যাগ্ডসবার্গ ও শ্রীমতী মেরী লৃইকে সন্নযাসদীক্ষা দিয়া 
ষথাত্রমে কুপানন্দ ও অভয়ানন্দ নামে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির 
সল্ল্যাসের দিনে আরও পাঁচ জনকে বব্রন্মচর্ধদীক্ষা। দ্বিয়াছিলেন। শ্রীমতী ওয়ান্ডে। 
লিখিয়াছেন, “্দীক্ষাদান কার্ধটি অতীব অনাড়ম্বর ছিল বলিয়া! খুব হৃদয়স্পর্শা 
হইয়াছিল । একটি সুত্র বেদীতে প্রজ্জলিত অগ্নি, সুন্দর কিছু ফুল এবং আচার্ধ- 
দেবের সাগ্রহ বাণীই এ অনুষ্ঠানটিকে দৈনন্দিন কার্যাবলী হইতে ভিন্নরূপ প্রদান 
করিয়াছিল । গ্রীত্মরকালীন এক উধাকালে উহ! অনুষ্ঠিত হয়; আর সেদিনের 
স্বৃতি আমাদের মনে আজও স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়্াছে।” বাকি সকলকে 
তিনি পরে নিউ ইন্র্কে মন্ত্রীক্ষা দিয়াছিলেন। ৬ই অগস্ট অস্তিম ক্লাস শেষ 
করিয়া তিনি পরদিন নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭ই অগস্ট ইওরোপ 
যাত্রা করেনু। 

সহম্রীপোগ্ঠানের সাধারণ পরিবেশ, গৃহ ও অস্ঠান্য ঘটনাদি সন্বদ্ধে যেসব 
কথা শ্রীমতী ওয়ান্ডো, শ্রীযুক্ত কাষ্কি ও ভগিনী কৃটিনের গ্রন্থ ও স্থৃতিলিপিতে 
সংরক্ষিত হুইয়াছে, সেসব ধুবই তথ্যপূর্ণ। আমর! উহ্বারই কিয়দংশ যথাক্রমে 
পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি । শ্রীমতী ওয়ান্ডোর লিখিত 'দেববাণী'র 
পটভূমিক! হইতে জানা যায় (“বাণী ও রচনা”, ৪1১৯২-৯৪ ) £ 


“ষে ছাত্রীটি বাড়িখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাহার নাম ছিল মিস 
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ডাচার১। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক্‌ কক্ষ নির্যাণ করা 
আবশ্কক-_ যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে এবং তাহার গুরুর প্রতি 
তক্তি-অধ্যহিসাবে আসল বাড়িখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন 
( তেতল। ) পার্খ সংযোজন করিয়া দ্িলেন। বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর 
অতি নুন্বর্থানে অবস্থিত ছিল; স্ুরম্য নর্দীটির অনেকখানি এবং উহার বঙ্ধ- 
দূরবিস্তৃত সহম্র্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হুইত। দুরে ক্লেটন 
( শহর ) অল্প অল্প দেখা ষাইত, আর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত কানাডার উপকূল 
উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; 
পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদ্দীতীর ও উহারই যে ক্ষত 
অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্বস্ত গিয়াছে; 
শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুত্র হ্রদের ন্যায় বাড়িধানির পশ্চাতে রহিয়াছে । 
বাড়িখানি সত্যসত্যই ( বাইবেলের ভাষায় ) “একটি পাহাড়ের উপর নিমিত', 
আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনিগ্িত সংযোজনটি 
পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট আলোকক্তত্তের 
মতে! দেখাইত। বাড়িটির তিন দিকে জানাল! ছিল এবং উহার (নূতন ) 
পিছনের দিক ত্রিতল ও সামনের ( পুরাতন ) দিক দ্বিতল ছিল। নীচের 
ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন ; তাহার উপরকার ধরটিতে বাড়ি- 
খানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি ছ্বার দিয়া যাওয়া! যাইত এবং প্রশস্ত ও 
সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হুইভ এবং 
সেখানেই স্বামীজী অনেক ঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগের ন্ুপরিচিত বন্ধুর মতো 
উপদেশ দ্রিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধূ স্বামীজীরই ব্যবহারের জন্য 
নির্ষিষ্ট ছিল। যাহাতে উহ সম্পূর্ণরূপে নিরুপত্রব হইতে পারে, সেক্ন্ত মিস 
ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক্‌ সিড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে 
দোতলার বারাগায় আসিবার একটি প্রকাণ্ড দরজাও ছিল ।* 


১। মিস মেরী এলিজাবেখ ডাচারের (১৮৩২-১৯২২) জন্ম হয় নিউ ইয়র্ক টের অস্তর্গত 
ওসওয়েগোর কাছে । তিনি চিত্রার্গ্যায় নিপুণ ছিলেন । ধর্ণে তিনি ছিলেন প্রথমে মেখোভিই ও 
পরে স্রীষ্টান সার়েন্টিই্ট ৷ 

২। নৃতন অংশের তেতলার শ্বামীজীর শয়নকক্ষ, দোতলায় পাঠকক্ষ ছিল। শয়নকক্ষের একটি 
দরজ। দি] বারাঙাক়্ ধাওয়! চিত; এখানে সাক্ষ্য বৈঠক বসিত। পাঠকক্ষে বসিত সকালের 
ক্লাস। উহার নীচে একতলায় একজন গিন্ত থাফিতেন ('বেদাসতকেশরী', অগহী, ১৯৬৩, ২৫৩ )। 
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“এই ( পুরাতন অংশের ) উপরতলার বারাগডাটি আমাদের জীবনের সহিত 
অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ স্বামীজীর সকল সাদ্ধ্য কথোপকথন এই 
স্থানেই হইত | বারাগাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা জায়গা ছিল । উহার 
উপরে ছাদ দেওয়া ছিল এবং উহ। বাড়িখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত 
ছিল। মিস ভাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দা দিয়া সযত্বে পৃথক করিয়া 
দ্বিয়াছিলেন, সুতরাং যে-সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারাণ্ডা হইতে তুত্রত্য 
অপূর্ব দৃহাটি দেখিবার জন্য সেখানে প্রায়ই আগমন করিতেন, তাহারা আমাদের 
নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। 

"এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতিসন্ধ্যায় আচার্দেব তাহার 
দ্বারের সমীপে বসিয়। আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার 
স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়! বসিয়! তাহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে 
পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্যসত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল । পাদনিয়ে 
হরিৎ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষ গুলি হরিৎসমুদ্রের মতো আন্দোলিত হইত, কারণ সমগ্র 
স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল । সুবৃহৎ ( ছীপস্থ ) গ্রামটির একখানি বাড়িও 
সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বন যোজন 
দুরে কোন নিবিড় অবণ্যানী মধ্যে বাস করিতাম | বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত 
সেপ্ট লরেন্স নদী; উহার বক্ষে মাঝে মাঝে ঘ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি 
আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জল আলোকে ঝিকমিক করিত। এগুলি 
এত দ্বরে ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। 
আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমর! 
শুধু কীট-পতঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পাতার মধ্য 
দিয়া সঞ্চরমাণ বায়ুর মৃদু মর্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম । দৃশ্যটির কিয়দংশ ক্গিগ্ক 
চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত এবং নিয়ের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের 
মুখচ্ছবি প্রতিবিস্বিত হইত | এই অপূর্ব মায়া-রাজ্যে আমর1 আচার্ধদেবের সহিত 
সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাহার অতীন্দরিয় রাজ্যের বার্তা সমস্থিত অপূর্ব বচনাবলী 
শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম-_-তখন আমরা জগৎকে ভুলিয়া 
গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে তুলিয়া! গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন 
সান্ধ্ভোজন সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারাগায় গিয়া আচার্ধদেবের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ 
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আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাহার গৃহদ্বার উন্ুক্ত হইত এবং তিনি 
ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়! তাহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি 
আমাদিগের সহিত প্রত্যহ ছুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন 
করিতেন । এক অপূর্ব সৌন্দ্ধময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব 
ছিলেন ) কথ! কহিতে কহিতে চন্দ্র অস্ত গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের 
বিষয় কিছুই বৃঝিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক তেমনি কিছুই জানিতে 
পারেন নাই ।*" 

“এই দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্ান্থৃতি লাভ করিতাম, 
তাহা আমাদের কেহই তুলিতে পারিবে নাঁ। স্বামীজী এ সময়ে তাহার হৃদয়ের 
দুয়ার খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাভ করিবার জন্য তাহাকে যেসকল বাধা-বিস্ব 
অতিক্রম করিয়! যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হইত ।...আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্পের উত্তর দিতেন 
এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময় স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই 
ভুলিয়া যাইতেন-__-তখন আমর! পাছে তাহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি এই 
ভয়ে যেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারাগ্াটির 
সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা বলিয়া 
যাইতেন।."স্বামী বিবেকানন্দের গ্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই 
অবিশ্রাস্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা । প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যস্ত সেই 
একই ভাব-_ আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। ন্বামীজী 
মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে 
পরিহাস করিতে এবং কথার ক্ষিপ্র ও সরস প্রত্যুত্তর দ্রিতে অভ্যস্ত থাকিলেও 
কখন মুহূর্তের জন্য জীবনের মুলন্থুর হইতে বেশীদ্বুর যাইতেন ন1। প্রতি জিনিসটি 
হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথব! উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন 
এবং এক মৃহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে 
একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজী পৌরাণিক গল্পসমূহের 
অফুরস্ত ভাণ্ডার ছিলেন, আর প্ররুতপক্ষে এই প্রাচীন আর্ধগণের মতো আর 
কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের গ্রচলন নাই 1**" 

“সহম্রদ্বীপোদ্ানে গমনকালে স্থিরীকৃত হুইয়াছিল যে, আমর পরম্পর 
মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব ; প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ 


২০২ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শাস্তি- 
ভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজী স্বয়ং একজন পাকা রাধূনী ছিলেন এবং 
আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত করিতেন ।.""প্রতিদ্িন 
প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্ধগুলি শেষ হুইবামাত্র ( অনেক সময় 
তাহার পূর্বেই ) স্বামীজী আমাদিগকে_যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের 
ক্লাসের অধিবেশন হইত, সেখানে সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন ।১ 
প্রতিদিন তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎ র 
উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমন্তগব্দগীতা, উপনিষদ বা ব্যাসকৃত বেদাস্তস্থত্র প্রভৃতি 
কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন ।*..বেদ্ান্তস্থত্রগুলিতে ভাস্তকার- 
গণের মাথ। খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং শঙ্কর, রামান্বজ ও মধ্ব এই 
তিনজন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাগ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃ- 
কালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজী প্রথমে এই ভাষ্গুলির কোন একটি লইয়া, 
তারপরে আর একটি ভাষ্বু, এইরূপ করিয়। ব্যাখ্যা করিতেন এবং দেখাইতেন 
কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাহার নিজের মতানুষায়ী স্থত্রগুলির কার্থ করার 
অপরাধে অপরাধী ।**.কখনও কখনও স্বামীজী “নারদ্বীয় ভক্তিস্থত্র লইয়া ব্যাখা। 
করিতেন ।*.এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদের নিকট তাহার 
মহান্‌ আচার্য শ্রীরামরুঞ্কদেবের কথ সবিষ্তারে বর্ণনা করেন ।” 
সহশরন্বীপোদ্ঠানের আনন্দময় দ্িনগুলির কথা ম্মরণ করিয়। শ্রীযুক্ত! ফাঙ্ছি 
লিখিক্বাছেন : “( ম্বামীজী যখন ডেট্রয়েটেং ছিলেন ) তধন আমি ও কৃষ্টিন গ্রীন- 
স্টিডেল ব্যক্তিগতভাবে তাহার সহিত পরিচিত হইবার কোন স্থুযোগ পাই নাই। 
কিন্ত তাহাকে ( সেখানে ) যাহা! কিছু বলিতে গুনিয়াছি, তাহা সমন্তই আমরা 
মনে মনে চিত্ত করিতাম এবং সঙ্কল্প করিতাম, কোন দিন কোথাও__এমন কি 
প্রয়োজন হইলে পৃথিবী পর্যটন করিয়াও তাহার সহিত মিলিত হইব। দেড় 
বৎসর যাবৎ আমরা তাহার কোন সংবাদই না পাইয়া! ভাবিলাম, হয়তো! তিনি 
ভারতে ফিরিয়া! গিয়াছেন। কিন্ত একদিন অপরাষ্ছ্রে এক বন্ধুর নিকট খবর 
পাইলাম, তিনি তখনও আমেরিকায় আছেন এবং শ্রীন্মকালটি সহশ্র্থীপোষ্তানে 
কাটাইবেন। পরদিন সকালেই আমরা যাত্রা করিলাম এবং সন্কল্প করিলাম, 


১। সকালে যেসব ক্লাস হইত তাহারই ফিয়ধংশ “ফেববাদী'তে সংরন্ফিত হইয়াছে। 
২। এই নাহি এ অঞ্চলে ভিট্রয়েট রূপেও উচ্চারিত ছয়। 
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তাহাকে খুঁজিয়! বাহির করিব ও তাহাকে আচার্ষপদে বরণ করিব । অবশেষে 
অনেক কায়ক্লেশের পর তাহার সন্ধান পাইলাম । তিনি যেখানে জনসংম্পর্শ হইতে 
দুরে বাস করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইয়! ত্তাহার শাস্তিভঙ্গের দুঃসাহস 
করিতেছি ভাবিয়া আমর! খুবই ভয় পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি আমাদের হ্থায়ে 
এমন এক অগ্নি প্রজ্লিত করিয়াছেন, যাহা অনির্বাণ ; এই আশ্চর্য ব্যক্তিটিকে 
আরও ভাল করিয়া জানিতে হইবে, তাহার বাণী আরও ভাল করিম্বা শিখিতে 
হইবে । সে রান্রিটি ছিল অন্ধকার ও বর্ষণমুখর এবং দীর্থ ভ্রমণের পর আমরাও 
ছিলাম ক্লান্ত; কিন্তু ঠিক তাহার সামনে না আসা! পর্যস্ত যে আমাদের পক্ষে 
থামাই ছিল অসম্ভব। তিনি কি আমাদের গ্রহণ করিবেন? যদি না গ্রহণ 
করেন, তবে আমাদের উপায়? অকন্মাৎ আমাদের মনে হইল, এই যে শত 
শত মাইল দুরে চলিয়! আসিলাম এমন একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ধিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্যস্ত জানেন নাঁ_ইহা! কি আহাম্মকি হইল না? কিন্ত 
অন্ধকার ও বৃষ্টি ঠেলিয়া আমরা মন্থরগতিতে পাহাড়ের উপর দিকে আগাইয্া 
চলিলাম ; পথ দেখাইবার জন্য আমর ষে লোকটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে 
লন লইয়! পথ দেখাইয়া! চলিল। আমাদের গুরুদেব পরে আমাদের কথা 
বলিতে গিয়া এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “আমার যে শিষ্বারা আমার 
অন্বেষণে বু শত মাইল দর থেকে এসেছিল, আর তারা এসেছিল অন্ধকারে 
বৃষ্টি মাথায় করে । তাহাকে কি কি বলিব, সব ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম । 
কিন্তু ধন দেখিলাম, সত্যই তাহাকে পাইয়াছি, তখন সব গুছানে। ুন্দর 
কথাগুলি হারাইয়া গেল এবং আমাদের একজন ফট্‌ করিয়া বলিয়া বসিলেন, 
“আমরা এসেছি ডেট্রয়েট থেকে আর শ্্রীবৃক্তা পি আমাদের পাঠিয়েছেন ।? 
অপরে বলিলেন, “ষীশ্ুত্রীষ্ট ঘি মর্ত্যধামে এখনও থাকতেন, তাহলে তার কাছে 
যেমন করে আসা উচিত এবং উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমর! তেমনি 
ভাবে আপনার কাছে এসেছি।' তিনি অতি কৃপাদৃিতে আমাদের দেখিলেন, 
এবং বলিলেন, “শুধু বদি আমার বীত্ুতরষ্টেরই মতো শক্তি থাকত এই মুহূর্তে 
তোমাদের মুক্ত করে দেবার !, তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতমনে দীড়াইয়া রহিলেন 
এবং পরে পার্থে দণ্ডায়মানা গৃহস্বামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এই ভত্র- 
মহিলারা ভেট্রত্েট থেকে এসেছেন, দয় করে এদের উপরে নিয়ে যান। এই 
সন্ধ্যাটি আমাদের সঙ্গে ধাকতে দিন 1” অনেক রাত্রি পর্যস্ত থাকিয়া! আমরা 
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গুরুদেবের উপদেশ গুনিলাম, যদিও তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ কোন 
নজরও দিলেন না । কিন্তু খন সকলের নিকট বিদায় লইতে উঠিলাম, তখন 
আমাদের বলিয়া! দেওয়া হইল, আমরা যেন পরদিন সকালে নয়টার সময় 
আসি। আমরা আসিলাম এবং গুরুদেব আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া এ গৃহেই 
বাসের জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানাইলে আমরা খুবই আনন্দিত হইলাম 1” . 
ইহার পর কৃষ্টিন গ্রীন্টিডেল ( ভগিনী কুষ্টিন )-এর স্মৃতিলিপির অংশবিশৈষ 
উদ্ধৃত করিলাম : “যেদিন আমরা ছুঃসাহসভরে তাহাকে অহষণপূর্বক বাহির 
করিলাম, সে তারিখটা নিশ্চয় ১৮৮৫ থ্ী্টাব্দের ৬ই জুলাই ছিল ।..্রীযুক্ ফাঙ্ছি 
তাহার লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের “ইনস্পায়ার্ড টকস”-এর মুখবন্ধে আমাদের 
অস্বেষণের কথ বলিয়াছেন। ইহার পরবর্তী অত্যাশ্চ্য সপ্তাহ্গুলির কথ! লিপিবদ্ধ 
করা কঠিন। আমরা তখন যে অত্যুচ্চ অন্ুভূতি-ভূমিতে বাস করিতাম আবার 
যদি মনকে সেই উচ্চক্ষেত্রে উন্নীত করিতে পারা যায়, তবেই সে পূর্বান্ভূতিকে 
ফিরাইয়া আনা সুস্তব | আমরা ছিলাম আনন্দে পরিপূর্ণ । তখন আমাদের এ 
বোধই ছিল না যে আমরা তাহারই আলোকে উদ্ভাসিত। প্রেরণার পক্ষোপরি 
স্থাপন করিয়া তিনি আমাদিগকে এমন এক উচ্চভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন, যাহা। 
তাহার নিজের স্বাভাবিক আবাসস্থল । এই সময়ের কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজেও 
পরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সহশ্রদ্বীপোষ্ঠানে তাহার সবৌচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তখন তিনি অনুভব করিতেন তাহার বাণী প্রচারের প্রকুষ্ট প্রণালী, 
তাহার ব্রত উদযাপনের প্রকষ্ট পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন; কারণ গুরু 
তখন তাহার আপন শিষ্ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহার প্রথম ও একাস্তিক 
অভিলাষ ছিল আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া, আমাদিগকে মুক্তি 
দেওয়া । মর্মস্পর্শী করুণ স্বরে তিনি বলিতেন, “আহা, আমি যি স্পর্শমাত্র 
তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম !' তাহার দ্বিতীয় ইচ্ছা, যাহা তেমন 
আপাতপ্রতীয়মান না হইলেও ফন্তবধারার মতো প্রবাহিত হইত, তাহা ছিল 
আমেরিকার কার্য পরিচালনার জন্য এ দলটিকে গড়িয়া তোলা । তিনি বলিতেন, 
“এই বাণী ভারতে ভারতীয়েরা ও আমেরিকায় আমেরিকানর! প্রচার করবে ।, 
তাহার ঘরের যে ছোট বারাগাটি হইতে গাছগুলির মাথা! ও মনোরম সেণ্ট লরেন্স 
নদী দেখা যাইত, সেখানে তিনি প্রায়ই আমার্দের ভাকিয়া বক্তৃতা দিতে 
বলিতেন 3..ইহা! ছিল এক স্ৃকঠিন পরীক্ষা । পর পর প্রত্যেকেই চেষ্টা 
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করিতে ভাকিতেন, পালাইবার জে! ছিল না। হয়তো এই ভয়েই আমাদের 
কেহ কেহ এই ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য সম্মেলনে আসিতেন না, দিও তাহারা জানিতেন 
ষে, রাত্রি গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাহার অধ্যাত্মতৃমির সর্বোচ্চ 
স্তরে উঠিতে থাকিতেন। তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেলেও খেয়াল থাকিত না। 
চাদ উঠিয়! ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমাদের টনক নড়িত না_দেশ ও 
কাল আমাদের কাছে বিলীন হুইয়! যাইত। 

“উপরের বারাণ্ডায় এই সব নৈশ সম্মেলনের কোন বাধাধর নিয়ম ছিল না। 
তিনি এক প্রান্তে তাহার দরজার কাছে বড় চেয়ারধানিতে বমিতেন । কখনও 
কখনও তিনি গভীর সম্নাধিতে মগ্ন থাকিতেন ; তখন আমরাও ধ্যান করিতাম 
কিংবা নীরবে বসিয়া থাকিতাম। এই ভাব অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া 
চলিত ও ক্রমে আমাদের সকলে একে একে উঠিয়া! যাইতেন ; কারণ আমরা 
জানিতাম, এইরূপ অবস্থার পরে তিনি কথা বলিতে চাহিতেন না । অথবা 
হয়তো অল্প পরেই ধ্যান্ভঙ্গ হইত ও তিনি আমাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
উত্সাহ দিতেন এবং প্রায়ই আমাদেরই কাহাকেও উত্তর দিতে বলিতেন। 
উত্তরটি যতই তুল হউক নাকেন, তিনি আমাদিগকে উহারই মধ্যে হাতড়াইয়া 
চলিতে দিতেন, যতক্ষণ না আমরা সত্যের নিকটবরতাঁ হই । তারপর কয়েকটি 
কথায় তিনি সমস্যাটির সমাধান করিয়! দ্রিতেন। এই ছিল তাহার শিক্ষাদানের 
চিরন্তন প্রথা । কি করিয়া শিষ্ের মনে ওঁস্ুক্য জাগাইয়া তাহাকে স্বপ্রচেষ্টায় 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। আমরা 
হয়তে। নিজের কোন ভাবের বা নূতন চিস্তার অনুমোদন লাভের জন্য তাহার 
নিকট গিয়া বলিতাম, “আমার মনে হচ্ছে এটা এই রকম এবং এইরূপ 1১ তখন 
তিনি এমন করিয়! “হা+ বলিতেন যে, উহা! আমাদিগকে আরও ভাবিতে উৎসাহ 
দিত। পুনর্বার আর একটু পরিষ্কার ধারণা লইয়া আসিতাম ; আবার সেই 
£1-টি আমাদিগকে আরও ভাবিয়া দেখিতে বলিত। হয়তো তৃতীয় বারে 
যখন আমাদের চিস্তাশক্তি এ পথাবলম্বনে আর অগ্রসর হইতে অক্ষম হুইত, 
তখন তিনি ভ্রমটি দেখাইয়া! দিতেন আর &ঁ প্রকার ভুল হইত আমাদের 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ফলে ।**" 

“সেই গ্রীম্ককালে সহশ্রদধীপে তিনি নিজেকে যে দলটির দ্বারা পরিবৃত 
করিয়াছিলেন, সে দলটি ছিল বড়ই অদ্ভুত। তাই ইহা! মোটেই আশ্চর্য ছিল না 
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একবার তিনি বলিয়়াছিলেন, “ও বড় সরল” । ইহাতে ফাঙ্কি আমোদ পাইতেন, 
কারণ তিনি ম্বামীজীর ভাব অনুযায়ী চলিতে কখনও ফ্াতর ছিলেন ন|। 
সম্ভবতঃ তিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা! স্বামীজীর বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দের 
প্রয়োজন অধিক অনুভব করিতেন। দেহমনকে সব সময়ই এতটা চাপ ও 
উত্তেজনার মধ্যে রাখা উচিত নয়। অপর সকলে যখন উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত 
যাহাতে স্বামীজীর একটি কথাও অশ্রুত না থাকে, ফাসঙ্কি তখন ভাবিতেনন কি 
করিয়া তাহাকে আনন্দ দেওয়া যায়। ফাঙ্ি তাহাকে সব মজার গল্প শুনাইত্েন; 
এমনকি নিজের সন্বন্ধেও এক্ূপ বলিতে ছাড়িতেন না এবং হালকা ও 
আমোদজনক প্রসঙ্গ তুলিতেন। স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, “ও আমাকে 
বিশ্রাম দিচ্ছে।, আবার এ ব্যক্তিকেই ফাষ্ি বলিয়াছিলেন, “আমি জানি, 
তিনি আমাকে বোকা মনে করেন, কিন্ত তাতে করে যদি ওর আনন্দ হয়, তো! 
আমি ওসব গ্রাহাই করি না।* স্বামীজীর নিকট (ফাঙ্ছির) পাইবার মতো 
প্রচুর থাকিলেও উহার জন্য লালায়িত না থাকার ফলেই কি ফাস্কির মনে তাহার 
ব্যক্তিত্বের ছাপ আজও সম্পূর্ণ অনাবিল রহিয়াছে? ফাঞ্কির আনন্দোংফুল্ল ভাব, 
আশাপূর্ণ চিত্ত, উৎপাহ্ময় মন অপরকে সতেজ করিয়া দিত। এমন কি, আজও 
শরীর অপটু হইলেও তাহার পূর্বকার আকর্ষণ ঠিকই আছে। স্বামীজীর 
কথাপ্রসঙ্গে তাহার হৃদয়দীপ পুনঃগপ্রজলিত হইয়া উৎসাহছ্যতি যেমনভাবে 
ছড়াইয়। দেয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীজী তখন জীবন্ত হইয়। উঠেন, 
অপরে তাহার সান্লিধ্য অন্থভব করে 1." 

পস্বামীজীর অপর যে ছুইজন শিষ্য ছিলেন, তাহারা বোধ হয় তাহার এই 
মতবাদ? অন্ুসারেই স্বীকৃত হইয়া থাকিবেন যে, যে শক্তি বিপথগামী হইয়া 
ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, সেই শক্তিকে পরিবত্তিত করিয়া যদি কোনও উতকৃষ্টতির 
ধারায় প্রবাহিত করিতে পারা যায়, তবে উহা! এক মঙ্গলসম্পাদক বৃহৎ শক্তিতে 
পরিণত হয়। শক্তি থাক! চাই-_এই হুইল প্রথম প্রয়োজন । তিনি দেখিয়া- 
ছিলেন, মেরী লুই ও ল্যাগ্সবার্গের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা খুব বেশী রকমই আছে 
এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই উপাদানটি অমূল্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। আমাদের ক্ষুত্র দলটির মধ্যে মেরী লৃই-এর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাধিক। 
তিনি ছিলেন এক দ্রীর্ঘাকৃতি, উগ্রপ্ররুতির নারী; বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর ; 
আর চেহারায় এমন একটা পুরুষোচিত ভাব ছিল যে, বার কয়েক ভাল করিয়া 
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ন1 দেখিলে পুরুষ কি নারী স্থির করা কঠিন হইত। বব্ড হেয়ার (মেয়েছের 
ছোট করিয়া চুল ছাঁটা) আরম্ভ হওয়ারও আগেই তাহার ছোট, তারের মতো 
চুল, পুরুষোচিত চেহারা, মোটা হাড়, গম্ভীর আওয়াজ, এবং প্রায় ভারতীয় 
পুরুষদ্দেরই মতে পোশাক পরিধান সন্দেহের কারণ ঘটাইত। তিনি বলিতেন, 
তাহার সাধনপথ সর্বোচ্চ__উহ! দর্শন বা জ্ঞানের পথ | তিনি ছিলেন অতি- 
প্রগতিশীল দলগুলির মুখপাত্রী, বিদুষী ও অনেকটা বাগ্সিতাশক্তি সম্পরা । তিনি 
বলিতেন, “আমার কাছে ব্তৃতামঞ্চের আকর্ষণী শক্তি আছে । তাহার অহঙ্কার 
ও ব্যক্তিগত উচ্চাকা্ষা তাহাকে শিষ্যত্বের পক্ষে অনুপযোগী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রবতিত আন্দোলনে অনাবশ্তক করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের 
সকলের আগেই তিনি সহশ্র্বীপোষ্ঠান ত্যাগ করিয়া প্রথমে ক্যালিফপরিয়ায় 
এবং পরে ওয়াশিংটনে স্বতন্ত্র বেদাস্তকেন্জ্র স্থাপন করিয়াছিলেন । 

“আমাদের দলের অন্যতম বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি এবং পণ্ডিতাগ্রণী ছিলেন 
লিয়ে ল্যাগুসবার্গ ।১.--তিনটি ব্সর তিনি ছিলেন স্বামীজীর অবিচ্ছে্ সাথী, 
বন্ধু, সেক্রেটারি ও সেবক । নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের আফিসে তিনি কাজ 
করিতেন ; এ কার্ধে সময় বেশী লাগিত না, অথচ সামান্য আয় হইত। তিনি 
ও ম্বামীজী যখন নিউ ইয়র্কের ৩৩নং রাস্তায় বাস করিতেন তন একজোটে 
অর্থব্যবহার হইত-_কধনও দুইজনের পক্ষে যথেই্ থাকিত, কখনও থাকিত না। 
রাত্রে ক্লাস শেষ হইয়। গেলে তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং ভরমণশেষে 
সামান্য অর্থব্যয়ে রাত্রের আহার শেষ করিতেন। ইহাতে দুই জনের কাহারও 
কোন উদ্বেগ হইত নাঁ_ত্তাহারা জানিতেন, প্রয়োজন মতো! টাকা আসিয়া 
যাইবে । ল্যাগ্ডসবার্গ ছিলেন যেন ইওরোপের ও ইওরোপীয় দর্শন, সাহিত্য ও 
শিল্পরাজির একটি সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ । আর বই পড়া অপেক্ষা মাহৃযকে 
জানিতেই শ্বামীজী অধিক আনন্দ পাইতেন। আবার ল্যাগুসবার্গের মধ্যে 
যেন ইহুদী জাতি--উহার উন্নতি, উহ্ার অবনতি-_আত্মপ্রকাশ করিত। এই 
সাহচর্ধের মধ্যে যেন ছুইটি প্রাচীন জাতির মিলন ঘটিয়াছিল এবং উভয়েই একটা 
সাধারণ ভূমির সন্ধান পাইয়াছিল। জর্ধপ্রথম ধাহারা আসিয়াছিলেন এবং 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ল্যাওসবার্গ অন্যতম । এ সময়ের 
প্রথান্ছসারে তাহার নৃতন নামকরণ হইয়াছিল ? তাহার অসাধারণ কপার জদ্ভয 

১। ইহার কথা পূর্ব অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ ছইয়াছে। 

২-১৪ 


২১০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


তাহার নাম হইয়াছিল কৃপানন্দ। তিনি ছিলেন ভক্তি, পূজা ও উপাসনা 
মার্গের সাধক। তাহার জালাময় আবেগশীল চরিত্র এই পথেই সহজ আত্ম- 
বিকাশের অবকাশ পাইত। তাহাকেই সর্বপ্রথম প্রচারকার্ধে নিয়োগ 
করা হয় ।**. 

“এ পর্বস্ত ধাহারা সেখানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন+ তাহাদের অনেরুকে 
স্বামী বিবেকানন্দ সোমবারে (৮ই জুলাই ) মন্্রীক্ষা দিবেন ঠিক করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। রবিবারে তিনি আমাদের বলিলেন, “আমি তোমাদের এখনও 
এত ভাল করে জানি না যে, তোমার্দিগকে মন্তগ্রহণের উপযৃক্ত ভেবে নিশ্চিন্ত 
হতে পারি। তারপর তিনি যেন একটু সলজ্জভাবেই বলিলেন, “আমার একটা 
শক্তি আছে, যা আমি কদাচ কাজে লাগাই-_আমি অপরের মনের কথা 
জানতে পারি। তোমর1 রাজী থাক তো তোমাদের মনগুলি পরীক্ষা করে 
দেখি, কারণ অপরদের সঙ্গে আমি তোমাদিগকেও কাল দীক্ষা দিতে চাই |, 
আমর! সানন্দে সম্মত হইলাম | পরীক্ষার ফল তাহার নিকট নিশ্চয়ই সন্তোষ- 
জনক হইয়াছিল; কারণ পরদিন তিনি অপর অনেকের সহিত আমাদিগকেও 
একটি মন্ত্র দিলেন এবং শিষ্য করিয়া লইলেন। পরে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 
মন পরীক্ষার সময় তিনি কি দেখিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে কিছু কিছু 
বলিলেন ।"*.তিনি বলিয়াছিলেন, একজনকে প্রাচ্য দেশে অনেক ভ্রমণ করিতে 
হইবে ।...তিনি দেখিয়াছিলেন, আমার্দের একজনের জীবন ভারতের সহিত 
অবিচ্ছেন্তভাবে বিজড়িত হইয়া যাইবে। তিনি আমাদের সম্বদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও 
সাধারণ অনেক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহার প্রায় সবই সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে ।... 

"***অনেক সময় স্বামীজী শুধু ল্যাওসবার্গকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন ) 
কথনও কখনও ছুই-একজনকে সঙ্গে লইতেন, মাঝে মাঝে সকলেই দল বাঁধিয়া 
বেড়াইতে বাহির হইতেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি কথা কহিতেন, কিন্ত 
বিতর্কমূলক বিষয় তুলিতেন না । নির্জনতা ও অরণ্যানী যেন ভারতীয় জীবনের 
অভিজ্ঞতা স্মরণ করাইয়া দিত এবং তিনি স্বীয় পরিত্রাজক-জীবনের অনুভূতির 
.কথা আমাদের শুনাইতেন |." 


১। কৃষ্টিনের শ্মতিলিপিতে এই কয়জনের নাম পাওয়া! গেল-_-ওযান্ডো, ওয়াইট, এলিস, স্টিল, 
মেরী লুই, ল্যাওসবার্গ, ফাক্চি, কৃষ্টিন, ডাচার। 


সহম্দ্ীপোগ্তান ২১১ 


পগোড়াতে স্থির ছিল যে, সকলে একপরিবারতৃক্ত ব্যক্তিদের গ্ভায় বাস 
করিবেন; কোন চাকর থাকিবে না প্রত্যেকে গৃহস্থালীর কিছু কিছু কাজ 
করিবেন । অনেকেই গৃহকর্মে অনভ্যন্ত ছিলেন, আর ও কাজটাও পছন্দ করিতেন 
না। ফল হইল ভারী মজার! এমন কি, কিছুদিন পরে একটা মারাত্মক 
পরিস্থিতির উত্তব হইল । আমাদের কেহ কেহ “রুক ফার্ম'-এর কাহিনী পড়িয়া 
ছিলেন; তাই এই কয়জন মনে করিতেন যেন এরূপ ঘটনাবলীই সম্মুখে চাক্ষষ 
ভাসিয়া উঠিতেছে। ইহা আশ্চর্জনক নহে যে, এমার্সন এ অতিলৌকিক- 
বাদীদের দলে ভিডিতে অন্ীকৃত হন? তাহার মানসিক শাস্তি সংরক্ষণের জন্য 
বেশ একটু তাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । আমাদের একজনের কাজ ছিল 
রুটি কাটা; তিনি ইহাতে আর্তনাদ করিতেন এবং প্রায় কার্দিয়া ফেলিতেন। 
এই সব ছোটখাট ব্যাপারে চরিত্রের পরীক্ষা কিরূপে হয় ভাবিলে আশ্চর্য হইতে 
হয়। সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রে যেসব দুর্বলতা! হয়তো সারা জীবনই চাপা 
পড়িয়? থাকিত, তাহাও এইরূপ দলবদ্ধ জীবনে আপনা হইতে বাহির হইয়। পড়ে। 
এ এক মজার ব্যাপার ! কিন্তু স্বামীজীর মনে ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল অন্যরূপ। 
যদিও এ দলের মাত্র একজন বয়সে তার ছোট ছিলেন, তথাপি ধৈর্য ও স্্ধে 
তিনি যেন ছিলেন সকলের পিতৃসদৃশ বা মাতৃ-স্থানীয়। মন-কষাকফি যখন খুব 
বাড়িত তখন তিনি বলিতেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য রাধব | ইহাতে 
ল্যাগ্ুসবার্গ জনাস্তিকে বলিয়া উঠিতেন, “ভগবান রক্ষা করুন!” ব্যাখ্যাকল্পে 
তিনি বুঝাইতেন, নিউ ইয়র্কে যেদিন স্বামীজী রাধিতেন সেদিন ল্যাগসবার্গ 
দুশ্চিন্তায় নিজের চুল ছি'ড়িতেন, কারণ সেদিন বাড়িতে যত বাসন থাকিত, 
সবই পরে মাজিতে হইত । একজোটে গৃহস্থালীর কাজ চালাইতে গিয়া অনেক 
অভিজ্ঞতা লাভ হওয়ার পরে এজন্য একজন সাহায্যকারী লোক রাখ! হইল 
এবং আমাদের অধিকতর কার্ধক্ষম দুই-একজন কোন কোন দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন। এইরূপে শাস্তি ফিরিয়া আসিল। 

“কিন্ত দৈনন্দিন কর্ম শেষ হইয়! গেলে আমরা যখন ক্লাসে সমবেত হুইতাম, 
তখন সমস্ত আবহাওয়া বদলাইয়া যাইত । সেখানে কখন কোন বেস্থরো কথা 
শুনি নাই ; মনে হইত যেন দেহ ও দেহবোধ বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছি 1... 
তিনি যখন বুঝিতে পারিতেন যে, আমাদের মনে তাহার প্রভাব খুবই গভীর 
হইয়াছে, তখন বলিতেন, 'গোখুরা সাপে তোমাদের কামড়েছে, পালাবার 


২১২ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জো নেই।” অথবা বলতেন, 'আমি তোমাদের জালে ফেলেছি; যাবে 
কোথাম্ম ? 

“আমাদের গৃহকত্ত্রী কুমারী ডাচার ছিলেন এক অতি বিবেকপরারণা খর্বাকৃতি 
নারী; তিনি ছিলেন মেথোডিস্ট সম্প্রদায়ের অন্তরক্ত। ও জম্প্রদায়ানুরাগিণী | 
অকপট ব্যক্তিদিগকে আকুষ্ট করা এবং তাহাদিগকে একত্র ধরিয়া রাখার ।ষে 
ক্ষমভ! ম্বামীজীর ছিল, তাহার সহিত যাহাদের পরিচয় ছিল না, তাহারা 
পাইত না সেই গ্রীষ্মকালে ভাচারের গৃহে যে দলটি সমবেত হইয়াছিল, 
মধ্যে ভাচার আসিয়া পড়িলেন কি করিয্বা! কিন্তু একবার ষে স্বামীজীকে 
দেখিয়াছে ব তাছার কথ গুনিয়াছে, তাহার পক্ষে তো৷ গত্যন্তর ছিল না... 
তথাপি ধিনি তখনও আপনাকে প্রচলিত রীতিনীতি ও গৌড়ামিতে বীধিয়। 
রাখিয়াছেন, তাহার পক্ষে পথটি ছিল বড় কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভয়াবহ। 
ডাচারের নিকট মনে হুইত যেন, তাহার সমস্ত আদর্শ, জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের 
মূল্যায়ন, ধর্ম-সন্বন্ধীয় ধারণা ধ্বসিয়া পড়িতেছে_-যদিও প্ররুতপক্ষে এগুলির 
আংশিক পরিবর্তন হইত মাত্র। মাঝে মাঝে তিনি দুই-তিন দিন ক্লাসে 
আনিতেন না। হ্বা্মীজী বলিতেন, “বুঝতে পারছ না-_এ যেমন-তেমন অন্ুখ 
নয়! তার মনে ষে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এ হচ্ছে তারই দৈহিক গ্রতিক্রিয়া। সে 
সন্থ করতে পারছে না। একদিন ক্লাসে স্বামীজীর একটা কথার উপর ডাচার 
ষে মৃঘু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলন্বরূপে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া! আসিয়া- 
ছিল। “কর্তব্যবৃদ্ধিটা কি রকম জান? এ যেন ছুঃখের মধ্যাহ্ন স্র্--_আত্মাকে 
পর্যস্ত জর্জরিত করে দেয়! -_এই কথা বলিয়াছিলেন ম্বামীজী। «এ কি 
আমাদের কর্তব্য নয় যে-_? এইটুকু বলিয়াই ভাচার থামিয়া গেলেন, আর 
অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কারণ স্বাধীন আত্মাকে কেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করার সাহন রাধে একথা ভাবিতেও মুক্তাত্ম! স্বামীজীর মন সম্পূর্ণ বিরোধে 
মাতিয়। উঠিল। কয়েকদিন কুমারী ভাচারকে আর দেখা গেল না। অথচ 
একইভাবে শিক্ষাপ্রণালী চলিতে থাকিল। উপযুক্ত গুরুত্তক্তি থাকিলে সে পথ 
কিছু কঠিন ছিল না, কারণ শিষ্য তখন সহজেই সাপের খোলসের মতে! 
পুরাতনকে ছাড়িয়া নৃতনকে ধরিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন কুসংস্কার ও রীতি- 
নীতি যেখানে বিশ্বাস অপেক্ষা প্রবলতর হুইয়। পড়িত, সেখানে উহ]! হইত 
ভয়ঙ্কর, এমন কি অতি ধ্বংসশীল |... 


সহশ্বত্বীপোস্তান ২১৩ 


পৰিস্ত সব সময়ই বেদ্ধাস্তচর্চা হইত না বা গভীর গুরুতর চিন্তা চলিত না। 
ক্লাস শেষ হইয়া গেলে অনেক সময় এমন বিমল হাম্-পরিহাস ও আনন্দহিল্লোল 
চলিত যে, আর কোথা ও.সেরূপ দেখি নাই । আমর। ভাবিতাম, ধামিক ব্যক্তি 
সর্বদা গভীর হইবেন, কিন্ত ক্রমে আমর বুঝিতে পারিলাম ইচ্ছামাত্র জগতের 
বোঝা সরাইয়। দিয়া শৈশবোচিত আনন্দে মগ্ন হইতে পারাও বৈরাগ্যেরই একট] 
জুনিশ্চিত চিহ্ন এবং ধাহারা চরম সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কেবল তাহাদের 
ভাগ্যে এইকপ ঘটে । এ সময়টুকুর মতে আমাদের সকলেরই মন খুব হালকা 
হইয়া যাইত।৮ (“রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ” )। 

সহম্তদ্বীপোগ্ঠানে দেনন্দিন পাঠার্দিবিষয়ক বিবরণ “দেববাণী'তে আছে । 
আমরা এখানে শুধু অন্যান্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি । এক বন্ধুকে লিখিত 
শ্রীযুক্ত! ফাস্ছির পত্র হইতে জানা যায় £ “সত্যই আমরা এখানে আসিয়। পড়িয়াছি 
_ বিবেকানন্দের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকিয়া সকাল আটট! ছইতে গভীর 
রাত্রি পর্যন্ত তাহার উপদেশ শুনিতেছি। অতি অসম্ভব কল্পনাবলম্বনেও আমি 
বিবেকানন্দের সঙ্গে থাক এবং তাহার শিষ্ঠাব্ূপে গৃহীত হওয়া রূপ এমন একটা 
অত্যাশ্র্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর পরিবেশের কথা ভাবিতে পারিতাম না। আহা! 
বিবেকানন্দের শিক্ষা কি ভক্তি-উদ্রেককারীই না ছিল! কোন আজগুবী কথা 
নয়__শুধু ভগবান, ষীশুগ্রীষ্ট, বৃদ্ধের কথা ! আমার বোধ হয় আমার পক্ষে আর 
কখনও ঠিক আগের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব; কারণ আমি সত্যের 
কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি।১ 

“একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, প্রতিবার আহারের সময় বিবেকাননোর কথা 
গুনিতেছি, প্রতি সকালে ও রাত্রে উপরের বারাগ্ার ক্লাসে বসিতেছি, আর 
উধের্ব উজ্জল নুবর্ণবিন্র স্ায় চিরস্তন তারাগুলি ঝকমক করিতেছে-_ইহার ঠিক 
মর্ম কি? অপরাস্ে আমরা ভ্রমণে বাহির হুই এবং স্বামীজী আক্ষরিক অর্থে এবং 
অতি সরল স্বাভাবিক ভাবে “প্রবহমান ঝরনার মধ্যে শান্ত্রবাণী ও প্রত্তরমধ্যে 
ধর্মকথা শুনিতে পান এবং প্রত্যেক বস্ততে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত হন। আবার 
এই' স্বামীজীই কত আনন্দোচ্ছল' ও কৌতুকপ্রিয় ! আমর! তো মাঝে মাঝে 
পাগলপ্রায় হইয়। যাই ।” 

১। কাষ্চি দ্বামীকীর কার্ধে আল্মোৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত তিনি 'ধিবাছিতা 
“বলিয়া হ্বামীজী রাজী হন নাই । 


২১৪ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


পরবর্তা পত্রে আছে ঃ “তোমাকে আগে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার 
পর আমরা সব অতি উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেছি। স্বামীজী আমাদের 
বলেন, এখনকার মতে! ভুলে যাও যে, ডেই্য়েট বলে কোন জায়গা আছে । 
অর্থাৎ এই উপদেশ গ্রহণের সময় আমরা যেন কোন স্থার্থ-চিস্তা আসিতে না 
দিই। তৃণপত্র হইতে মাহুষ পর্যস্ত সকলের মধ্যে, এমন কি ছুষ্টলোকের মধ্যে, 
আমাদিগকে ব্রহ্মদর্শনের কথা বল! হয়। সত্যি কথা বলিতে কি, পত্র গলখার 
মতো সমগ পাওয়া এখানে প্রায় অসম্ভব । জায়গাটায় অত্যধিক লোক থাকায় 
যেসব অস্থুবিধ1 হয়, আমরা তাহ! সহ করিয়া যাই। স্বামীজী শীত্রই ইংলগ্ডে 
চলিয়া যাইবেন; কাজেই আমার্দের বোধ হয়, বিশ্রামের জন্য, ক্লান্তি দূর করার 
মতো! সময়ও মোটেই নাই--সময়টা এতই স্বল্প বলিয়া মনে হয়! নিজেদের 
কাপড়-চোপড় ভাল করিয়া গুছাইয়া লইবারও সময় আমাদের নাই ; কারণ 
আমাদের ভয় হয়, পাছে অমূল্য রত্বগুলি হারাইয়া ফেলি-__তাহার কথাগুলিই 
সেই রত্ব। আর তিনি যাহা কিছু বলেন, সব কিছুই যেন এক অতি মনোরম 
বিচিত্র চিত্রের হ্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয় । কথাপ্রসঙ্গে মনে হইতে 
পারে, তিনি যেন বিষয়বস্ত ছাড়িয়। বন্ুদূরে চলিয়া! গেলেন, কিন্ত তিনি সর্বদাই 
মূল বস্ত-_একমাত্র প্রাণপ্রদ্দ বস্তর কথাতেই ফিরিয়া আসেন £ “ভগবানলাভ কর। 
আর সবই তে অসার !, 

“আমি বিশেষ পছন্দ করি কুমারী ওয়ান্ডো ও কুমারী এলিসকে | অবশ্য এ 
বাড়ির সকলেই চিত্বাকর্ষক এবং কাহারও কাহারও চরিত্র অসাধারণ । ভাঃ 
ওয়াইট নামক কেঘি জের একজন কৃতবিদ্ ব্যক্তি মাঝে মাঝে খুব আমোদের 
কারণ হইয়!। উঠেন । তিনি স্বামীজীর উপদেশমধ্যে এমন ডূবিয়া যান যে, প্রত্যেক 
ভাষণের পরে শেষ কথা হিসাবে স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, 'ম্বামীজী, তাহলে শেষ 
পর্যস্ত তো! কথাটা এই ধ্রাড়াচ্ছে-_তাই নাঁ_যে, আমি ব্রহ্ম, আমি নিগুণ ও 
সর্বাতীত ?' স্বামীজী তখন যে কেমন ন্নেহভরে মৃছুহান্ত করেন এবং ধীরে ধীরে 
উত্তর দেবেন, “হা! ডকি, তুমি ব্রহ্ম, তোমার সত্যন্বরূপে তুমি নিগুণ, সর্বাতীত-_ 
তাছা দি তুমি একবার দেখিতে পাইতে !, ইহারও পরে যখন এ বিদ্বান ডাক্তার 
একটু দেরী করিয়া খাবার টেবিলে আসেন, তধন ম্বামীজজী অতিমাত্র গাস্তীর্য- 
সহকারে, কিন্ত চক্ষৃঘবয় মিটমিট করিয়া একটু হাসির ভঙ্গীতে বলেন, “এই যে ব্রহ্ম 
আসছেন', অথবা “এই যে সর্বাতীতের আগমন হুল ।” স্থামীজীর হাস্তকৌতুক 


সহম্র্বীপোগ্ভান ২১৫ 


সবই আনন্দজনক। কখনও তিনি বলেন, “এখন আমি তোমাদের জন্য র'ীধব !* 
তিনি রাধেন অতি চমৎকার এবং আমাদের সঙ্বের ভাই-বোনদের খাওয়াতে 
ধুব ভালবাসেন । তিনি যে খাস প্রস্তুত করেন, তাহা অতি সুন্বাদ, কিন্ত নানা 
রকম মশলার বড় বাড়াবাড়ি। তবু আমি স্থির করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার 
দম আটকাইয়! আসিলেও আমি খাইবই-_আর দম প্রায় বন্ধ হইয়াই আসিত। 
বিবেকানন্দ যদি আমার জন্য রীধিতে পারেন, তবে আমার মতে, আর কিছু না 
হউক, আমাকে অন্ততঃ খাইতেই হইবে | ভগবান তাহার কল্যাণ করুন ! এই- 
সব সময়ে আমাদের যেন হাসিঠাট্রার ফোয়ার! খুলিয়া যায়। স্বামীজী নিজের 
হাতে একখানি সাদা তোয়ালে জড়াইয়া রেলগাড়ির খাবার-কামরার 
পরিবেশকের মতো! মেঝেতে দাঁড়াইয়া ঠিক তাহাদেরই ন্যায় স্থুর করিয়া 
ডাকেন, খাবার কামরার জন্য এই শেষ ডাক। খাবার পরিবেশিত হয়েছে। 
***১ না হাসিয়| পারা যায়? অতঃপর খাবার টেবিলে বসিয়! ছোটখাট টিপ্ননী 
বা ঠাট্টা লইয়া! যেন হাসির ঝড় বহিতে থাকে; কারণ তিনি প্রত্যেকের নিজন্ব 
অদ্ভুত চলন-বলনগুলি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন ; কিন্তু কখনও ব্যঙ্গ বা বিদ্রপ 
না করিয়! শুধু তামাসা করিতেন । 

“আগে যে চিঠিতে আমি তোমাকে স্বামীজীর লোক হাসাইবার ক্ষমতার 
কথ] লিখিয়াছিলাম, তাহার পর এমন অনেক কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে বুঝা যায়, 
স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের কত বিচিত্র দিক বহিয়াছে। আমরা চেষ্টা করিতেছি, 
যাহাতে তিনি যাহ কিছু বলেন সব টুকিয়! রাখিতে পারি। কিন্তু দেখিতেছি, 
আমি তাহার কথাতেই ডুবিয়া গিয়া লিখিবার সংকল্প ভূলিয়! যাই। তাহার 
স্বর আশ্চর্যরকম ন্ুুমিষ্ট। মান্য তে! এই কণ্ঠনিঃস্ছত দেবসঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেই! 
যাহা হউক, আমাদের প্রিয় শ্রীমতী ওয়ান্ডো পাঠগুলির বেশ লম্বা নোট 
লইতেছেন। এভাবেই এগুলি রক্ষিত হইবে। 

«“আমাদের__আমার ও কৃষ্টিনের জন্মক্ষণের উপর কোন শুভগ্রহের সৃষ্টি 
নিশ্চক্ই নিবদ্ধ ছিল! এখনও আমরা কর্ম ও জন্মান্তরবাদের কথ! বিশেষ বৃঝি 
না? কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারিতেছি যে, স্বামীজীর সহিত আমাদের সারিধ্য 
ঘটাইবার জন্য উভয়েই সক্রিয় ছিল । আমি তাহাকে অনেক সময় অতিসাহসিক 
প্রশ্ন করিয়া বসি, কারণ আমি দেখিতে চাই, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাহাতে 
কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে । আমার ভাবাবেগ লইয়া! যখন আমি “দেবদূতরাও 
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যেখানে বিচরণ করিতে ভয় পান, সেখানেও ঢুকিয়া পড়ি', তখন তিনি উহা 
অতি স্সেহপূরণ দৃষ্টিতেই দেখেন। একবার তিনি একজনকে বলিয়াছিলেন, 
'ফাঙ্কি আমার মানসিক বিরামের ব্যবস্থা করছে; ও বড় সরল। ইহা কি 
তাহার খুব স্নেহের পরিচায়ক নয়? 

“এক ন্যায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, আর আমরা শয়নঘরেই বসিয়াছিলাম। 
পবিস্র রমণীচরিত্রের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী আমার্দিগকে সীতার 
শুনাইলেন। কি চমৎকার গল্প বলেন তিনি ! তোমার সামনে যেন সব 
উঠে এবং সব চরিত্রগুলি জল জল করিতে থাকে । হঠাৎ দেখি, আমি মনে মনে 
ভাবিতেছি, পাশ্চাত্যদেশের রানীতুল্য। সুন্দরী সমাজনেত্রীদের কেহ কেহ-_ 
বিশেষতঃ যেসব নারী পুরুষের মন ভুলাইতে পারদশিনী, তাহারা_্বামীজীর 
চক্ষে কিরূপ ঠেকিবেন? কথাটা ভাবিয়া দেখার পূর্বেই আমার মুখ হইতে প্রশ্নটা 
ফস করিয়া বাহির হইয় পড়িল, আর আমিও ভারী বিব্রত হইয়া পড়িলাম। 
্বামীজী কিন্তু আমার দিকে তাহার বড় অথচ গাভীর চক্ষু ফিরাইয়া স্থির- 
কঠে উত্তর দিলেন, “জগতের শ্রেষ্ঠ কোন সুন্দরী যদি অসৎ বা নারীর পক্ষে 
অন্চিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় তবে নে তৎক্ষণাৎ একটা বিশ্রী সবৃজ 
ব্যাউএ পরিণত হয়ে যাবে-আর ব্যাউ এমন একটা কিছু দেখবার মতো 
জিনিস নয় |... 

“কখন তিনি ক্লাস বন্ধ করিয়া আমাকে বলিতেন, “ফাঙ্ছি, একটা কিছু মজার 
গল্প বল না! আমরা শীঘ্রই যার যার জায়গায় চলে যাব। এখন মজার গল্প 
করাই ভাল। কি বল?”... 

"আমরা রোজ বিকালে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হই। আর আমাদের বেড়াইবার 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা পছন্দসই রাস্তা হইতেছে বাড়ির পশ্চাৎদিকে পাহাড় হইতে 
নামিয়! যাওয়া এবং পরে গ্রাম্য পথ ধরিয়া নদী পর্যস্ত যাওয়। |.'.চলিতে চলিতে 
আমরা মাঝে মাঝে থামি এবং স্বামীজীকে ঘিরিয়! ঘাসের উপর বপিয়া তাহার 
অপূর্ব কথা গুনি। হয়তে। কোন পাখী, ফুল বা প্রজাপতি দেখিয়াই তাহার 
কথ আরম্ত হইল, আর তিনি আমার্দিগকে বেদের গল্প বা স্তোত্রাদি শুলাইতে 
লাগিলেন ।'*" 

প্র্ধবার, ৭ই অগঞ্ট। হায়, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ম্বামীজী আজ 
সকাল নয়টায় ক্লেটনের স্টীমারে চলিয়। গেলেন। সেখানে ভিনি নিউ ইয়র্কের 
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পরেন ধরিবেন এবং নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে যাইবেন। শেষ দিনটা ছিল বড় 
চমৎকার, বড় মৃল্যবান। সেদিন সকালে ক্লাস ছিল না। তিনি জি 
(গ্রীনস্টিডেল ) ও আমাকে তাহার ,সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে বলিলেন-_-আর 
কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা ছিল। অপরের তো সারা 
গ্রীষ্মকালটাই তাহার সঙ্গে ছিলেন ; এখন তিনি শুধু আমাদের দুইজনের সহিত 
একটু শেষ কথা বলিতে চান। আমরা একটা পাহাড়ে চড়াই করিতে করিতে 
প্রায় আধ মাইল অগ্রসর হইলাম। চারিদিকেই ছিল বন আর নির্জনতা । 
অবশেষে তিনি একটা নীচুডাল-ওয়াল1 গাছ বাহির করিলেন এবং আমরা এ 
নীচু ডালগুলির তলায় বদিলাম । আশা করিতেছিলাম তিনি কথা বলিবেন; 
কিন্ত তিনি বলিয়। উঠিলেন, “এখন আমরা ধ্যান করব। আমরা বোধিক্রমতলে 
উপবিষ্ট বুদ্ধের মতো হয়ে যাব । তিনি এত নিশ্চল হইয়া! গেলেন, ঘেন একটি 
ব্রোঞ্জের মৃতি! তারপর বজ্রনির্ধোষসহ বঞ্কাবাত আরম্ভ হইল এবং বৃষ্টি নামিয়। 
আসিল । তিনি লক্ষ্াই করিলেন না । আমি নিজের ছাতা! ধরিয়া! তাহাকে 
যথাসম্ভব রক্ষা করিতে লাগিলাম। ধ্যানে সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া তিনি পারিপাস্থিক 
সমস্ত ভূলিয়! গিয়াছিলেন।» অচিরে আমর] দূরে চীৎকারধ্বনি শুনিতে 
পাইলাম। অপর সকলে আমাদের খোজে ছাতা ও বর্ধাতি (রেন-কোট ) 
লইয়া বাহির হইয়াছিল। ম্বামীজী ভাসা-ভাসা চোখে ইতভ্ততঃ চাহিতে 
লাগিলেন-_কারণ তখন আমাদিগকে যাইতেই হইবে-_-আর তিনি বলিলেন, 
“আমি কি আবার কলকাতার ৰর্ধার মধ্যে এসে পড়লুম নাকি ? 
"এই শেষ দিনটায় তাহাকে বড়ই কোষল ও নেহময় মনে হুইতেছিল। 
স্টীমার যখন নদীর মোড় ফিরিয়। চলিতে লাগিল, তিনি বিদায় লইবার জন্য 
আমাদের দ্বিকে বালকের ম্যায় সানন্দে বা রস্জীনর নার 
তিনি সতাই চলিয়া গেলেন ।” 
সহত্রধীপোদ্ঠানে স্বামীজী সর্যণা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থান 
করিতেন। ইহার সাক্ষ্য আমরা “দেববাণী'র প্রতি ছত্রে পাই, শিল্কাদদের স্ত্তি- 
লিপিতেও ইহার সুস্পষ্ট পরিচন্ব পাইলাম । এই উচ্চ স্তরে অবস্থানকালে তিনি 
১। একটু আগে পাহাড়ের উপরে গাছতলায় যে গভীর ধ্যানের কথ! বল। হইয়াছে, সভবতঃ 


উহাই এই নির্ধিকল্পা স্গাধি। সম্প্রতি অনুনানরমে এ থাম আবিদতৃত হঠাঙ্ছে_অকাট পরকাও 
ওক গাছের তলায় এক সমগল প্রত্মরখণড- কুটির হইতে প্রার আধ নাইলে." 
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একদিন সেপ্ট লরেন্স নদীর তীরে ধ্যানে বসিয়া নিধিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হন। 
দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে তিনি যে অধ্যাত্মান্ভূতি লাভ করিয়াছিলেন, সহশ্র- 
দ্বীপোগ্যানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল এবং গঙ্গাতীরবর্তা কাশীপুরে যে নিবিকল্প 
সমাধিসুধ অনুভব করিয়াছিলেন, সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সেদিন সেরূপ অনুভূতিই 
উপস্থিত হইল । এঁ সময়ে তিনি এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিকলও, 
তিনি দিনটিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন । এই সহত্রদ্বীপোগ্যানেই 
“সঙ্গ অব দি সন্াসীন' (জর্যাসীর গীতি) নামক কবিতাটি রচন! | 
অনেকের মতে উহাতে তাহার কবিত্বশক্তি সর্বাধিক প্রকটিত হইয়াছে । ভাব- 
গাভভীর্যে উহা অনুপম- বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ইহার প্রতিছত্রে জাজল্যমান। 
পড়িলেই বোধ হয়, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আর্ঢ় ও অনুভূতিসম্পন্ন 
মহাপুরুষেরই পক্ষে এইরূপ পডঙক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। স্বামীজী তখন 
সর্বসাধারণের সাহায্যে অনাড়ঘ্বরভাবে সন্্যাসীর চিরন্তন প্রণালীতে ধর্মশিক্ষ। 
দ্রিতে ব্যাকুল; কিন্তু আমেরিকার এশ্বর্শালী কেহ কেহ তাহাদের স্বীয় 
পরিকল্পনানুযায়ী চলিবার উপর্দেশ দিতেন। কবিতাটিতে ইহার প্রতিবাদ ও 
স্বামীজীর স্বাধীন মনোভাব পরিষ্কার ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

স্বামীজীর পত্রেও তাহার এ কালের মনোভাবটি লক্ষ্য করা যায়। সহত্র- 
দ্বীপোষ্ঠান হইতে তিনি মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন, “প্রতিদিনই মনে হচ্ছে-_ 
আমার করণীয় কিছু নেই । আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই 
করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তার নাম ধন্য ! কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ 
বন্ধন যেন আমা থেকে সাময়িকভাবে খসে পড়েছে । ভারতে মধ্যে মধ্যে 
আমার যেমন উপলব্ধি হ'ত, এখানেও আবার তেমনি হচ্ছে--“আমার ভেদবৃদ্ধি, 
ভালমন্দ বোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ 
করছি। কোন্‌ বিধিবিশেষ মানবেো1? কোন্টাই বা লঙ্ঘন করব? সে উচ্চ 
ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন.একটা ডোবা । হবি ও তত সৎ। 
একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নেই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে | 
হে প্রভো!! তুমি আমার চির আশ্রয় হও। শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ।” (বাণী ও 
রচনা, ৭।১৩১-৩২ )। মেরীকে লিখিত ২৬শে স্তনের পত্রে আছে £ “কয়েকজন 
বন্ধু রয়েছেন, তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্ম! সন্বদ্ধে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ 
প্রভৃতি আহার করি, আর বেদ্াস্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রস্থ পড়ি, 


সহশ্রদধীপোদ্তান ২১৯ 


এগুলি ওর ভারত থেকে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে ।* স্বামীজী এ সময়ে 'বেদাস্ত- 
স্ত্রের" প্রধান প্রধান দার্শনিক ভাতের তুলনামূলক অধ্যয়নে রত ছিলেন । 

সহশ্র্বীপোগ্ানে যাইবার পূর্ব হইতেই গ্রীনএকারে যাইবার আহ্বান 
আসিতে থাকিলেও এবং গ্রীনএকারের প্রতি একটা গ্রীতির আকর্ষণ থাকিলেও 
স্বামীজী গ্রীনএকার অপেক্ষা ইংলগ্ডে যাওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে 
করিলেন। ভারত হইতেও অনুরূপ আহ্বান আসিতেছিল। কিন্তু আমেরিকার 
কাজ যে সময়ে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে এবং ইংলগ্ডেও ক্ষেত্র প্রস্তত 
হইতেছে, সে সময়ে অকম্মাৎ ভারতে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে 
পারিলেন না । খেতড়ির রাজাকে তিনি *ই জুলাই (১৮৯৫) জানাইয়! দিলেন, 
“আমার ভারতে ফের! সম্বন্ধে ব্যাপারটা দাড়িয়েছে এই £ মহারাজ তো বেশ 
ভালই জানেন, আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মান্য । আমি এ দেশে একটি বীজ 
পুতেছি, সেটি ইতোমধ্যেই চার! হয়ে দাড়িয়েছে । আশা! করি খুব শীঘ্রই এটা 
বৃক্ষে পরিণত হবে । আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; কতকগুলিকে 
সন্ন্যাসী ক'রব, তারপর তার্দের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। 
ইতোমধ্যে লগ্নে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি অগস্টের শেষে 
সেখানে যাব মনে করেছি।” ( এ, ১৩৮) । 

পূর্বের ন্যায় এই সময়েও ম্বামীজী ভাবী ভারতীয় কাজের কথা যথেষ্ট 
ভাবিতেন এবং নান৷ ভাবে কাজ গড়িয়া তোলার উপদেশাদি দিতেন । তাহারই 
অনুপ্রেরণায় মান্রাজের জন কয়েক ভক্ত মিলিয়া! একখানি পাক্ষিক পত্রিক! বাহির 
করার পরিকল্পনা করেন। উহার ষথাকালে নাম হয় '্রক্ষবাদিন্ঃ | এই সহদ্ধে 
২৮শে মে ম্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, “এই সঙ্গে একশ ডলার". 
পাঠালাম | আশা করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য 
হবে ।” আবার ১লা জুলাই আলাসিঙ্গাকেই লিখিলেন, “তোমাদের কাগজখানি 
বার ক'রে ফেলে11"**খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে 
টাকা পাঠাতে থাকব । তোমরা কাজ ক'রে চল। দেশবামীর জন্য কিছু কর-_ 
তাহলে তারাও তোমাদের সাহাষ্য করবে, সমগ্র জাতি তোমাদের পিছনে 
থাকবে ।” ৩০শে জুলাই লিখিলেন, “প্রিয় আলাসিঙ্কা, তুমি ঠিক করেছ। নাম 
(ব্রদ্ধবাদিন্ঠ ) আর মটেো। ( “এক সছিপ্রা বধা বস্তি” ) ঠিকই হয়েছে।". 
'্ন্যাসীর গীতি” এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ ।” “্রহ্মবাদিনে'র 


২২০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৯৫ গ্রীষ্টাবের ১৪ই সেপ্টেম্বর । উহার ২৮শে 
সেপ্টেম্বরের ছিতীয় সংখ্যায় “সন্ন্যাসীর গীতি' প্রকাশিত হয় । 

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই, স্বামীজী তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় 
ভূধণ্ডের কল্যাণচিস্তায় ও মঙ্গলসাধনে ব্রত্তী--সব দেশই তাহার আপনার দেশ, 
সব মানুষই তাহার আপনার জন। ইংলগ্ডে যাইবার প্রাক্কালে নিউ ইয়র্ক 
হইতে ০ই অগস্ট তিনি শ্রীযৃজ স্টাষ্ডিকে লিখিয়াছিলেন, “ভারতকে আমি দৈত্য 
সত্যই ভালবাসি, কিন্ত প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে । আমাদের 
দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলগ্ড কিংবা! আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রাস্তিবশতঃ 
লোকে যাহাদিগকে “মানুষ* বলিয়া অবহিত করে, আমরা সেই “নারায়ণেরই 
সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই 
জলসেচন করে না?” অগস্ট মাসেরই আর একখানি পত্রে তিনি শ্রীযুকা ওলি 
বূলকে লিখিয়াছিলেন, “আমি আমার ম্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা 
করেছি। এখন জগতের জন্ত-_যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি ; দেশের জন্য 
_-যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে) মন্ুয্ুজাতির জন্ত--যাঘের মধ্যে আমি 
নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু ক'রব।” “উদদারচরিতানাং তু বস্ুধৈব 
কুটুম্বকমূ*-_ইহা! সত্য কথা) কিন্তু গভীরতম ম্বদেশপ্রেমের সহিত উদ্দারতম 
বিশ্বপ্রেমের মিলন বড়ই ছুর্লভ। 

স্বামীজীর পত্রাবলী পড়িয়! মনে হয়, ইওরোপ যাত্রার পূর্বে অন্ততঃ ছুই-এক 
দিনের জন্য চিকাগো যাইয়া হেল-পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ আসার ইচ্ছা 
তাহার ছিল। কিন্তু তিনি গিয়াছিলেন কিন! সঠিক জানা নাই। তারপর 
কপানন্দ ও শ্রীমতী ওয়ান্ডোর (হরিদাসীর ) হস্তে আমেরিকার কার্ধভার অর্পণ 
করিয়! ইংলগ্ডের কার্ধে অগ্রসর হইলেন। 


লণ্ডন 


ইংলণ্ডে প্রচারের উদ্দেপ্তে যাওয়ার কথা স্বামীজীর মনে প্রায়, প্রথম হইতেই 
ছিল। ধর্ষমহাসভায় যোগদান এবং আমেরিকায় সাফল্যলাভ যখন অসস্ভব 
বোধ হইয়াছিল, তখনও এই চিস্তা মনে উদ্দিত হুইত। এখন এই শুভেচ্ছা 
বাস্তব রূপ ধারণ করিল। শ্রীমতী হেনরিয়েট। মূলারের সহিত স্বামীজীর 
আমেরিকায় সাক্ষাৎ হয়। আবার স্বামীজীর পরিচিত শ্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ 
শ্রীমতী মূলারের বাড়িতে থাকিতেন। স্বামীজীর পত্রাবলীর পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে, পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে স্বামীজী এই অক্ষয়বাবৃুকে পরিচয়পত্রসহ 
জুনাগড়ের দেওয়ানজীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী বুলকে লেখা স্বামীজীর 
১৭ই সেপ্টেম্বরের (১৮৯৫ ) পত্র হইতে জান! যায় যে তিনি স্বামীজীর দীক্ষিত 
শিষ্য ছিলেন। আলোচ্য সময়ে অক্ষয়বাবু মূলারের পক্ষ হইতে তাহাকে লগ্ুনে 
যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । এদিকে শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টাডি যখন আলমোড়ায় 
তপস্তা-নিরত ছিলেন, তখন হ্বামীজীর গুরুভ্রাতা ম্বামী শিবানন্দের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই স্থত্রে তিনি স্বামীজীর কথা গুনিতে পান এবং লগ্নে 
ফিরিয়া স্বামীজীর সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন। মৃলার স্বামীজীকে সাদর 
আহ্বান জানাইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়! স্টাডিও তাহাকে আমন্ত্রণ করিলেন । 
ঠিক এই সময়েই শ্রীযুক্ত লেগেট ও শ্রীযুক্ত বেটি স্টাজিস (ম্যাকলাউড-এর 
ভগিনী ) তাহাদের পরিণয়-সম্পাদনের জন্য প্যারিসে যাইতে উদ্যত স্বামীজীকে 
সঙ্গে লইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এতগুলি যোগাযোগ দৈবনির্বন্ধেই 
ঘটিয়াছে মনে করিয়া স্বামীজী ইওরোপ হুইয়া লগ্নে যাইতে প্রস্তুত হইলেন 
এবং ১৭ই অগস্ট (১৮৯৫ ) নিউ ইয়র্কে এক ফরাসী কোম্পানীর (10018105 
নামক) জাহাজে উঠিয়া ২৪শে অগস্ট প্যারিসে উপস্থিত হইলেন। »ই 
সেপ্টেম্বর শ্রীবৃকত লেগেটের বিবাহ হুইয়া গেলে ম্বামীজী প্যারিস হইতে ১*ই 
সেপ্টেম্বর ইংলগড যাত্রা করিলেন। লগ্ন যাত্রার পূর্বে *ই সেপ্টেম্বর তিনি 
আলাঙিঙ্গাকে যে পত্রধানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বে আলোচিত করেকটি 
কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠে £ বিহ্বেপরায়ণ শ্বদেশবাসীরা ও মিশনরীর! 
তখনও ভারতে তাহার নিন্দাপ্রচার হইতে ধিরত হয় নাই? স্বামীজী তন 

আপনাকে শুধ্‌ ভারতসেবক ন! ভাবিয়া! বিশ্বসেবক ষন্করিতেস। তিনি রিজাল 
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করিতেন, জগৎকে একট! বিশেষ কিছু দেওয়াই তাহার জীবনের ব্রত; তিনি 
রাজনীতিক নহেন ; ইত্যার্দি। পত্রে আছে £ 

*তোমরা যে মিশনরীদের বাজে কথাগুলোর উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ 
কর, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্ত আমি সবই খাই। যদ্দি কলকাতার 
লোকেরা চায় যে, আমি হিন্বধাদ্ ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তানের 
বলে, তারা যেন আমায় একজন রাধূনী ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ 
পাঠিয়ে দেয়।.*'অপরদিকে যদি মিশনরীরা বলে, আমি সব্যাসীর কামিনী- 
কাঞ্চন-ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তার্দের বলো যে, 
মন্ত মিথ্যাবাদী ।*".ডাঃ জেনস এ মিথ্যাবাদীদদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। 
আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চ'লব না। আমার 
জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের ওপর আমার 
তীত্র বিদ্বেষ নাই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের । এ বিষয় 
নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতট! পারি তোমার্দের সাহাযা 
করেছি--এখন তোমরা নিজেদের সামলাও | কোন্‌ দেশের আমার উপর বিশেষ 
দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস না কি?""'আমার পেছনে 
এমন একটা! শক্তি দেখছি, ষা মানুষ দেবতা ব1 শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ 
বড়। কারও সাহায্য চাই না।".তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের 
শিক্ষিত হিন্দ্র বলে থাকো, সেই জাতিভেদচক্রে নিপ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশ- 
শূন্য, কপট, নাস্তিক কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার 
জন্য আমি জন্মেছি ?'*আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির 
সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই না৷ । আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (৮০110103) 
বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে ।” 

স্বামীজী যখন যেখানে যাইতেন, সেখানকার সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীদির সহিত শ্ুপরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেন । প্যারিসে অবস্থানকালেও 
তিনি সময়ের সহ্যবহার করিতে ক্রটি করিলেন না। প্যারিস ইওরোপীয় 
সভ্যতার কেন্দ্রভূুমি। প্যারিসে অল্পকয্পদিন মাত্র থাকিলেও তিনি এই সুযোগে 
যাছৃঘর, ছোট ও বড় গির্জা, চিত্রশাল! ইত্যাদি দেখিয়া লইলেন এবং ফরাসীদের 
সৌন্দর্যবোধ ও হ্জনশক্তি দেখিয়া মুখী হইলেন। লেগেটের অনেক বন্ধু-বান্ধবের 
সহিতও পরিচয় হইল, ধর্মুঃও অন্তান্ত বিষয়ে পাত্তিত্যপূর্ণ আলোচনাদিও 
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হইল। আগন্তকগণও তার গুণে মুগ্ধ হইলেন-_-কারণ একাধারে তিনি ছিলেন 
ধামিক, এতিহাসিক, দার্শনিক, রসিক, সুবক্তা ও বন্ধুবংসল। এইরূপে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ এবং মৌখিক আলাপ ও জিজ্ঞাসাবাদের ছ্বারা তিনি ইওরোপ সম্বদ্ধে 
অনেক কিছু শিখিয়া লইলেন। 

প্যারিসের এক অভিজ্ঞতার কথা স্বামীজী তাহার “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন ; "প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগ- 
বিলাসের ভূত্বর্গ প্যারিস, বিদ্যাশিল্লের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর 
এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন । এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে 
তুললেন--রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া ; কিন্তু ্ানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় 
সহা করে- শেষে আর পার! গেল না । শেষে বন্ধুকে বলতে হল-_দাদা, তোমার 
এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন “ছেড়ে দে ম1 কেঁদে বাঁচি” হয়েছে । 
এই দারুণ গরমি কাল, তাতে ম্নান করবার জো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় 
হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে 
না, চল ভাল জায়গ! খুঁজে নিইগে। বারোটা প্রধান প্রধান হোটেল খোঁজা 
হ'ল, স্নানের স্থান কোথাও নেই । আলাদা স্নানাগার সব আছে-_সেখানে 
গিয়ে চার-পাঁচ টাক! দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল, হরি 1 

স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে তাহার ছুইটি হোটেলে অবস্থানের কথা জানা 
যায়-_"হোটেল কন্টিনেণ্ট্যাল, ৩ রু ক্যান্তিগ্রিয়ে?, প্যারিস+ ও “হোটেল হল্যাণড 
রুচ্যলাপ্যায়। প্যারিস । 

ইংলগ্ডে পৌছি্ন। স্বামীজী প্রথমে শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলারের অতিথি 
হইলেন। এ বাড়ির ঠিকানা, “জুয়ান ভাফ হাউস, রিজেন্ট স্ট্রীট, কেন জ, 
ইংলও 1” এ বাটাতে দিন কয়েক থাকার পর তিনি স্টাডির গৃহে চলিয়া! যান । 
উহার ঠিকানা___“হাই ভিউ, ক্যাভার্শ্যাম, রেডিং, ইংলণ্ড।” 

একদিকে ইংলগ্ডে আসার অভিপ্রায় স্বামীজী যেমন দীর্ধকাল যাবৎ পোষণ 
করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি তাহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, ইংরেজ- 
সমাজ তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবে- রাজার জাতি প্রজাজাতির ধর্মের একজন 
প্রচারককে সাদরে গ্রহণ করিবে তো? অবশ্থ শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযুক্ত স্টার্ডির 
আহ্বান তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল; কিন্ত তখনও তিনি বিশাল ইংরেজ- 
সমাজের সম্মবীন হন নাই । লগ্ুনের কার্ধক্ষেত্রে নাষিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, 
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তাহা শুধু আশ্চর্য নহে, কল্পনারও অতীত । তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন উদার 
বিশ্বল্রাতৃত্ব লইরা, গৃহীতও হইলেন তেমনি সর্বস্তরে সাগ্রহে। শীপ্তই তাহার 
অনেক বন্ধু জূটিয়। গেলেন এবং তাহারাই বাসস্থান, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, 
ক্লাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই “হিন্ুষোগী'র 
আগমনে লগ্নে সাড়া পড়িয়া গেল । তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় যে ক্লাস খুলিলেন, 
তাহাতে বেশ লোকসমাগম হইতে লাগিল? তাহার সহিত অস্ততঃ ছুই-চাঁরি 
মিনিট আলাপের সুযোগ পাইবার জন্য আগন্তকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল|। 
কিছুদিন যাইতে না যাইতে স্বামীজী দেখিতে পাইলেন, নিউ ইয়র্কে তিনি যেমন 
কর্মব্যাপৃত ছিলেন, এখানেও ঠিক তাহাই ঘটিল। ইংলগ্ডের সংবাদপত্রেও 
তাহার কার্ধাবলীর সংবাদ সাগ্রহে ও সসম্মানে মৃত্রিত হইল । অনেক সংবাদপত্র- 
প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারের জন্য আসিলেন ; ইহাদের মধ্যে “দি ওয়েস্ট মিনিস্টার 
গেজেট, “দি স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকাহয়ের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য । 

স্বামীজী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বাক্তিগত মেলা-মেশা ও সংগ্রসঙ্গাদিতেই 
লণ্ডনের দিনগুলি কাটিবে। কিন্তু খবরের কাগজে প্রকাশিত তৎকালীন 
সংবাদার্দি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অচিরে জনসাধারণের সেবায় 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন। তাহার খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কার্ধধারারও 
বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। যে সকল বন্ধু এইসব কার্ধে তাহার সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন এবং ধাহাদের সাহায্যে তিনি ইংরেজ-সমাজে সুপরিচিত হুইয়্াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য | তিনি অনেকটা 
হিন্দৃতাবাপন্ন ছিলেন এবং একসময়ে হিমালরের আলমোড়া অঞ্চলে নিরা মিষাশী 
থাকিয়া তপন্তা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বিষ্যোৎসাহী ছিলেন ও 
হিনদুাস্ত্, বিশেষতঃ বেদাস্তমত ইংলগ্ডে প্রচারিত হয়, ইহা তাহার প্রাণের ইচ্ছা 
ছিল। ইহা! ছাড়া তাহার ধনবল ও ধশোবল ছিল। অতএব ইহার বন্ধুত্ব 
স্বামীজীর পক্ষে খুবই ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । ইনি পরে ম্বামীজীর শিত্ঠত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কুমারী মুলার তো ছিলেনই। তাছাড়া! প্রথমাবস্থায় যেসব 
সম্মানিত ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তীহার্দের মধ্যে লেডি 
ইসাবেল মার্গেসন প্রভৃতি কুলীন জশ্প্রদায়ের অনেকেও ছিলেন। স্থারমীজী 
ইহাদের আগ্রহ মিটাইবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেন । 

জননমাজ শ্বাধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বুবিয়। তাহার বন্ধুগণ ২২শে 
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অক্টোবর লগুনের সন্থান্ত পল্লী পিকাডিলীতে অবস্থিত প্রিন্সেস হলে তাহার 
একটি বক্তৃতার আয়োজন করিলেন। এই হলে স্বামীজী সেই সন্ধায় 
“আত্মবিজ্ঞান সন্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় লগ্ুনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত বন 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভাষণটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং পরদিবস 
সংবাদপত্রগুলি উহার উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করিয়াছিল । 

স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখিয়াছিল £ 

"সেদিন এক ভারতীয় যৃবক প্রিন্সেন হলে বক্তৃত৷ দিয়াছিলেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীদের মধ্যে এরূপ 
উৎকৃষ্ট বক্তা আর কথন ইংলগ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হন নাই ।...বক্তৃতাপ্রদান- 
কালে তিনি মহাত্মা বৃদ্ধ ও যীশুর ছুই-চারিটি কথার তুলনায় রাশি রাশি 
কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তিকার্দি দ্বারা মানুষের যে কত 
সামান্য উপকার সাধিত হইতেছে তংসন্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 
ব্তৃতাটি ষে তিনি পূর্বে প্রস্তত করিয়া আমেন নাই, ইহা স্পষ্ট বৃঝা যায়। 
তাহার কণন্বর মধুর এবং বক্তৃতা দিবার সময়ে মুখে একটি কথাও বাঁধে না।” 

'লগ্ুন ডেলি ক্রনিকল+-এ প্রকাশিত হইয়াছিল : 

“জনপ্রিয় হিন্দসন্নযাী বিবেকানন্দ, ধাহার আকৃতির সহিত বৃদ্ধের ইতিহাস- 
বিদিত মুখের স্পষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, তিনি আমাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রিক এন্বর্যকে, 
আমাদের নিষ্টর যুদ্ধকে এবং আমাদের পরধর্ম-অসাইফুততাকে এই বলিয়। নিন্দা 
করেন যে, এইরূপ মূল্যের বিনিময়ে যদি আমাদের স্পর্ধার বস্ত এই সভ্যতা অর্জন 
করিতে হয়, তবে হিন্দুরা ইহার কিছুই চায় না।” 

“ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট'-এর জনৈক সাংবাদিক ম্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ২৩শে অক্টোবর এ পত্রিকায় "লগুনে একজন ভারতীয় যোগী” এই 
শিরোনামা-যুক্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে 
ইহাও লিখিত ছিল : এণ্রীষ্ান ধর্মাধ্যক্ষদের “মাইটার*-সদৃশ পাগড়ি-পরিছিত 
এবং শাস্ত অথচ সৌজন্যপূর্ণ মুখা বয়ববিশিষ্ট স্বামীজীর চেহারা বড়ই আকর্ণিয়। 
স্বামীজী যখন কথা কহেন, তখন তাহার মুখ বালকের মুখের ন্যায় ভাস্বর হইয়। 
উঠে_মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সন্তাবপূর্ণ 1” উক্ত সাংবাদিক দীর্ঘকাল 
ধরিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপ করেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাহাকে বৃঝাইয়া 
দেন, তিনি কেন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়াছেন। বাজী বীর গুরুর 
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কথাও বলেন এবং জানান যে, তিনি কোন অম্প্রদ্দায় গঠন করিতে আসেন নাই, 
কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করিতেও আগ্রহশীল নহেন, তিনি গুধূ 
বেদাস্তের মৌলিক ও বিশ্বজনীন তথ্যগুলিই প্রচার করিতে চান এবং আশা 
করেন যে, শ্রোতারা প্রত্যেন্ডে এগুলি গ্রহ্ণপূর্বক নিজ নিজ ভাবে জীবনে 
রূপায়িত করিবে । তিনি বলিয়াছিলেন : “আমি কোন গোপন-সম্পরদায়ের 
প্রবক্তা নহি, অথবা! আমি বিশ্বাসও করি না যে, এই জাতীয় দলের দ্বারা কোন 
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ।” “গেজেট+-এর সংবাদদাতা ম্বামীজীর সমস্ত/কথা 
আঘর্শ ও আমেরিকায় সাফল্যের বিবরণ টুকিয়! লইয়াছিলেন এবং যথাকালে 
প্রবন্ধাকারে ছাপাইয়াছিলেন। প্রবন্ধশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন £ “আমি 
অতঃপর তাহার নিকট বিদায় লইলাম। আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিকতাপূর্ণ ব্যক্তি, একথা 
আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ।” 

এইরূপে লগ্ডনের শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পর ও ধামিক সমাজ এই হিন্দু-সন্ন্যাসীর 
ব্যক্তিত্ব, মতামত ও গুণাবলী সম্বন্ধে বু বিবরণ অবগত হইলেন এবং তাহার 
ফলে তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা ও ওৎস্ুুক্য বর্ধিত হওয়ায় স্বামীজী নিত্য নূতন 
অন্ু্রাগী লাভ করিতে থাকিলেন। ইংরেজগণকে এইভাবে হিন্দ্-মতের সমর্থক ও 
তাহার নিজের প্রতি শ্রদ্ধালু দেখিয়া! স্বামীজী বিশেষ জন্তষ্ট হইলেন। তিনি 
সর্বপ্রযত্বে এই শ্বল্লকালের অবস্থানের সুযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হৃদয়কেন্দ্ে একটা 
স্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার গুণে মৃগ্ধ হইয়! ধাহারা 
আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্ততম। ছিলেন শ্রীমতী মার্গারেট ই. নোবল, 
যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে ভারতে ও ভরতেতর দেশে স্থুপরিচিতা 
হইয়াছিলেন। তাহার নিকট চমতকার লাগিয়াছিল ন্বামীজীর ধর্মতত্ব বিষয়ে 
অভিনব উদার বাণী এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে বিচারপৃত নবীন চিন্তাধারা ; আর 
তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, “ম্বামীজীর আহ্বান বিঘোষিত হইয়াছিল, মানুষের 
মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শত্তিগ্রদ তাহারই নামে, পরস্ত মানুষের মধ্যে যাহা 
কিছু নীচ ও অশিব তাহার উপর উহা! নির্ভর করে নাই” স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাতের পূর্বে এবং কিছুকাল পরেও মার্গারেট ইংলগ্ডে শিক্ষাকার্ধে ব্রতী 
ছিলেন এবং তিনি স্বগ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এতঘ্যতীত 
শিক্ষাকার্ধের পরিপুষ্টি-সাধনকল্পে সংস্থাপিত “সিসেম ক্লাবে'রও তিনি একজন 
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প্রধান সদস্য! ছিলেন। তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে সকলেই ছিলেন শ্াস্তপ্রকতি ও 
ন্ুশিক্ষিত। আধুনিক সমন্ত চিন্তাধারা! ও উহার প্রভাবের প্রতি তাহার একটা 
প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। স্বামীজীর বাক্যগুলি তিনি প্রথমেই আপন নিকষে 
কষিয়। বুঝিলেন, তাহার পক্ষে উহার অনেকটা নিধিচারে গ্রহণ কর! কঠিন। 
কিন্ত স্বামীজী জানিতেন, নিবেদিতার এই দ্বিধা নূতন ভাবাদর্শে প্রবেশ করারই 
প্রথম প্রয়াস, কারণ তিনি বৃঝিয়াছিলেন, শ্রদন্ধামিশ্রিত-বিচারপরায়ণা নিবেদিতা 
যদি একবার তাহার মতবাদ পরীক্ষাপূর্বক স্বীকার করেন, তবে তিনিই কালে 
হইবেন এই নববাণী-প্রচারের সর্বাগ্রণী মৃখপাত্রী। নিবেদিতা নিজেও বলিয়া 
গিয়াছেন, স্বামীজীর মতসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে তাহার বহু মাস 
লাগিয়াছিল। আবার স্বামীজীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতের যে হ্ৃদহগ্রাহী 
বিবরণটি তিনি দিয়াছেন, তাহ! হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, তিনি প্রথম দিন 
হইতেই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন । ফলতঃ সেদিন হইতেই 
মার্গারেট স্বামীজীর কথাগুলির গভীর অনুধ্যানে রত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর 
লগ্ন ত্যাগের পূর্বেই নিবেদিতা তাহাকে আচার্পদে বরণ করিয়াছিলেন । 
প্রথম সাক্ষাৎকারের চমৎকার বর্ণনাটি এই ২ “সত্য কথা! বলিতে কি, সেই সুদূর 
লণ্ডনেও আমি যখন তাহার প্রথম দর্শন পাই, সেই দিনের কথ! ম্মরণ করির! 
আজ যেমন তাহার স্থর্যকিরণোজ্জল জন্মভূমির সহিত জড়ানে। অসংখ্য কখ। আমার 
স্থৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, তবাহারও মনে সেদিন নিশ্চয়ই এরূপ হুইয়া! থাকিবে । 
সে সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতের অপরাহ্ণ, যদিও স্থানটি 
ছিল লগ্ডনের ওয়েস্ট এও-এর একটি বৈঠকখানা। অর্ধচন্দ্রাকারে উপবিষ্ট এক 
শ্রোতৃমগ্ডলীর সম্থথে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, আর তাহার পশ্চাতে ছিল অগ্নিকুণ্ড। 
প্রশ্নের পর প্রশ্নের যখন তিনি উত্তর দিতেছিলেন এবং উত্তরগুলি বুঝাইবার জন্য 
নুর করিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোক নৈশ 
অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে, আর সমস্ত দৃশ্যটি তাহার নিকট ভারতীয় 
উদ্যানেরই একটা অভিনব সংস্করণ অথবা স্ৃ্ধান্তকালে যখন সাধু আসিয়! কূপের 
ধারে কিংবা গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষতলে আসন পাতেন আর গ্রামের শ্রোতার। 
তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসে, উহারই আর একটা অদ্ভুত প্রকারভেদ বলিয়। 
মনে হৃইয়। থাকিবে । ইংলণ্ডে শ্বামীজীকে আর কখনও এইরূপ অনাড়ম্বর 
আচার্যরূপে দেখিতে পাই নাই। অতঃপর তিনি বক্তৃতাপ্রদানেই ব্যস্ত 
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থাকিতেন, অথবা যে-সকল প্রশ্রের তিনি উত্তর দিতেন তাহা! আসিত বিধিবদ্ধ 
রীতিতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রোতৃমগ্ডলী হইতে । এই প্রথম বারেই মাত্র 
আমরা পনর-যোল জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং আমরা অনেকেই ছিলাম 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর তিনি আমাদের মধ্যে তাহার লাল রঙ-এর আলখাল্লা ও 
কোমরবন্ধ পরিয়া বসিয়া যেন কোন সুদূর দেশের কাহিনী শুনাইতেছিলেন ও 
মাঝে মাঝে এক অদ্ভূত অভ্যাসবশে বলিতেছিলেন, “শিব, শিব । রা 
আননে ছিল কোমলতা ও উচ্চভাবের এমন এক মধুর সমাবেশ যাহা! ধ্যানপরায়ণ 
ব্যাক্তিদের বদনে ফুটিয়া উঠে__এ যেন সেই মুখচ্ছবি যাহা মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট 
বীপুগ্রীষ্টের মুখে রাফেলের তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে । সে অপরাহ্থের পর আজ 
দশ বৎসর কাটিয়া! গিয়াছে । কিন্ত সেদিন তিনি যে অংস্কৃত শ্লোকাবলী আবৃত্তি 
করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিশ বিস্বৃত হইবার নহে; দে আবৃত্তি হইয়াছিল 
প্রাচ্যদ্দেশীয় সেই অপূর্ব স্থরে যাহা আমাদের গির্জাগুলিতে শ্রুত গ্রেগোরিয়ান 
স্থুরেরই সদৃশ, অথচ উহা! হইতে কতই পৃথক্‌ 1” 

লগ্ডনের অভিজাতগৃহে বা ক্লাবগুলিতে স্বামীজী যেসব ঘরোয়া বৈঠকে 
মিলিত হইতেন, তাহাতে তিনি ভারতীয় ধর্মমতের, বিশেষতঃ বেদান্তের 
মৌলিক তথ্যগুলির আর্লাচনা করিতেন । আমেরিকার ন্যায় ইংলগ্ডেও তাহাকে 
বহু প্রকার অজ্র প্রশ্রবাণের সন্থধীন হইতে হইত) এখানেও তিনি ঝটিতি 
উত্তরপ্রদান, শ্লেষযুক্ত প্রত্যুত্তর, হাস্ত-কৌতৃক প্রভৃতির দ্বারা সকলের চিত্তাকর্ষণ 
করিতেন, অথচ মূল অধ্যাত্মচর্চার ধারা কখনও ব্যাহত হইত না। পাশ্চাত্- 
সুলভ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মলাভ-গ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রায়ই তিনি তীব্র সমালোচনা 
করিতেন এবং এশ্বর্কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণী দেখাইতেন। এই 
ভাবছয্নের প্রতিপক্ষরূপে তিনি ধর্মজগতে হিন্দ্র্দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথ' 
তুলিতেন এবং ত্যাগের মহিমাকীর্তনে শতমুখ হইয়া উঠিতেন। 

স্বামীজীর বক্তৃতা ও আলাপ শ্রোতার হৃদয়ে অনেকক্ষেত্রে ভাবোচ্ছাস 
জাগাইত ও সর্বদাই নবালোক আনিয়! দিত। এই বিষয়ে একটি প্ররুষ্ট চমৎকার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছিল একদিন ওয়েস্ট এণ্-এর এক বৈঠকখানায় ঘরোয়া 
আলাপপ্রসঙ্গে। সেদিন তাহার সম্থখে উপবিষ্টা ছিলেন লগুনের সন্তাস্তকুলের 
কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা জননী এবং স্বামীজীর বাগ্মিতা স্বীয় প্রভাবপ্রসারের 
শক্তিতে যেন সেদিন চরমে উঠিয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেমের মহত্ব 
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আর স্বামীজী দেখাইয়া দিতেছিলেন, প্রেম মানবচিত্তকে স্বার্থত্যাগের কত উচ্চ- 
ত্তরে উন্নীত করে এবং মনের সর্বপ্রকার উধ্বতম ভাবরাশিকে কিরূপে স্বকার্ষে 
নিয়োগ করে। কথাটি দৃষ্টাস্তসহায়ে বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "ধরুন 
রাস্তায় অকন্মাৎ আপনাদের সামনে একটা বাঘ এসে হাজির হল। এতে 
আপনারা কতই না ভীত-সন্ত্স্ত হবেন এবং আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে কতই 
না ব্যাকুল হবেন! কিন্তু-_” বলিতে গিয়! তাহার কণ্ঠধ্বনি অকম্মাৎ পরিবন্তিত 
হইয়া গেল এবং আধ্যাত্মিক তেজংপুষ্ট ব্যক্তির বদন যেমন দিব্যবল ও সাহসে 
উদ্ভাসিত থাকে, তাহারও মুখ অকন্মাৎ তেমনি প্রজলিত হইল, আর তিনি 
বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “মনে করুন এ বাঘের পথে একটি ক্ষুত্র নিরুপায় শিপু 
পড়ে আছে, তখন আপনারা! কোথায় যাবেন? বাঘের মুখের সামনে-_ 
আপনাদের যে-কেহ সেখানে গিয়েই দাড়াবেন_ আমার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই।” শ্রোত্রীবৃন্দ তাহার এই মনোরম মন্তব্যে মুগ্ধ হইয়া! গেলেন, কারণ ইহার 
মধ্যে এমনু একটা! সত্যৃষ্টি ছিল যাহা মাতৃহৃদয়ের স্েছের সহিত স্মুনিবিড় পরিচয় 
দিতেছিল, অথচ সব হৃদয়গুলিকেই অধিকতর স্বার্থত্যাগের আদর্শাভিমুধে সবলে 
আকর্ষণ করিতেছিল। তাঁহার এই অপূর্ব গুণাবলীর-_ত্তাহার ব্যক্তিত্বের অসীম 
আকর্ষণ, তাহার সহজ সরল উক্তি, তাহার প্রাঞ্জলতা, তাহার অভ্রান্ত দৃষ্টি--এই 
সকল মিলিয় তাহার বাক্যাবলীকে অপূর্ব শক্তিসমন্থিত ও ছুনিবার করিয়া 
তুলিত; শ্রোতার মনে উহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস জন্মাইয়! দিত এবং বক্তা ও 
শ্রোতাকে এক চিরস্থায়ী বন্ধুত্বস্থত্রে গ্রথিত করিত। দেশ, কাল ব৷ পাত্রের 
বিভেদ-স্থলেও এই প্রভাবের ব্যতিক্রম হইত না। এই জন্যই তিনি দেশ-বিদেশে 
অতি একনিষ্ঠ ও অকপট ধর্মপ্রাণ বনু শিষ্য ও বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। আর 
এই সর্বজনীন প্রভাবের কারণও ছিল যথেষ্ট । কেনন! তুলনামূলক দৃষ্টি অবলম্বনে 
তিনি যেভাবে জগতের ধর্মগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়! তাহাদের উৎকর্যা্দি মুস্পষ্ট- 
রূপে দেখাইয়া দিতেন, তাহার বাণীতে যে সার্বভৌম প্রেম, উদার মনোভাব এবং 
বিদ্যাবত্তা ও নুসংস্কৃতির পরিচয় ফুটিয়! উঠিত, তাহার প্রচারিত ভাবরাশিতে যে 
অভিনবত্ত প্রকটিত হইত, তাহার মৌলিক চিন্তা যেভাবে নৈতিকতার ভিত্তি 
নবীনভাবে দৃঢপ্রতিঠিত করিত, আর যেরূপ প্রাণঢালা ভালবাসা লইয়া তিনি 
সকলের সহিত ভাবের আদানপপ্রঘানে প্রবৃত্ত হইতেন__তাহাতে এইরূপ হওয়াই 
ছিল খুব স্বাভাবিক। অনেক দিক হইতেই ম্বামীজীর বার্ত! ছিল একাধারে 
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_সভিনব ও প্রাণপ্রদ। আর এই সমন্ডের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল তাহার 
আত্মিক বল, বীর্য ও অভীঃ। 

স্বামীজীর মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তাহার এই প্রথম ইংলগ্ডে 
আগমনের ফলে সেখানে বেদাস্তের ভিত্তি এমন দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, 
ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে যে কোন দিন তিনি উহার উপর বিশাল স্থায়ী সৌধ 
নির্যাণ করিতে পারিবেন। প্রথম যখন তিনি ইংলগ্ডে আসার কথা৷ ভাবিত্রে, 
তখন শুধু পরীক্ষা হিসাবে সেখানকার লোকের মনোভাব নিরীক্ষণের অধিক 
আশা পোষণ করিতেন না। কিন্তু সেখানে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ 
আগমন শুধু পর্যবেক্ষণ নহে, প্রত্যুত তিনি প্রকৃত মূল্যবান কার্ধে লিপ্ত হইয়াছেন 
এবং উহা! আশাভীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । সংবাদপত্রসমূহ তাহার 
চিন্তাগুলিকে সাদরে অভ্যর্থন1 করিয়া জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়! দ্বিয়াছিল; 
মহানগরের জন্ধাস্ত ব্যক্তিদের বহু গৃহে ও ক্লাবে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং 
ধর্মযাজকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় অনেকেও তাহাকে বন্ধুভাবে সাদরে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংরেজ নরনারী সত্ব্ধে তাহার পূর্ববর্তী 
ধারণার আমল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল । আমেরিকাতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
জনসমাজ তাহার চিস্তারাশিকে ঝটিতি সোৎসাহে গ্রহণ করে; কিন্তু ইংলগ্ডে 
তিনি দেখিলেন তাহারা যদ্দিও নৃতন বার্তাটি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার 
করিতে ও এঁ চিন্তাধারার প্রশংসা করিতে ততটা তৎপর নহে এবং স্বভাবতঃই 
যদ্দিও তাহার! অধিকতর রক্ষণশীল, তথাপি সত্যসত্যই কোন আচার্ধের গুণে 
মুদ্ধ হইলে এবং তাহার উপদেশের মূল্য বৃঝিতে পারিলে তাহারা একবার যাহা 
ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না| স্বামীজীর সর্বদাই বিশ্বাস ছিল যে, ভারত 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহুবার পরাধীন হইলেও যৃগেযুগে তাহার অধ্যাত্মবাণী 
বিজেতাকে বিমোহিত করিয়াছে এবং বিজেতারই শক্তি অবলম্বনে উহা বিশ্বের 
বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত হইয়াছে । তাৎকালিক জগতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও 
জ্বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ইংরেজ-জাতির মনে ভারতীয় ভাবরাশির প্রতি 
এই গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক স্বামীজীর দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিস্যৎ 
সম্ভাবনার আকররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল । স্বামীজীর এ সময়ের পত্রাবলীতে 
এই সকল কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়|, 

শ্রীযুক্তা লেগেটকে তিনি অক্টোবর মাসে লিখিয়াছিলেন, “এখানে ইংরেজরা 


লওন ২৩১ 


খুবই বন্ধুভাবাপরন । কতিপয় আযাংলো-ইত্য়ান ব্যতিরেকে কেউ কালা 
আদমীদের ঘ্বণা করে না। এমন কি রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য করে কেউ কোন 
ব্যঙ্গরব করে না।***আবার যে-সকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ধকে 
ভালবাসে, তার হিন্দুদের চেয়েও বেশী “হিন্দ্র'। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন 
ষে, এখানে আমি নিখৃ'ত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তত প্রচুর তরিতরকারি পাচ্ছি.। 
যখন একজন ইংরেজ একটি জিনিস ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ 
করে।” (“বাণী ও রচনা) ৭১৬৫ )। ২০শে অক্টোবর তিনি শ্রীমতী 
ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, “এক হিসাবে এদেশ আমার মাতৃভূমি, ্থুতরাং 
পূর্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি” ২৪শে অক্টোবরের পৰ্রে 
( আলাদিঙ্গাকে ) আছে, “এ পর্যস্ত দেখছ, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন কর! 
হয়েছে ।” ১৮ই নভেম্বরের পত্রে আছে, “ইংলগ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব 
চমৎকার হয়েছে; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি । ইংরেজরা খবরের কাগজে 
বেশী বকে না, কিন্ত নীরবে কাজ করে । আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক 
বেশী কাজ হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস । দলে দলে লোক আসছে, কিন্ত 
এত লোকের জন্য তো আমার জায়গা! নেই। সুতরাং বড় বড় সন্তাস্ত মহিলা ও 
অন্যান্য সকলেই মেঝের উপর আষনপি'ড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা 
করতে বলি যে, তারা যেন ভারতীয় আকাশের তলে শাখাগ্রশাখা-সমন্িত একটি 
বিস্তীর্ঘ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে-_তারা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দই করে।” 
১৩ই নভেম্বরের পত্রে (স্বামী অখগ্ডানন্দকে ) আছে, “এদেশে সকল কাজ ধীরে 
ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে 
নী। আমেরিকানরা চটপটে, কিন্তু অনেকট। খড়ের আগুনের মতে |” 

আলাসিঙ্গাকে লিখিত তাহার ২৪শে অক্টোবরের পত্রে জানা যায় £ “আগামী 
মঙ্গলবার লগ্ডনে গিয়ে ৮* ওকলি স্ট্রীট, চেলসী, লগ্তন, এস. ডক্লিউ- ঠিকানায় 
একমাস থাকব 1৮ রিডিং ছাড়িয়া! অতঃপর তিনি এ বাড়িতেই সংপ্রসঙ্গা্দি 
চালাইতেন ; এ ঠিকানা হইতে লিখিত কয়েকখানি চিঠি “বাণী ও রচনা'তে 
স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ কাজের স্থবিধার জন্য এই স্থানপরিবর্তন আবশ্তক 
হইয়াছিল । 

পত্রাবলী হইতে স্বামীজীর লণ্ডনের কার্ষের যে কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়, 
তাহা এইরূপ £ সেপ্টেম্বর মাসে স্টারির বাটীতে অবস্থানকালে স্বামীজী 


টি 
রা 1: 
নু রা. 
তা 
( 
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২৩২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জনসাধারণের জন্য বিশেষ কোন কার্ধ ন1 করিয়। স্টার্তিকে সংস্কৃত-চর্চায় ও 
নারদীয় ভক্তিস্থত্রের ইংরেজী অনুবাদে সাহায্য করেন। তাছাড়া স্বয়ং শাস্ত্র 
গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি শ্রীযুক্তা বুলকে ২৪শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন, 
“মিঃ জ্টািকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য 
কোন কাজই করিনি।” আর শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছিলেন, « 
সংস্কৃত ভাষায় সুপত্ডিত। ন্ুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্দের ভাষ্ুপাঠে আমরা 
সর্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ষ ও দর্শন চলেছে ।” শ্রীযুক্ত! বৃনীকে 
লিখিত ৬ই অক্টোবরের পত্রেও আছে, “আমি মিঃ স্টাঙ্ডির সহিত “ভক্তি? 
একখানি পুস্তকের অন্বাদ করিতেছি, প্রচুর টাকা সমেত উহা শীগ্রই প্রকাশিত 
হইবে ।” তাহার পরবর্তীকালের বত্তৃতাদি সম্বন্ধে জান! যায়, “গুনে ও লণ্ডনের 
কাছেপিঠে কয়েকটি বন্তৃত৷ দেবো; ২২ তারিখে (অক্টোবর ) সাড়ে আটটার 
সময় প্রিন্সেস হলে দেবে! সাধারণের জন্য একটি” (ম্যাকলাউডকে লিখিত 
অক্টোবরের চিঠি )। “এই মাসে আমাকে লগুনে দুইটি এবং মেডেন-হেডে 
একটি বক্তৃতা দিতে হইবে । ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খুলিবার ও পারিবারিক 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবার স্থবিধা হইবে” (৬ই অক্টোবরের পত্র)। “মিঃ 
চেমিয়ারের ওখানে যে ক্লাস হ'ত তা৷ শেষ হ'ল |. আগামী শনিবার রাত্রি থেকে 
আমার বাসাতেই হবে। আমার ক্লাসের জন্য দু-একথান| চলনসই বড় ঘর পাব, 
আশা করি। মনকিওর কনওয়ের নৈতিক সমিতির নিমন্ত্রণে ১*ই তারিখে 
তাদের ওখানে বক্তৃতা দেবো । আগামী মঙ্গলবার ব্যাল্বোয়া সমিতিতে 
বন্তৃতা” (৩১শে অক্টোবরের পত্র__ম্যাকলাউডকে )। ্ব্যালেরেন সোসাইটির 
টিকিটের সংখ্যা ৩৫। বিষয় হ'ল--“ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ”) 
সভাপতির স্থান শুন্য” ( ১লা নভেম্বরের চিঠি-_স্টান্ডিকে )। 

অবস্ত ইহা তাহার কার্ধের অতি অসম্পূর্ণ তালিকা) অন্পূর্ণ তালিকা নিশ্চয়ই 
ইহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘতর ছিল। মোটের উপর এই সময় তিনি কঠোর 
পরিশ্রম করিতেছিলেন ও তাহার ফলে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। স্টাির 
বাড়ি হইতে স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে তিনি নিজেই পত্রযোগে জানাইয়াঁছিলেন, 
“আমার এই স্বরে ঘুরে লেকচার ক'রে শরীর অত্যন্ত 0৫০৩ (্াযপ্রধান ) 
হয়ে পড়ছে_প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একল1। দেশের 


লোকের কথা কি বলো? কেউ না একটা পয়স! দিয়ে এ-প্যস্ত সহায়তা করেছে, 


লগুন ৮ 


না একজন জাহাধ্য করতে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহাযা চায়_ 
এবং যত কর ততই চায়। তারপর যদি আর ন! পারো তো তুমি চোর!” 
(“বাণী ও রচনা”, ৭1১৭৪ )। নিষ্কামভাবে কলিকাতার বন্ধুবান্ধবকে ও 
মান্রীজের কাজে তিনি অর্থসাহায্য পাঠাইতেন, 'ব্রক্ষবাদিন্-এর জন্য গ্রাহক 
সংগ্রহ করিতেন ও অন্ত প্রকারে সাহায্য বরাবরই করিতেন। কিন্তু ইংলগ্ডে 
আমেরিকার মতো অর্থসাচ্ছল্য ছিল না। তাহার পত্রেই প্রকাশ, সঞ্চিত অর্থে 
ও স্টান্ডির আন্ুকৃল্যে লগ্ডনের কার্য চালাইয়া অবশেষে আমেরিকায় ফিরিয়া 
যাইবার মতো! অর্থ মাত্র অবশিষ্ট ছিল; কারণ ইংলগ্ের শ্রোতারা আগ্রহবান 
হইলেও তেমন দাতা ছিলেন না। স্বীয় পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দ্ুকে এরূপ করতে 
হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত।” ( “বাণী ও রচনা”, ৭৯৭৯ )। 

্বাস্থ্যভঙ্গের বা সংকাধার্থ উপযুক্ত অর্থাভাবের কথ! ছাড়িয়া! দিলে প্রায় 
তিন মাস শ্রমের পর স্বামীজীর সম্ভতোষলাভের যথেষ্ট কারণ ছিল, ইহা স্বামীজীর 
নিজের কথা ভিন্ন অন্য স্ত্রেও জান। যায় । স্বামীজীর ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন 
এইরূপ এক ব্যক্তি এক সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, “লগুনের বিশিষ্ট পরিবারের 
কোন কোন ভদ্রমহিলা! চেয়ারের অভাবে আসন-পি'ড়ি হইয়া মেঝেতে বসিয়' 
গুরুর প্রতি ভারতীয় চেলাদের সদৃশ পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া উপদেশ শুনিতেছেন, এরূপ 
দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ইংরেজী-ভাষা-ভাষী জাতির হৃদয়ে স্বামীজী 
ভারতের জন্য যে ভালবাসা ও সহানুভূতি উদ্দীপিত করিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই 
ভারতের উন্নতির পক্ষে একটি সুদৃঢ় সমৃন্নত স্তস্তের সদৃশ হইয়া উঠিবে |” 

শ্রীক্ত ই. টি. স্টাতি 'ত্রহ্ষবাদিন্য পত্রে লিখিয়াছিলেন £ "স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংলণ্ডে আগমনের ফলে ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঠিক ঠিক 
খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে এবং তাহাদের নিকট শুধু উপস্থিত হইলেই 
দেখা যাইবে যে, এই দেশেও চিন্তাশীল ও স্থৃশিক্ষিত এমন একদল লোক আছেন 
যাহারা ভারতের প্রাণপ্রদ চিন্তাধারার সাহায্যে সবিশেষ উপরূত হইতে প্রস্তত। 
"আবার এদেশে স্বামীজী যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছেন, গির্জার বেদী 
হুইতে উচ্চারিত কোন কোন ভাষণে ষখন তাহার উল্লেখ শুনিতে পাওয়! যায়, 
তখন তাহা হইতেও ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, যেসকল উদারচিত্ব পাশ্চাত্য 
ধর্মযাজক খোলা মনে তাহার সহিত মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা তাহারই 
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সাহায্যে বিশুদ্ধ বৈদবাস্তিক তব্বসমূহকে কিরূপে ন্বধর্ম ব্যাখ্যাকল্লে প্রয়োগ বরা 
চলে তাহার উপায় শিখিতে পারিয়াছিলেন।'.-ম্বামী বিবেকানন্দ যে-সব ক্লাস 
করিতেন তাহাতে ইংরেজ-সমাজের বিবিধ স্তরের বহু ব্যক্তি আকুষ্ট হইতেন। 
ইহাদের অধিকাংশই এই দৃঢ ধারণ! লইয়া ফিরিতেন যে, আচার্ধ হিসাবে তাহার 
ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।"*-তিনি আমাদের এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন এমন 
একজন যোগিরূপে, ধাহার হৃদয় ছিল প্রেমে পুর্ণ এবং স্থিতি ছিল বহু যুগের 
এঁতিহো সমৃদ্ধ 1” ূ 

ইংলগ্ডের কার্ধের সাফল্য স্বামীজী শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং অধিকতর 
সাফল্যের সম্ভাবনার গভীর আশাও পোষণ করিতেন। লোকচিত্তে তাহার 
বার্তা স্থায়ী আসন পাতিয়াছিল, স্টাপ্ডির ন্যায় কর্মী তিনি লাভ করিয়াছিলেন, 
নিবেদিতার মতো কর্মীর আগমনের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন এবং ভারত- 
প্রত্যাগত ইংরেজ সেনানায়কদের মধ্যে বেদান্তের প্রতি অনুরাগ দর্শনে ভারতীয় 
কার্ধে অধিকতর সাহায্য লাভের আশার আলোক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তবু 
তিনি জানিতেন যে, আমেরিকায় আরন্ধ কার্ধে অবহেলা করিয়া তখনই দীর্ঘ 
কালের জন্য অগ্ঠাত্র অবস্থানের কথ! ভাবা যায় না। ইংলণ্ডে থাকাকালেও 
আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য তাগিদ আসিতেছিল। এই উভগ় সঙ্কটে পড়িয়া 
স্বামীজী স্থির করিয়াছিলেন, ভারত হইতে আর একজন সব্যাসীকে আনাইয়া 
ইংলগ্ডের কার্য তাহার হস্তে সমপ্পণপূর্বক তিনি স্বয়ং আমেরিকায় ফিরিয়া 
যাইবেন। শ্রীযুক্ত স্টাডিও এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন; ইংলগ্ডে এমন সুন্দরভাবে 
ষে কার্ধের স্থত্রপাত হইয়াছে, তাহ অকম্মাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে, এমন কথা তিনি 
ভাবিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য 
তিনি একজন হিন্দ্ব সর্যাসীর মুখাপেক্ষী ছিলেন; আর তিনি জানিতেন যে, 
স্বামীজীর পক্ষে দীর্ঘকাল ইংলগ্ডে থাকা সম্ভব হইবে না। অতএব নিজের 
বিবেচনান্থদারে এবং স্টাডির অনুরোধে স্বামীজী ভারতে গুরুভ্রাতার্দিগকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহার! যেন অবিলম্বে একজন উপযুক্ত সন্ন্যাসীকে ইংলগ্ডে 
প্রেরণ করেন। তিনি নিজে কৃতবিদ্ধ ত্যাগী ও শ্রীরামরুষের একাস্ত 
অনুরাগী স্বামী রামকষ্ণানন্দকে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অগত্যা! 
রামকুষণানন্দজীর আগমন অসম্ভব হইলে স্বামী সারঘানন্দ বা স্বামী অভেদানন্দকে 
পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আগমন তখন অসম্ভব ছিল, 
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কারণ তিনি তখন দারুণ চর্মরোগে ভূগিতেছিলেন। অপর ছুইজনেরও খধাধ হয় 
কোনও কারণে তখনই যাত্রা করা সম্ভব হয় নাই। অতএব আলমবাজাক মঠ 
হইতে অপর ছুই-একজনের নাম প্রস্তাবিত হইল; কিন্তু স্বামীজীর তাঁছা 
মনঃপুত হইল না__তিনি পুনর্বার পূর্বের ব্যক্তিদিগের কাহাকেও পাইবার 
আকাঙ্াই জানাইলেন, এমন কি আসার ব্যয় বাবদ কিছু টাকাও পাঠাইলেন ও 
কিভাবে আসিতে হইবে, কিরূপ পোষাক পরিতে হইবে ইত্যার্দি লিখিয়| 
পাঠাইলেন। তথাপি স্বামীজীর ইংলগু পরিত্যাগের পুর্বে কেহই আঙিলেন না। 
এই অবস্থায় হতাশ হইয়! তিনি এক সময়ে মাদ্রাজ হইতে স্বশিষ্য কাহাকেও 
আনাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। স্বামীজীর 
পত্রাবলী হইতে জানিতে পারা যায়, ২৪শে সেপ্টেপ্বর হইতে পূর্ণ দুই মাস 
এইভাবে চেষ্টা করিয়া এই বিষয়ে প্রায় বিফলকাম হইয়াই তিনি ২৭শে 
নভেম্বর বুধবার “ব্রিটানিক' জাহাজে আমেরিকা রওন] হইলেন । 

অবশ্য নৃতন জন্নযাসী না আসিলেও স্বামীজীর অবর্তমানে ইংলগ্ডের কাজ 
সম্পূর্ণ বন্ধ হইল না; কারণ শ্রীযুক্ত স্টান্ডির পৃর্বোদ্ধত প্রবদ্ধেই আছে £ “তিনি 
যখন আমেরিকায় ফিরিয়া গেলেন, তখন এইভাবে ষে প্রারস্ভিক কার্য সম্পার্দিত 
হইয়াছিল, তাহাকে বীাচাইয়া রাখিবার জন্য ভগবদূগীতা এবং এ জাতীয় ব্ষিয় 
অধ্যয়নের জন্য ক্লাস আরম্ভ হইল ।...এই ক্লাসগুলি এখনও চলিতেছে ।***এই 
জন্য কোন পরিচয়পত্রাদির প্রয়োজন নাই ।***কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই, 
হইবেও না। আর ইহার সহিত অর্থপ্রদ্দানেরও কোন সম্পর্ক নাই।* বলা 
বান্থল্য, এই কার্ধপরিচালনার প্রধান দায়িত্ব স্টাডি স্বদ্ধেই ন্যস্ত ছিল। 

মোটের উপর ইংলগ্ডের কাজে পূর্ণ সন্তোষ ও ভবিষ্যতে ফিরিয়া অধিকতর 
কার্ধ করার আকাঙ্ষা লইয়া ম্বামীজী ইংলগ্ড ত্যাগ করিলেন। ইংলপগ ও 
আমেরিকার কাজের যে তুলামূলক লিপি তিনি জাহাজে বসিয়া ৫ই ডিসেম্বর 
কুমারী এলবার্টাকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই কথার ন্ুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া 
যায়। পত্রে আছে, “এলবার্টী, তোমাদের দেশে ( আমেরিকায় ) বৈদাস্তিক 
চিন্তাধার! প্রথমে অজ্ঞ “বাতিকগ্রন্ত” ব্যক্তিদের ছারা প্রবতিত হয়েছিল, সেই 
প্রবর্তনের ফলে স্থষ্ট নান| অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী ক'রে নিতে 
হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাসগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর 
নরনারী কখন কখন যোগ দিয়েছেন, তাও মুষ্টিমেয় । আবার আমেরিকায় 
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টুল [লোকের। ধনী হবার ফলে তাদের সমন্ত সময় এই্র্য সন্তোগ করতে ও 
ইএনপীয়দের অন্করণ ( বোকার মতো? ) করতে করতে কাটে। অপর পক্ষে, 
২ বৈদাস্তিক মতবাদ দেশের সেরা জ্ঞানী ব্যিদের দ্বারা প্রবন্তিত হয়েছে 
এবং বং ইংল গুর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বু লোক আছেন, ধারা বিশেষ চিন্তাশীল । 
'তুমি শুনে অবাক হবে, এখানে আমি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ গ্রস্তত পেয়েছিলাম এরং 
বিশ্বাস করি যে, আমার কাজ আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী সফল হবে ।:.. 
ইংলও সন্বন্ধে আমার মত অনেকখানি পালটে গিয়েছে এবং আমি সানন্দে 
স্বীকার করি।” আর শ্রীয়ুক্ত। বুলকে তিনি ৮ই ডিসেম্বর জানাইলেন, “ইং 
আমি জন কয়েক বন্ধু রেখে এসেছি। আগামী গ্রীষ্মে ফিরে যাব, এই আশায় 
তারা আমার অনুপস্থিতিকালে কাজ করবেন।” 
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স্বামীজী ৬ই ডিসেম্বর ( ১৮৯৫ ) শুক্রবারে নিউ ইয়র্কে পৌছিলেন। বিন্তু 
এই যাত্রাটি তাহার নিকট মোটেই গ্রীতিপ্রদ ছিল না; সমুদ্রবক্ষ ছিল বঞ্ধা- 
বিক্ষুব্ধ এবং ইহাতে তাহার কয়েকিবসব্যাপী সমুত্রপীড়াও হইয়াছিল । আবার 
নিউ ইয়র্কে পৌছিবার পূর্বে ঘন কুয়াসার জন্য বহুক্ষণ জাহাজকে সমুদ্রমধ্যে 
দাড়াইয়! থাকিতে হইয়াছিল; কারণ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাই ৮ই 
ডিসেম্বরের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, প্দশদিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ 
সমুদ্রধাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌছেছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ 
ছিল এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি “সমৃদ্রপীড়ায়” (সী সিকনেস ) অতিশয় 
কষ্ট পেয়েছি ।” 

নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া তিনি ২২৮ ওয়েস্ট ৩৯ নং স্ট্রাট-এর বাড়িতে উঠিলেন। 
বন্ধুগণ এ বাড়িতেই তাহার বাসের জন্য ছুইখানি বড় ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন। স্বামী ক্পানন্দও তাহার সহিত সেই বাড়িতে বাস করিতে আরম্ত 
করিলেন। ঘর ছুইখানি ছিল দোতলায় অবস্থিত সম্মখের খানি রাস্তার উপরে 
এবং অপরখানি তাহার পশ্চাতে | প্রথমে স্বামীজী ও কৃপানন্দ ছুই বিভিন্ন 
কামরাতে থাকিতেন ; কিন্তু পরে কার্ধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাগম আবম্ভ 
হইলে কপানন্দ এ বাড়ির উচ্চতম তলায় একখানি ঘরে চলিয়া গেলেন, আর 
স্বামীজী পশ্চাতের ঘরখানিকে শয়নকক্ষ ও সম্মখের ধানিকে ক্লাস ইত্যাদির জন্য 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অবশ্য লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে উভয় 
ঘরেই তাহারা বসিত। 

আমরা জানি, স্বামীজী রিল এ ঝু'কিতেছিলেন এবং 
অর্থের সহিত সন্বদ্ধ ত্যাগ করিতে ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। লগ্ডন হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর এইদিকে আরও বেশি ঝু'কিলেন। ইহার প্পরস্ততিম্বরূপ ৮ই 
ডিসেম্বর তিনি শ্রীতুক। বূলকে লিখিলেন, “সাধারণের কাছে প্রকাশ্তভাবে বক্তৃতা 
দেওয়াটা আমি একেবারে ছেড়ে দেব স্থির.করেছি ; কারণ আমি দেখছি, আমার 
পক্ষে সর্বোৎকষ্ট কাজ হচ্ছে_ প্রকাশ্ত বন্তৃতায় কিংবা ঘরোয়া ক্লাসে টাকাকড়ির 
একদম ষংশরব না রাখা । পরিপামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং খারাপ দৃষ্টান্ত 
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দু ৮ 


টলণ্ডে আমি এ ধারায় কার্ধ করেছি এবং লোকজন স্বেচ্ছায় 
“দিতে এসেছিল, তাও ফেরত দিয়েছি।” এ পত্রেই তিনি জানিতে 
ছিলেন, চিকাগো গিয়া "ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব 
বৈ কিনা” তাহা যেন শ্রীযুক্তা বুল তাহাকে জানান, “অবশ্ত টাকাকড়ির ব্যাপার 
একদম বাদ দিতে হবে ।” | 
স্বামীজী চিকাগো যাইবার কথা ভাবিয়াছিলেন কিন্তু যাওয়া হয় নাই) 
কারণ ০ই ডিসেম্বর, সোমবার হইতেই তাহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস আরম্ভ হই 
গেল। বিরক্তিকর সমৃত্রযাত্র! ও সমূত্র-রোগের পর মাত্র তিনটি দিন 
অবকাশ লইলেন। অবশ্ এই তিন দিনও বিশ্রাম অল্পই মিলিল; কারণ পুরাতন 
বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদিতেই এ অল্প সময় কাটিয়া গেল । ক্লাস- 
গুলির খবর ওলি বূলকে লিখিত স্বামী কুপানন্দের ( ১০ই ডিসেম্বরের ) এক পত্র 
হইতে জান! যায় £ “স্বামীজী কাল সন্ধ্যায় একটি বক্তৃতা করিয়া! তাহার কার্ধ 
আরম্ভ করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি যোগের বিবিধ প্রণালীর কথা বলিয়াছেন। 
তিনি যেন ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। ঘর ছুইখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছিল; 
এবং মনে হয় আন্দোলনটি এই বৎসর বিশাল আকার ধারণ করিবে । এই সঙ্গে 
বিভিন্ন যোগের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলির তালিকা পাঠাইলাম।” এ তালিকাটি 
পাওয়া যায় নাই। তবু ইহা নিশ্চিত যে, এ সময়ে স্বামীজী কর্মযোগ, রাজযোগ 
ও জানযোগ-_এই যোগত্রয় সন্বদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ 
সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদ্‌ সন্বদ্ধেও ক্লাস করিতেন। কৃ্পানন্দের আর একখানি পত্র 
হইতে বক্তৃতার কয়েকটি বিষয়ের নাম পাওয়া যায়-_-প্রাণ ও উহার পরবর্তী 
বিকার”, “মন ; উহার ক্রিয়া ও সংযম”, “প্রধান যোগ-সাধনগুলি”, “উপনিষদ্‌*। 
এই অসম্পূর্ণ তালিক! দেখিলেও মনে হয়, স্বামীজী অল্প সময়ে অধিক পরিশ্রম 
করিয়া যেন তাহার বাণীর একটা নি্র্ষ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই 
উদ্দেশ্য অনুসারে ১*ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২৩শে ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত 
তিনি দিনে দুইবার ক্লাস করিতেন, রবিবারও বাদ পড়িত না, এমন কি বড়দিনের 
প্রাকৃসন্ধ্যায়ও ভক্তিযোগ সম্বদ্ধে ক্লাস করিয়া তবে রিজলী ম্যানর-এ লেগেটদের 
গৃহে অল্পদিনের জন্য বেড়াইতে ও বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। পর বৎসর 
(১৮৯৬) জানুআরির প্রথম সপ্তাহেই তাহার বস্কৃতাবলী আরম্ভ হয়, ক্লাসও 
চলিতে থাকে। সকালে এগারটায় ক্লাসে এমন সব পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা 
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আসিতেন ধাহারা পূর্বেই অনেকটা শিখিয়াছিলেন ; আর 01৮ 
আসিতেন নবাগন্ভকর!। ” 

স্বামীজী যে বাড়িতে থাকিতেন, উহার একতলায় ছিল রার 
ভাড়াটিয়া সকলেই সেখানে রান্না করিত। ফলে ঘরের জিনিসপত্র বড় অগ . 
ছিল, রার্লাও তেমন রুচিকর হইত না। অতএব স্বামীজীর অনুরোধে তাহার 
ছাত্রী শ্রীমতী সারা এলেন ওয়ান্ডোকে রন্ধনের দায়িত্ব লইতে হইল । ভগিনী 
দেবমাতার স্থতিকথা হইতে এ&ঁ কালের কিছু কিছু ঘটন1 জানিতে পারা যায় । 
দেবমাতার পূর্ব নাম ছিল কুমারী লরা গ্লেন। তিনি স্বামীজীর ক্লাসেরই মাধ্যমে 
ওয়ান্ডোর (হরিদাপীর ) সহিত পরিচিত হন এবং ওয়ান্ডোর মুখে এ সব 
প্রাচীন দিনের কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করেন। মনে রাখিতে হইবে, পূর্ববারে 
স্বামীজী ৩৩নং রাস্তার বাড়িতে ছিলেন, এবারে ৩৯ নম্বরে ( দেবমাতা যদিও 
৩৮ বলিয়াছেন )। দ্বিতীয় বাড়ি অপেক্ষাকৃত ভত্রপাড়ায় হইলেও উহাকে খুব 
সন্ত্ান্ত বল] চলে না। দেবমাতা এই দ্বিতীয় পল্পশীকেও তাই দরিদ্রপল্লী বলিয়াই 
বর্ণনা করিয়াছেন। দেবমাতা স্বামীজীর অন্ুরক্ত এবং তাহার ক্লাসের নিয়মিত 
ছাত্রী হইলেও কোন কারণে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্লিধ্যলাভ করিতে পারেন নাই। 
হয়তো তাহার ভগিনীর বিরোধই ইহার কারণ ছিল। ওয়াল্ডো ও স্থারমীজীর 
সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 

প্বামীজীর নিউ ইয়র্কের বক্তৃতা ও ক্লাসগুলিতে ধাহারা আসিতেন, তাহারা 
অচিরে এমন এক দীর্ঘকায়া, মর্ধাদ্রাশালিনী নারীমৃত্তির সহিত পরিচিত হইয়া 
পড়িতেন, যিনি সর্বকার্ষে ব্যন্ত থাকিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমরা 
শীপ্রই জানিতে পারিলাম, ইনি দর্শন ও অন্যান্য সাধারণ সাংস্কৃতিক বিষয়ে 
নুশিক্ষিতা কুমারী এলেন ওয়ান্ডো এবং ইনি রাল্ক ওয়ান্ডো৷ এমার্সনের 
দূরসম্পর্কায়া আত্মীয়! । স্বামীজী তাহার নাম দিয়াছিলেন “হরিদাসী' । আর 
নামটি ছিল খুব মানানসই--কারণ ইহা জানাই ছিল যে, তিনি ভগবৎকার্ষে 
উৎসগিতপ্রাণ। ; তাহার সেবা! ছিল অবিরাম ও অক্লান্ত । তিনি (স্বামীজীর 
জন্য ) রাধিতেন, গ্রশ্থ-সম্পাদনের কাধ করিতেন, গৃহার্দি পরিষ্কার রাখিতেন, 
শ্রতিলেখিকার কাজ করিতেন, অপরকে শিখাইতেন ও চালাইতেন, বই-এর 
প্রুফ দেখিতেন ও অভ্যাগতর্দের সহিত আলাপ করিতেন ।” | 

স্বামীজী নিউ ইয়র্কে আসিয়া! বর্ণবিদ্বেষের ফলে উপযুক্ত পল্লীতে উপযুক্ত 
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পাইয়া অবহেলিত পল্লীতে বাড়ি ভাড়! লইতে বাধ্য হন। 

বা যেরূপ লোকের সানিধ্যলাভ বাঞ্িত ছিল, তাহার কোনটিই 

ইলেন না। এ দরিদ্র পল্লীর অপরিচ্ছন্ন বাসগৃহগুলির একটিতে 
একরাত্রি যাপনের পর তিনি কুমারী ওয়ান্ডোকে বলিলেন, “এখানকার খাদ্য 
বড় অপরিষ্ধার দেখায়; তুমি আমায় রেখে দিতে পার? ওয়ান্ডো তর্ানই 
গৃহম্বামিনীর নিকট যাইয়া রান্নাঘর ব্যবহারের অনুমতি লইয়া আসিলেষ । 
তারপর নিজেরই ভাগ্ডার হইতে রান্নার বাসনপত্র ও খাগ্যসামগ্ত্রী সংগ্রহ 8: 
এবং পরদিন সকালে এসব সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তীহার বাসস্থান ছিল 
ক্রকলিনের অপর প্রান্তে । পথ চলার একমাত্র বাহন ছিল মস্থরগামী ঘোড়ার 
গাড়ি এবং নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর বাসস্থান ৩৮নং (৩৪নং ) স্ত্রটে আসিতে ছুই 
ঘণ্ট। লাগিত। ইহাতেও ভ্রক্ষেপ না করিয়া ওয়ান্ডো সকালে আটটায় কিংবা 
তারও আগে পথে নামিতেন এবং রাত্রি নয়টা-দশটায় বাড়ির পথ ধরিতেন। 
ছুটির দিনে বিপরীত ব্যবস্থা হইত-_এবারে স্বামীজীই ছ্যাকরা গাড়ি ধরিতেন, 
ছুই দুণ্টা পথ চলিতেন এবং রাঁধিতেন। কুমারী ওয়ান্ডোর সাদাসিধা বাড়ির 
নীরবতা ও স্বাধীনতার মধ্যে তিনি আরাম ও বিশ্রাম পাইতেন। (ওয়ান্ডোর) 
রারাঘরটি ছিল বাড়ির সবোচ্চ তলায়; তাহার সম্মথে ছিল খাবার ঘর-__ 
সর্যালোকে সমুজ্জল ও গামলায় বসানো চারাগাছে পূর্ণ। নূতন নৃতন 
খাস্ প্রস্ততে ব্যস্ত, কিংবা পাশ্চাত্য খাদ্য লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত স্বামীজী 
ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় ব্যন্তসমস্তভাবে এঘর-ওঘর করিতে থাকিতেন। 
কুমারী ওয়ান্ডো আমাকে পরে বলিয়াছিলেন, “এমন নিবিড় মেলামেশার মধ্যেও 
আমার মনে যে একবারও সংসারত্যাগের কথ৷ উঠে নাই, ইহা খুবই আশ্চর্য । 
তাহার সঙ্গে ভারতে যাইবার কথাও আমি কখনও আস্তরিকভাবে ভাবি নাই। 
আমার মনে হইত, আমার স্থান আমেরিকায় ; অথচ আমি তাহার জন্য করিতে 
পারিতাম না, এমন কিছুই ছিল না। তিনি যখন প্রথম নিউ ইয়র্কে আসিলেন, 
তখন তিনি সর্বত্রই তাহার কমলা রং-এর আলখাল্পা পরিয়া থাকিতে চাহিতেন। 
ব্রডওয়ের উপর এমন আগুনের মতো উজ্জ্বল কোটের পাশে পাশে চলিতে বেশ 
একটু সাহসের প্রয়োজন হইত। স্বামীজী যখন কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া 
রাজোচিত ভঙ্গীতে দীর্ঘপদবিক্ষেপে আমার পুরোভাগে চলিতে থাকিতেন, 
আর আমি হাফাইতে হাফাইতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করিতাম, তখন 
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সকলেই আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করিত, 
“এরা আবার কারা?” পরে আমি তাহাকে বলিয়া-কহিয়৷ আরও ফিকে রঙজ- 
এর কোট ব্যবহার করিতে রাজী করাইয়াছিলাম ।, 

“একদিন সকালে স্বামীজী দেখিলেন কুমারী ওয়ান্ডোর চক্ষে জল। তিনি 
উদছ্বেগ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হলো, এলেন? কোন কিছু ঘটেছে 
কি?' ওয়ান্ডো বলিলেন, “মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে কিছুতেই তুষ্ট করতে 
পারছি না। অপরে আপনার বিরক্তি ঘটালেও আপনি বকবেন আমাকেই ।, 
স্বামীজী অমনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি ওসব লোককে তেমন ভাল রকম জানিই 
না যে, তাদের বকব ; তাদের বকতে না পেরে আমি তোমার কাছেই আসি । 
নিজের লোককেই যদি না বকতে পারি, তাহলে বকব কাকে ? সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়ান্ডোর অশ্রু শুকাইয়া গেল এবং অতঃপর তিনি গালাগালিই খুঁজিয় 
বেড়াইতেন, কারণ উহা! ছিল নৈকট্যের নিদর্শন । কুমারী ওয়ান্ডো নিজেই 
আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইহা! তাহারই জীবনের ঘটনা, রোম? রোলার মতে 
যদ্দিও উহা অপর এক শিষ্তের জীবনের ঘটনা । অবশ্য এরূপ ব্যাপারের 
পুনরাবৃত্তি হওয়া খুবই সম্ভব । 

“শিক্ষকদের সন্বদ্ধে কুমারী ওয়ান্ডোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। স্বীয় সুদীর্ঘ 
জ্ঞানান্বেষণ ব্যপদেশে তিনি অনেকেরই পদতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন ; কিন্ত 
দুই-চারিদিন আগে বা পরেই হউক, তিনি দেখিতেন, সকলেরই প্রকৃতিতে 
ত্রুটি আছে। তাহার মনে সতত ভয় হইত, পাছে এই হিন্দু সন্ন্যাসী র প্রকৃতিতেও 
রূপ ক্রটি ধরা পড়িয়া যায়। এইরূপ দুর্বলতার চিহ্ন ধরা পড়ে কিনা এই বিষয়ে 
তিনি খুব তীক্দৃষ্টি রাখিতেন। সে চিহ্ন ধরাও পড়িল। সেদিন ন্বামীজী ও 
তিনি নিউ ইয়র্কের এক বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর সময়ের নিউ 
ইয়র্কের সহিত বর্তমান নিউ ইয়র্কের কোন মিল নাই। তখনকার দিনে রাস্তার 
দুইধারে ছিল সারি সারি বাদামী পাথরের তৈরী একই রকমের সব বাড়ি। 
বাড়িগুলির চেহারা এতই একঘেয়ে ছিল যে, এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর জিজ্ঞাসা] 
করিয়াছিলেন, “আপনারা কি করে টের পান যে, নিজের বাড়িতে এসেছেন? 
ভূলে তো৷ প্রতিবেশীর বাড়িতেও ঢুকে পড়তে পারেন? এই অপ্রশস্ত, অথচ 
রাস্তার দিক হইতে দৈত্যে অনেক দুর পর্যস্ত লম্বা প্রত্যেকটি বাড়ির দ্বিতলে একটি 
করিয়। সরু ও দীর্ঘ বৈঠকখানা থাঁকিত ; উহার এক প্রান্তে ভাজ করা চার পাল্লার 


২-১৬ 
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নস প্রান্তে দুইটি বড় জানালা এবং তাহাদের মধ্যস্থলে মেঝে হইতে 
লিং পর্বস্ত উচু একথানি প্রকাণ্ড আয়ন! থাকিত। এই আয়নার দিকে ফেন 
স্বামীজীর একটু বৌক দেখা গেল। তিনি বার বার উহার সামনে দীড়াইয়া 
মন দিয়া নিজের চেহারা দেখিতে লাগিলেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্রভাবে 
ঘরখানির এ প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত বেড়াইতে থাকিলেন। রী 
ওয়ান্ডো উদ্ধিনদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে থাকিলেন__এইবারে বুঝি বা চিচিং- 
ফাক! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “ইনি তে৷ আপন অহঙ্কারে মত্ত 1 অকাম্মাৎ 
স্বামীজী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এলেন, এ যে দেখছি সবচেয়ে আশ্চর্য 
ব্যাপার, আমি আমার নিজের চেহারা মনে করে রাখতে পারি না! আমি 
আর্শীতে এত করে নিজেকে দেখে নিচ্ছি, কিন্তু যে মৃহূর্তে মুখ ফিরাই অমনি তুলে 
যাই যে, আমাকে কেমন দেখায় 1, 

"স্বামীজীর এই প্রথমবার আমেরিকা-পরিভ্রমণকালে রাজষোগ গ্রস্থখানি 
গড়িয়া উঠে। ইহার অধিকাংশ তিনি মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন, আর 
কুমারী ওয়ান্ডো লিখিয়া লইয়াছিলেন। ওয়ান্ডো সাংকেতিক-লেখিকা ছিলেন 
না, সাধারণ ভাবেই লিখিয়াছিলেন। এ কার্ষে ব্যয়িত মনোরম সময়টির স্বৃতি 
তাহার নিকট বড়ই মধ্ময় ছিল; তিনি প্রায়ই এসব দিনের কথা বলিতেন। 
স্বামীজীর খাছ প্রস্তত হইয়! গেলে রারাঘরের কাজ শেষ করিয়া প্রতিদ্দিন তিনি 
বাড়ির পশ্চাভাগে শ্বামীজীর বাসকক্ষে আসিতেন এবং টেবিলের কাছে বসিয়া 
উহার উপরের দৌয়াতে কলম ডুবাইতেন। তখন হইতে সেইদিনের মতো 
কাজ শেষ না! হওয় পর্যস্ত তিনি কলম ভিজাইয়াই রাখিতেন, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে 
স্বামীজীর যে বাক্যন্োত চলিতে থাকিত, তাহার প্রারস্তেই তিনি কলম ধরিতে 
পারেন। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের কোন শবের ইংরেজী প্রতিশব্ধ ঠিক 
করিবার জন্য স্বামীজী পনর-কুড়ি মিনিট সমাহিতমনে বসিয়। থাকিতেন; 
কিন্তু তবু কলম শুকাইতে দেওয়া হইত না-_বলিয়া যাওয়ার তোড় তো যে-কোন 
মুহূর্তেই আর্ত হইতে পারিত! পাতুলিপি প্রস্তুত হইয়৷ গেলে উহার মুদ্রণের 
দায়িত্ব কুমারী ওয়ান্ডোর হন্তে অপিত হইল। কিন্তু পুস্তক প্রকাশের পূর্বে 
তাহাকে বহু ক্লেশ ও মর্মপীড়ার সন্থধীন হইতে হইয়াছিল। ম্বামীজীর আর 
একজন বিশিষ্ট অনুরাগী পাওূলিপিটি ধার করিয়! লগ্নে লইয়া! যান এবং সেখানে 
উহ! প্রকাশ করেন? কারণ এ ব্যক্তির ধারণা ছিল, লগ্ডনে উহা! প্রকাশিত 
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হইলে স্বামীজীরই স্থবিধা হইবে। ইহার ফলে তখনকার মতে! আমেরিকান 
সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইল না। অপ্রচলিত শব্দের শব্দপঞ্জিক! ও অন্ভান্ 
কিছু কিছু অংশ যোগ করার পরে উহ! সম্ভব হইয়াছিল ।” (“রেমিনিসেন্সেস অব 
স্বামী বিবেকানন্দ )। এই বিষয়টি পরেও আলোচিত হইবে । - 

গৃহস্থালির ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কার্ষের দায়িত্ব ওয়ান্ডোর উপর ছাড়িয়া! দিয়া 
স্বামীজী তাহার প্রক্কৃত কার্ধ বেদবাস্তপ্রচারে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহার পুরাতন বন্ধুর! সমবেত হইলেন, নৃতনও অনেকে 
আপিলেন। ইহার্দের মধ্যে ছিলেন ধনী, দরিত্র, বিদ্বান ও জধারণ-বৃদ্ধির 
মানুষ; লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা, উকিল, ডাক্তার, সমাজনেত্রী ইত্যাদি 
অনেকে। আমরা ইহাদের অনেকেরই সহিত পূর্বেই পরিচিত হইয়াছি_- 
ওয়াল্ডো, লেগেট-দম্পতি, গুডইয়ার-দম্পতি, গার্নসী-ঘম্পতি, কপানন্দ, মেরী 
ফিলিপ্ন, ডাঃ ওয়াইট, এম থার্সবি ইত্যাদি । ক্রমে নৃতনদের মধ্যে আসিলেন 
সাংকেতিক-লেখক গুডউইন, সাহিত্য-সেবিকা মেরী মেপ ডজ, কেট: 
ডগলাস উইগিন, ও এল্লা হুইলার উইলকক্স, আর গায়িকা আ্যান্টিয়নেট 
স্টালিং। সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক নিকোলাস টেসলাকেও দেখা যাইত। 
ম্যাকলাউড তখন ইওরোপে, আর ওলি বৃল কেন্বিজে। প্রকোষ্ঠত্বয়ের মধ্যস্থলে 
বসিতেন স্বামীজী, আর উভয় পার্খে শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ণ হুইয়। থাকিতেন প্রতিটি 
কথ শুনিবার জন্য । 

এইবারে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া স্বামীজী যেন তাহার আরব্ধ কার্ধকে একটি 
স্থায়ী রূপ দ্দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । এই প্রচেষ্টা বিভিন্ন গ্রণালীতে ধাবিত 
হইল- একদল কর্মী গড়িয়া তোলা, পুস্তক প্রণয়ন, কার্ধের বৈষয়িক ভার গ্রহণের 
জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সংগঠন ইত্যা্দি। সর্ববিষয়েই তিনি স্বাধীনভাবে 
স্বীয় পরিকল্পন। অনুযায়ী অগ্রসর হইলেন ; বন্ধুরাও বুঝিলেন, এইরূপ নববার্তাবহ 
ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়। ভিন্ন উপায় নাই। পূর্বে তাহার! সমাজের সহিত 
আপস করিয়া চলার পরামর্শ দিয়াছিলেন? স্বামীজী তাহ ঘ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অতিনিকট বন্ধুদেরও বিরক্তি উৎপাদন করিয়া- 
ছিলেন। তথাপি ইতল্ডে যাইবার পূর্বে তাহার নিউ ইয়র্কের কাজ স্বাধীন 
পথেই চলিক়্াছিল। এবারেও উহা! সেই পথই ধরিল। ইংরেজী জীবনীতে 
আছে, বস্টনের জনৈকা ভত্রমহিল। সাহাষ্য দিতে প্রস্তত ছিলেন, কিন্তু কোনও 
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কারণে পারেন নাই । স্বামীজী তথাপি মানুষ ও মান্থষের সাহায্যের উপর 
নির্ভর না করিয়! দৈব-নির্দেশে স্বরচিত মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 

এই স্বাধীন কার্ধধারার পরিপোষকরূপে তিনি একটি কার্ধকরী কমিটি গঠন 
করিয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসেই বৈষয়িক ব্যাপার উহার হস্তে তুলিয়া 
দ্রিলেন। অবশ্য ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্ের নভেম্বরেই একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল । 
যদিও কার্ধক্ষেত্রে উহা! তেমন ফলপ্রস্থ হয় নাই, তথাপি উহার অস্তিত্ববি 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় আলাসিঙ্গীকে লিখিত স্বামীজীর ৩০শে নভেম্বর 
পত্রে এবং পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রীধুক্তা বুলকে লিখিত কু্পানন্দের ১৮৯৫ 
্রষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসের পত্র এবং অভয়ানন্দের লিখিত ২২শে নভেম্বরের পত্র 
হইতে । স্বামীজীর পত্রে আছে £ “আমি ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে একটা সমিতি 
স্থাপন করেছি।” কৃপানন্দ জানাইয়াছিলেন যে, সমিতিতে অনেক কর্মকর্তা 
থাকিলেও এ পর্যস্ত তাহার! কিছুই করেন নাই । অভয়ানন্দ নিউ ইয়র্কের 
অস্তর্বরাঁ গ্রীনউইচ গ্রামে বেদাস্ত-প্রচার করিতেন, কিন্তু তাহার ক্লামে আট-নয় 
জনের অধিক লোক আসিত না। তিনিও ওলি বুলকে জানাইয়াছিলেন যে, 
সমিতি এই বিষয়ে উদাসীন ( 'প্রবৃদ্ধ ভারত”, এপ্রিল, ১৯৬৩ )। কৃপানন্দের 
পত্রে আরও জানা যায়, তিনি ৩ননং স্ট্রাটের ২২৮নং বাড়িতে নভেম্বর মাসে যে 
ক্লাস করিতেন তাহাতে সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুভইয়ার চাদ তুলিতেন, 
যদ্দিও উহা! ছিল অতি সামান্য । এই জমিতিরই অঙ্গরূপে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে যখন কার্যকরী কমিটি গড়িয়া উঠিল, তখন স্বামীজী যেন স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিয়। স্টাভিকে ২৩শে ডিসেম্বর লিখিলেন, “আমি সমস্ত বৈষয়িক 
ব্যাপার একটি কমিটির হাতে দিয়া সমস্ত হাঙ্গামা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি। 
প্রতিষ্ঠান-গঠনাদ্দি কার্ধে আমি নিপুণ নহি, ইহাতে আমি যেন একেবারে 
ভাঙ্গিয়। পড়ি।” পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বনে প্রতিষ্ঠান-গঠনের তিনি চিরকালই 
বিরোধী ছিলেন। বৃদ্ধিপ্রস্থৃত পরিকল্পন] লইয়! উহ! দশজনের উপর চাপাইহ্জা 
দিয়া একটা কৃত্রিম আন্দোলন গঠন করা! ধর্মের ক্ষেত্রে চলে না। এখানে 
ভগবানের উপর নির্ভর করিয়! তাহারই পরিচালনাধীনে এবং মানুষের সদ্বৃত্তির 
সহায়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়--এধানে কাজটি ্বতংপ্রবৃত্ত মানুষের 
সহযোগে আপন] হইতেই গড়িয়া উঠে। এই ভাবে এই সমিতিই চালু থাকিয়া 
পরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে ্বামীজীর ভারতে থাকাকালে আইন 
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অন্থসারে “নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটি' নাম ধারণপূর্বক বিধিবদ্ধ সমিতিতে 
পরিণত হয় । স্বা্মীজী নিজের কার্ধপ্রণালী বিষয়ে ২৩শে ডিসেম্বর ( ১৮৯৫) 
স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “আমি খোকার্দের ও ভীরুদের চাই না। 
প্রত্যুত আমি একাই কাজ ক'রব। আমায় একটা ব্রত উদ্যাপন করতে হবে। 
আমি একাই তা সম্পর ক'রব। কে আসে বা কেযায়, তাতে আমি জক্ষেপ 
করি না।” বলা বাহুল্য, এইরূপ মনোভাব প্রচলিত অর্থে প্রতিষ্ঠান গঠনের 
বিরোধী । 

একদিকে এই কঠোর ও নির্ভাক সিদ্ধান্ত, আর অপর দিকে ছিল তাহার 
অতি দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের দৃঢ় সঙ্বল্প, সুতরাং এই 
সময়ে কর্মব্যস্ততা অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমরা ওয়ান্ডো প্রসঙ্গে 
দেখিয়াছি, স্বামীজী ইহারই মধ্যে আবার “রাজযোগ'-রচনায়ও প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫ তারিখের এক পত্রে তিনি স্টা্ডিকে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি এখন যোগস্থত্র আরম্ভ করিয়াছি। এক একটি সুত্র 
ধরিয়া উহার উপর যত ভাস্ত আছে, সেইগুলি মিলাইয়া উহা পাঠ করি। এই 
সব লিখিয়! রাধা হয় এবং সম্পূর্ণ হইলে দেখা যাইবে যে, পতঞ্জলির স্থত্রের ইহাই 
পূর্ণতম সটাক সংস্করণ । অবশ বইখানি একটু বড়ই হুইবে।” পরে এক পত্রে 
তিনি জানাইয়াছিলেন যে, কৃর্মপুরাণে যোগ সম্বন্ধে যাহা! কিছু আছে, তাহাও 
তিনি এ গ্রন্থমধ্যে দিতে চাহেন। প্রথমে তিনি হয়তো পারিভাষিক বিষয়বহথল 
ও পাপ্ডিত্যপূর্ণ পুম্তকরচনার কথাই ভাবিয়াছিলেন, কিন্ত উহ! শেষে যে আকারে 
বাহির হইল তাহাতে দেখা গেল তিনি স্বীয় অনুভূতি হইতে লব্ধ সত্য অবলম্বনে 
সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন । তথ্য সমাবেশের 
ন্যুনতা ইহাতে নাই; অথচ গম্ভীর তত্বগুলি তাহার প্রতিভাম্পর্শে প্রাণময় ও 
প্রেরণাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 

স্বামীজী স্টাডি মহোদয়কে ফেব্রআরি মাসে (১৮৯৬) যে পত্র১ লিখেন, 
তাহা হইতেও নিউ ইয়র্কের এই সময়ের কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা 
করিতে পারা যায় । ্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “এখানে আমার সপ্তাহে ছ'টি ক'রে 
ক্লাস হচ্ছে; তাছাড়। প্রশ্নোত্তর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭ থেকে 


১। পত্রখানির তারিখ "বানী ও রচনার মতে ১৬ই ডিসেম্বর হইলেও পরবতা ঘটনাবলী হইতে 
মনে হয়, ফেব্রুমারি মাস হওয়াই সমীচীনতর | 
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১২০ পর্যস্ত হয়| এ ছাড়া প্রতি রবিবারে আমি সবসাধারাণের জন্য একটি বক্তৃতা 
দিই। গতমাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০* জন 
বসতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ৯০ জন আসত--৩০০ জন দাড়িয়ে থাকত, 
আর ৩০* জন জায়গা! না পেয়ে ফিরে যেত। সুতরাং এ সপ্তাহে একটা 
বৃহত্বর হল নিয়েছি, যাতে ৯২০০ জন বসতে পারবে । এই বন্তৃতাগুলিতে ঘনোগ 
দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় না; কিন্তু সভায় যা টাদা ওঠে তাতে 
বাড়ি-ভাড়াটা পুষিয়ে যায় । এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উদার 
পড়েছে এবং এ বৎসর আমি নিউ ইয়র্ককে অনেকট! মাতিয়ে তুলেছি। 
“**ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে ।*"*আমি 
ভক্তি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি ।"*'এথানে জন কয়েক বন্ধু আমার 
রবিবারের বক্তৃতাগুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কপি তোমায় পাণিয়েছি। 
আগামী ডাকে পরবর্তী ছুটি বক্তৃতার কয়েক কপি পাঠাব 1৮ 

স্বামীজীর রবিবাসরীয় বন্তৃতা আরম্ত হয় ৫ই জান্ধআরি ( ১৮৯৬ )। উহা 
তখন হান্ডিম্যান হল-এ হইত এবং সাংকেতিক-লেখক গুডউইন এগুলি লিখিয়! 
লইতেন। এইরূপেই এগুলির সংরক্ষণ সম্ভব হইয়াছিল । ্বামীজীর অনুরাগী 
ভক্ত ও বন্ধুবৃন্দ জান্ুআরির পূর্বেই দেখিয়াছিলেন, তাহার মূল্যবান উপদেশগুলি 
সংরক্ষিত না হইয়া বক্তৃতার সঙ্গে সঙেই যেন চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইতেছে, 
অথচ নিজেদের স্বাধ্যায় ও ভবিঘ্যদ্বংশীয়দের সুশিক্ষা ও পথপ্রদর্শনের জন্য এইসব 
অমূল্য রত্ব রক্ষা! কর একাস্ত আবশ্যক । অতএব তাহারা স্থির করিলেন, একজন 
সাংকেতিক-লেখক নিয়োগ করিবেন । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্ষকরী কমিটির 
সভ্যর! টাদ1 তুলিয়া একজন সাংকেতিক-লেখক নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে ১২ই 
ডিসেম্বর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন । অতঃপর ডিসেম্বরের ( ১৮৭৫ ) শেষের 
দিকে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল । কিন্তু ইহার কার্য আশানুরূপ হইল না; 
স্বামীজীর দ্রুত ভাষণের সহিত তাল রাখিয়া! চলা ইহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; 
আবার বিষয়বস্তর সহিত পরিচয় না থাকায় পদে পদে ভুল হইতেছিল। তাই 
ইহার বদলে দ্বিতীয় আর একজনকে রাখিতে হইল; কিন্তু ইনিও তেমন সফল 
হইলেন না। সর্বশেষে জে. জে. গুডউইন এ কার্ধে নিযুক্ত হইলেন । গুডউইনেরই 
প্রষত্বে স্বামীজীর বস্তৃতারূপ অমূল্য রত্বুরাজি আমরা পাইয়াছি; নতুবা! যে অল্প 
কয় বৎসর স্বাধীজী ইহলোকে ছিলেন, এ কালে তিনি নানা কার্ধে এতই 
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ব্যাপৃত ছিলেন যে, স্থির হইয়া বসিয়া দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার মতো! অবসর 
পাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। 

গুডউইনের আগমন দৈবনির্দি্ই ছিল বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কার্ষের 
জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে তখনকার দিনে নিউ ইয়র্কে সপ্তাহে অন্ততঃ পনর 
হইতে আঠার ডলার দিতে হইত। এত টাকা খরচ করিয়া লোক রাখ 
কমিটির সভ্যদের পক্ষে সহজ ছিল না; অথচ সর্বগুণসমন্থিত গুডউইন যেন 
পূর্নি্টিষ্টর্ূপেই অতি সহজে স্বকার্ষের জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি জাতিতে 
ছিলেন ইংরেজ এবং তাহার বয়স ছিল ত্রিশের নিম্নে । তিনি আসিয়! শুধু যে 
ক্লাসের বক্তৃতা ও সাধারণ ভাষণগুলিই ,লিখিতে লাগিলেন তাহাই নহে, অচিরে 
স্বামীজীর অন্যান্য কার্ষেও সহায় হইলেন। ইহার পূর্বে তিনি আদালতের 
রিপোর্ট লিখিতেন এবং একাদশ বংসর যাবৎ তিণখানি সংবাদপত্রের সম্পাদদনাদি 
কার্ষে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এমন 
পথে চলিয়াছিলেন যে, তাহার জীবন নিক্ষল হইতে বসিয়াছিল। এই জঙ্কট- 
মুহূর্তে তাহার উপর স্বামীজীর প্রভাব বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল । স্বামীজী 
তাহার অতীত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক ঘটনাবলী বলিয়া দিয়াছিলেন এবং 
ইহার ফলে তাহার নৈতিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এইজন্য 
এবং ম্বামীজীর বালকসুলভ সারল্য দেখিয়া ও অপরের সামান্য সৌজন্যও 
তাহাকে সহজে মুগ্ধ করে বুঝিয়া গুডউইন নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন, এমন যে ব্যক্তি 
অতীতের সব কথা জানিয়াও কিছুমাত্র ভসনা বা স্বণা করেন না, প্রত্যুত 
ভালবাস! দেখাইয়া থাকেন, তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করা কি সৌভাগ্যের 
বিষয় নহে? গুডউইন সত্যই স্বামীজীর কার্ধে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন 
করিলেন। বেতন লইয়া কার্য করা তাহার অভীপ্গিত ছিল না; কিন্ত তিনি 
ছিলেন দরিপ্র ; অতএব নিজের দেহরক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থেই তিনি সক্ধষ্ 
ছিলেন, এতদতিরিক্ত কিছু তিনি লইতেন না। বনু পরে ১৮০৬ খ্্রীষ্টাব্ধের 
অগস্ট মাসে তিনি শ্রীযুক্ত বুলকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া লিখিয়াছিলেন, 
“যদিও আমার সমগ্র মনই চায় যে, আমি বেদাস্তকার্ধেই লিপ্ত থাকি ও আমার 
বোধ হয়, আমি একথা বলিতেও পারি যে, আমার সমগ্র চিত্রটিই ইহাতে 
লিপ্ত আছে, তথাপি আমার ভয় হয়, আমাকে অন্ততঃ দেহধারণের জন্য কিছু 
অর্থ লইতেই হুইবে। কিন্তু এততিরিজ কোন ব্যবস্থাতে আমার সম্মতি 
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নাই ।” কার্ধত:ও দেখা গিয়াছিল, গুডউইন সর্বতোভাবে আপনাকে বেদাস্তকার্ধে 
ডুবাইয়! দিয়াছিলেন। দিবারাত্র তিনি বক্তৃতাগুলি সংকেতলিপিতে টুকিতে 
ও পুনঃ সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী 
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বামীজী সকালে দীর্থকালব্যাপী যে কর্মযোগের ক্লাস করিতেন, 
তাহা সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া লওয়াই একটা কষ্টসাধ্য কার্ধ ছিল। স্থামীজীর প্রতিটি 
কথ। লিখিয়া লইতে গিয়া গুডউইন আর কিছুই করিবার সময় পাইতেন'না। 
হয়তো! একই বাটাতে থাকিলে কাজের সুবিধা হইত কিন্তু স্থানাভাবে তিনি 
রাস্তার অপরদিকে আর একটি বাটাতে থাকিতেন এবং সেখানে বসিয়! টাইপ 
করা প্রভৃতি কাজ সারিতেন। আবার সন্ধ্যার ক্লাসেও যোগ দিতে হইত। 
হয়তে। ইতোমধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া! সান্্যভোজন শেষ করিয়৷ লইতেন । 
স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতার যেসব প্রামাণিক প্রতিলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে, 
তাহাদের প্রস্তরতির জন্য গুডউইনেরই নিকট আমরা প্রধানতঃ খণী হইলেও এ 
সময়ের সব কিছুই তাহার হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মনে করিলে ভূল হইবে। 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রআরি হইতে জুন পর্যস্ত 'ব্রহ্মবাদিন্‌*-পত্রিকায় আটটি 
সংখ্যায় “ভক্তিযোগ" সম্বন্ধীয় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, 
উহার অস্ততঃ কিয়দংশ স্বামীজী দ্বয়ং স্বীয় বক্তৃতাবলম্বনে প্রবন্ধাকারে লিখিয় 
পাঠাইয়াছিলেন এবং “ভক্তির লক্ষণ” ও “ঈশ্বরের স্বরূপ, এই প্রারস্তিক প্রবন্ধ 
তিনি ডিসেম্বর মাসে ( ১৮৯৫ ) মৌলিক! রচন! হিসাবে লিখিতে আরম্ত করিয়া 
বড়দিনের পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলেন। ইহা টাইপ করিয়াছিলেন কৃপানন্ন। 
এ জন্য শ্রীযুক্তা বূলের অর্থসাহায্যে কপানন্দ মাসিক ৫ ডলার ভাড়ায় একটি 
টাইপরাইটার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর স্বামীজী “গুরুর 
প্রয়োজনীয়তা ও “গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সন্বদ্ধে ষে বক্তৃতা দেন উহার নিষর্যও 
প্রবন্ধাকারে এ মাসেই প্রস্তত হয় এবং কপানন্দের টাইপরাইটারের কৃপায় 
লিপিবদ্ধ হইয়া ষথাকালে 'ত্রন্ষবাদদিন্-এ প্রবন্ধদ্ধয়ের আকারে প্রকাশিত হয়৷ 
ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীজী যে পাঠচক্রগুলি পরিচালন! করিতে- 
ছিলেন, উহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন যেমন একদিকে নৃতন ধারায় গড়িয়া 
উঠিতেছিল এবং তাহারা সত্যের নবালোকলাভে জীবন ধন্য মনে করিতেছিলেন, 
অপরদিকে তেমনি এই ক্লাসগুলি অবলম্বনে স্বামীজীর সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ 
বার্তাসহ এমন কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়া যাইতেছিল যাহা! পরে তাহার 
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উপদেশ বিশ্বময় বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । তিনি নিজেও 
লিখিয়াছিলেন, “আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি 
আমি চলে গেলে আমার কাজের ভিত্তিম্বূপ হবে” (১*ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ )। 
এইভাবে কর্ষযোগের ব্যাখ্যাবলী গ্রস্থাকারে সন্নিবদ্ধ হইয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ের 
ফেব্রআরি মাসে প্রথম নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তক “রাজযোগ' 
প্রকাশিত হয় এ বসর জুলাই মাসে ইংলগ্ড হইতে । এই বিষয়ে আমেরিকা 
ও ইংলগ্ডের ভক্তদের মধ্যে যে মতভেদ হইয়াছিল, তাহা! আমরা পূর্বেই দেব- 
মাতার স্থতিলিপি হইতে জানিতে পারিয়াছি। “ভক্তিযোগ* প্রথমে 'ব্রহ্মবাদিন্,-এ 
ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়-ও এ বসর শরংকালে মা্রাজে পুস্তকাকারে 
মুক্রিত হয়। “জ্ঞানযোগ' সন্বন্ধে স্বামীজী এ সময়ে যেসকল ক্লাস করেন, তাহার 
সারাংশ শ্রীমতী ওয়ান্ডো লিখিয়! রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু এ বন্তৃতাবলী তখন 
আমেরিকায় প্রকাশিত হয় নাই। ওয়ান্ডোর স্ৃতিলিপিতে আছে, পস্বামীজী 
যেসব অতি উত্তম বক্তৃতা দিয়াছিলেন, নিউ ইয়র্কের জ্ঞানযোগ-সন্বন্ধীয় 
বক্তৃতাবলী তাহারই অন্ত্ৃক্ত হইলেও এগুলি কখনও ছাপা হয় নাই। যে 
বন্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে জ্ঞানযোগ নামে প্রকাশিত হইয়াছে, এগুলি ইংলণ্ডে ও 
ভারতবর্ষে দেওয়া হইয়াছিল ।” প্রকৃতপক্ষে এসব বক্তৃতা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় 
দেওয়া হইয়াছিল । 

ওয়ান্ডো ষে আমেরিকান ভাষণগুলিও লিখিয়া রাখিয়াছিলেন-_ইহার প্রমাণ 
্রীধৃক্তা বূলকে লিখিত তাহার ১৯শে মে, ১৮০৬-এর পত্রেই প্রকাশ £ “আমি 
জ্ঞান সম্বন্ধীয় নোটগুলি পর পর সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং স্বামীজী উহার 
একটি কপি এই বলিয়! ইংলগ্ডে লইয়া! যান যে, তিনি এই বৎসরের পাঠগুলির 
(অর্থাৎ ইংলগ্ডের বক্তৃতাবলীর ) সহিত ইহা ভূমিকারূপে ছাপাইতে পারেন । 
তিনি সেরূপ করিবেন বলিয়া আমার মোটেই মনে হয় না। আপনি জানেন 
যে, এ বৎসরের জ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতাগুলিকে পূর্ব বৎসরের বক্তৃতার জের বলিলেই 
চলে এবং বর্তমানগুলি যেন প্রারস্তশূন্য । স্টারন্ডি হয়তো একট! মুখবন্ধ জুড়িয়া 
দিবেন।” যাহা! হউক, স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকাক্স ছিলেন, তখন তিনি 
ওয়ান্ডোর পাওুলিপি হইতে স্বামীজীর প্রদত্ত “জ্ঞানযোগ সন্বদ্ধে আলোচনা, 
(ডিসকোর্সেন অন জ্ঞানযোগ ) নামীয় কয়েকটি ভাষণের প্রতিলিপি করিয়া 
আনেন। উহা! স্বামীজীর ইংরেজী “কমপ্রিট ওয়ার্কস'-এর অষ্টম খণ্ডে পাওয়া 


২৫, হুগনায়ক বিবেকানন্দ 


যায়। সম্ভবতঃ ইহাই নিউ ইয়র্কের এ বত্তৃতাবলীর সারাংশ | যদ্দি তাহাই 
হয়, তবে বলিতে হুইবে, স্বামীজীর নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত যোগ-চতুষ্টয় সম্বন্ধীয় 
তাষণগুলি কোন না কোন আকারে সংরক্ষিত হুইয়াছে। 
এইসকল বিশ্রামহীন ও কষ্টসাধ্য কার্ধের মধ্যেও 'আবার বন্ধুবান্ধবদের সহিত 
মিশিতে হইত, সাংবাদিক ও জিজ্ঞান্গুর সহিত জটিল বিষয়ে আলোচন! করিতে 
হইত, ভারতীয় ও ভারতেতর-দেশীয় বন্ধুদিগকে প্রচুর সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে 
হইত। অতএব তাহার মনে স্বভাবসিদ্ধ নির্জনস্পৃহা, হিমালয়ে বসিয়া সাধনীয় 
ডূবিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পুনঃপুনঃ উদ্দিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভারতে 
ফিরিবার কথাও মনে উঠিত। তাই ২৬শে ডিসেম্বর (১৮৯৫ ) স্বামীজীর মুখে 
শুনিয়া কুপানন্দ শ্রীযুক্তা বূলকে লিখিলেন, মে মাসে তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন এবং 
সেখান হইতে ভারতে ফিরিয়া বু বংসর আপনাকে কোন গুহামধ্যে লৃকাইয়া 
রাখিতে চান। অতএব আমরা এই শেষ বারের মতোই তাহাকে নিজেদের 
মধ্যে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিব” কার্ধতঃ স্বামীজীর ভাগ্যে সে দীর্ঘ 
বিশ্রামের সম্ভাবন। ছিল না। আপাতিতঃ ডিসেম্বরের (১৮৯৫) কাজ শেষ 
করিয়া তিনি লেগেট-দম্পতির আমন্ত্রণ শ্বীকারপূর্বক তাহাদের আলস্টার 
কাউন্টিতে অবস্থিত “রিজলী ম্যানর বাসভবনে অবসরকাল কাটাইতে চলিয়া 
গেলেন।১ 
“বিজলী” হইতে ফিরিয়াই স্বামীজী আবার কার্য আরম্ভ করিলেন_ ক্লাস, 
সাধারণের জন্য বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা, পত্র লেখ। ও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার 
ইত্যার্দী। €ই জানগুআরি হইতে “হার্ডম্যান হলে? নিয়মিত রবিবাসরীয় বক্তৃতা 
আরম্ভ হুইল । এতত্যতীত ক্রকলিনের “মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি'র সম্মথে 
প্রদত্ত বন্তৃতা ও নিউ ইয়র্কের “পিপল্স চার্চে” প্রদত্ত বক্তৃতাতে লোকসমাগম 
হইল প্রচুর এবং প্রশংসাও মিলিল যথেষ্ট । প্রত্যহ ছুইটি করিয়! ক্লাসও চলিতে 
লাগিল এবং উহাতে লোকসংখ্যা আশাতীতরূপে বাড়িয়া চলিল। সাধারণ 
বন্তৃতায় যাহারা আদিতেন, তাহাদের অনেকে ৩লনং স্ট্রাটেও আসিতেন, আর 
'ছার্ডম্যান হলে" স্থান সন্কুলান হইত ন1। নিউ ইয়র্কে তাহার নাম রটিয়াছিল-_ 
১। স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের কার্যাবলীর এই বিবরণ আমর! গ্রীযুক্তা বার্কের 'প্রবুদ্ধ ভারত' 


পঞ্জিকায় ১৯৬৩ হ্বীষ্টাবের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে রচন। করিলাম । অধিকতর 
তথ্য ও প্রমাণের জন্ত উহ! রষ্টবা। 
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“বিছ্যৎসদৃশ বক্তা”; আর বাগ্মিতার প্রশংসা এতই প্রসারিত হইয়াছিল যে, 
হার্ডম্যান হল? ছাড়িয়া অতঃপর ম্যাডিসন স্কোক্ার গার্ডেনে একট। প্রকাণ্ড হল 
ভাড়া লইতে হইয়াছিল । উহাতেই ফেব্রুআরি মাসে তাহার নিউ ইয়র্কের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তৃতা হয়। বিষয় ছিল: “ভক্তিযোগ+, “প্রকৃত ও আপাত- 
প্রতীয়মান মানুষ "মদীয় আচার্ধদেব শ্রীরামকষ্ণ' | ফেব্রুআরি মাসেই তিনি 
ডাঃ জেনসের আহ্কৃল্যে ব্রকলিন নৈতিক সমিতিতেও বক্তৃতা করেন। ইহারই 
মধ্যে ৩১শে জানুআরি (১৮৯৬) হার্টফোর্ডে “বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ” বিষয়ে 
একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 

তাহার বক্তৃতায় সর্বত্রই যে মহা উত্পাহ জাগরিত হইল, তাহার বর্ণন। 
করিতে গিয়া নিউ ইয়র্কের সর্বাধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র “নিউ ইয়র্ক হেরাল্ঞ। 
১৯শে জান্থআরি ( ১৮৯৬ ) তারিখে লিখিয়াছিল : "স্বামী বিবেকানন্দ নামটি 
আজকাল নিউ ইয়র্কের সমাজের কোন কোন জনম গুলীকে মন্্রমুগ্ধ করিয়া থাকে) 
আর ইহাদের যে ধন বা বিদ্যার ন্যুনত! আছে, তাহাও নহে। নামটি হইতেছে 
ভারত হইতে আগত একজন ময়ল! রঙের ভদ্রলোকের, যিনি বিগত এক বৎসর 
যাবৎ এই মহানগরীতে প্রাচ্যদেশীয় বিশেষ ধর্মমত, দর্শন ও অনুষ্ঠানাদির প্রচারের 
ফলে উত্তরোত্তর নামযশের অধিকারী হইতেছেন। গত শীতকালে ফিফথ 
আযাভিনিউর একটি প্রধান হোটেলের অভ্যর্থনাগৃহ ছিল তাহার অভিষানকেন্দ্র। 
নিজের ও নিজের বিষয়বস্ত্র প্রতি উচ্চতর সমাজের অনেকটা স্বীক্কতিলাভের 
পর তিনি এখন সাধারণের মধ্যে প্রচারে সমুৎস্থুক এবং এই উদ্দেস্তে “হার্ডম্যান 
হলে” বিনা পয়সায় প্রতি রবিবারে এক বন্তৃতাপর্যায় চালাইতেছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে ।...তাহার অতীত জীবনের 
কথা তিনি কদাচিৎ বলেন, তবে তিনি যেসব মতবাদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্প্রতি 
এই দ্বেশে প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট, সেইসব তিনি যে আচার্ধপ্রবরের নিকট 
শিখিয়াছিলেন, তাহার কথা বলিবার ম্বখে কখন কখন আত্মজীবনও সাধারণ- 
ভাবে প্রকাশিত হইয়! পড়ে ।**. তাহার আচারব্যবহার সত্যসত্যই রুচিসম্মত 
এবং তাহার ব্যক্তিগত আকর্ষণও যথেষ্ট । যেসকল নরনারী তাহার ক্লাসে 
সমবেত হন, তাহাদের গম্ভীর ও মনোযোগপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিলেই বুঝিতে পার! 
যায়, এ ভন্রলোকের শুধু বক্তব্য বিষয়ই যে তাহার শিশ্তপ্দিগকে আকুষ্ট করে, 
এরূপ নহে ।” 
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স্বামীজী ও তাহার আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের পর 
“নিউ ইয়র্ক হেরান্ডের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন £ প্সম্প্রতি আমি যখন 
স্বামীজীর একটি ক্লাসে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মূল্যবান 
পোশাক পরিহিত এবং তাহার! বুদ্ধিমান! গৃহে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 
ছিলেন চিকিৎসক, উকিল ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিবর্গ। মধাস্থলে 
উপবিষ্ট ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ কমলা রঙের একটি আলখাল্লা পরিয়া। [হিন্দু 
ভদ্রলোকের শ্রোতারা ছবিধাবিভক্ত হুইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। 
সংখ্যায় তাহারা ছিলেন পঞ্চাশ হইতে একশত। তখন কর্মযোগের পাঠ 
চলিতেছিল ।-..এই বক্তৃতা বা অপ্প্রসঙ্গের পরে স্বামীজী অনাড়ম্ববর আদর- 
আপ্যায়ন ও আলাপ-পরিচয়ে রত হইলেন এবং এ পর্যস্ত ধাহার! বক্তৃতা 
শুনিতেছিলেন তাহারা তখন যেরূপ আগ্রহসহকারে তাহার সহিত করমর্দনে 
অগ্রসর হইলেন কিংবা তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য অপরকে 
অনুরোধ করিতে থাকিলেন, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তাহার ব্যক্তিত্ব কত 
প্রবল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একাস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও স্বামীজী 
বলেন না। তাহার শিশ্ববৃন্দ অন্যরূপ প্রচার করিলেও তিনি পরিষ্কার বলেন যে, 
তিনি নিজ দায়িত্বেই এই দেশে আগমন করিয়াছেন, কোন হিন্দ্ব সন্ল্যাসি-সজ্ঘের 
প্রতিনিধি পে আসেন নাই । তিনি বলেন, তিনি জন্াসীদ্দেরই একজন ; 
অতএব জাতিচ্যুত হইবার ভরয়শুন্য হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারেন ।” 

এঁ পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই আর একটি প্রবন্ধে ২৪শে ডিসেম্বরের ( ১৮৯৫ ) 
ক্লাস সন্বদ্ধে লিখিত হইয়াছিল : বিষয় ছিল, 'ভক্তিলাভের জন্য গুরু ও শিল্ক 
উভয়ের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা আবশ্তক'-_€ অর্থাৎ ) ভগবানের প্রাতি একাস্ত 
অনুরাগ । যাহারা সেদিন ক্বামীজীর ক্লাসে এই প্রথমবার আসিয়াছিলেন এবং 
অধ্যাত্মবিষয়ে তাহার উদ্দার মতের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহারা সেদিন 
আশ্চ্যান্থিত হইয়া! গিয়াছিলেন। তাহার! শুনিতে আসিয়াছিলেন একজন হিন্দ 
সন্ন্যাসীর, একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিধমাঁর কথা; কিন্ত তাহার প্রাচ্য আরুতি ও 
তাহার উপদেশের উদ্দারতা এবং জর্বজনীনতা৷ বাদ দিলে তো৷ তাহাকে একজন 
্রীষটধর্মাবলম্বী প্রচারক হিসাবেই গ্রহণ কর! চলিত !” 

স্বামীজীর এই সময়কার ব্যক্তিত্ববিষয়ে ক্রকলিনের হেলেন হান্টিংটন 'ব্হ্ধ 
বাদিন্*-এ লিখিয়াছিলেন £ “ভগবান ক্পাবশে আমাদের নিকট ভারত হইতে 
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একজন অধ্যাত্বমার্গের পথপ্রদর্শক পাঠাইয়্াছেন ; এই আচার্ধের ভাবগম্ভীর 
দার্শনিক মত ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে আমাদের দেশের নৈতিকবাম়মণ্ডলে 
সঞ্চারিত হইতেছে । ইহার প্রভাব ও পবিভ্রতা অত্যন্ত অসাধারণ। তিনি 
আমাদের নয়নসমক্ষে অধ্যাত্মজীবনের এক অত্যুচ্চ মান খুলিয়া ধরিয়াছেন ; 
তিনি এমন এক ধর্ম দেখাইয়াছেন যাহা! সার্বভৌম, যাহার পরমতসহনশীলতা ও 
সহানুভূতির মধ্যে কোন ক্লুপণতা নাই, যাহা বৈরাগ্যমপ্ডিত এবং মানবচিত্তে 
যতপ্রকার সন্ভাবের উদয় হইতে পারে তাহ। ছ্বারা সুশোভিত । স্বামী বিবেকানন্দ 
আমাদের নিকট এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা মতবাদ বা বিচারশূন্য 
বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, যাহা মানবমনকে উন্নীত করে, পবিত্র করে, 
অশেষ সাত্বনাদান করে এবং অম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার দৌষের উধ্বে বিরাজ করে 
উহা ভগবস্তক্তি, মানবগ্রীতি এবং অনাবিল ব্রহ্মচর্ধের উপর প্রতিষ্টিত। স্বীয় 
অন্ুরাগিমণ্ডলীর বাহিরেও বিবেকানন্দ অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছেন; সমাজের 
প্রতিস্তরেরই সহিত তিনি সমভাবে সখ্যস্থ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন । তাহার ক্লাস 
ও বক্তৃতাগুলিতে আমাদের নগরসমূহের সর্বাধিক বৃদ্ধিমান ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা 
উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহার প্রভাব ইহারই মধ্যে এক গভীর ও শক্তিশালী 
অন্তঃসলিল অধ্যাত্মপ্রবাহের আকার ধারণ করিয়াছে। কোন প্রকার নিন্দা 
বা প্রশংসায় বিচলিত হইয়! তিনি প্রতিবাদ বা অনুমোদনে রত হন নাই ; অর্থ 
বা প্রতিপত্তি তাহাকে প্রভাবিত ব1 বিরুদ্ধভাবাপরন করে নাই। অশোভন 
অনুগ্রহ-বর্ষণস্থলে তিনি ধর্মযাজকের উপযুক্ত বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াছেন) 
নির্বোধের প্রলোভনপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে এপ আত্মসমাহিত থাকিয়াছেন যে, উহাতে 
বিপরীত পক্ষ হার মানিয়াছে ; অথচ তিনি কোন অপরাধকারী বা অপবিভ্রচিত্ত 
ব্যক্তিকে নিন্দা করেন না; তিনি শুধু পবিত্র হইতে ও মজলময় জীবনযাপন 
করিতেই উৎসাহিত করেন। মোটের উপর তিনি সত্যই এমন এক ব্যক্তি 
ধাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে রাজারাও আহলাদিত হন ।” 

কপানন্দের ১৯শে ফেক্রআরি তারিখের যে পত্র ব্রহ্মবাদিন-এ প্রকাশিত 
হয়, তাহাতে আছে, “আমার (€ ৩১শে জান্আরি তারিখের ) পূর্ব পত্রের পর 
আমাদের আচার্ধবর আমাদের সুমহান উদ্দেশ্ের প্রসারকল্পে প্রচুর কার্য করিয়া 
ছেন। ক্লাসে প্রদত্ত ব্যাখ্যা্দি শ্রবণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগস্তকসংখ্যা এবং 
রবিবাসরীয় বক্তৃতায় উপস্থিত বিরাট জনসমাগম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, 
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তাহার উপদেশাবলী লোকের মনে কিরূপ ব্যাপক আগ্রহ উৎপর করিয়াছে ।".. 
তাহার বস্তৃত! অবলম্বনে ও লেখনীমুখে যে প্রবল ধর্মশ্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার 
শিক্ষাগ্ডণে আজন্মলন্ধ কুসংস্কার ও বিদ্বেষভাব পরিহারপূর্বক সত্যানুসন্ষিৎসার 
জন্য যে প্রবল উদ্দীপন! সঞ্চারিত হয়, তাহ নীরবে ও অজ্ঞাতসারে আপন কাধ 
করিতে থাকিলেও জনগণের মনে উহ! এক স্থায়ী ও মঙ্গলময় ফল উত্ণাদন 
করিতেছে এবং এইরূপে সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
কারণে পরিণত হইয়াছে । ইহার অর্বাধিক পরিষ্ফুট প্রমাণ এই যে, বে্দীস্ত- 
সাহিত্যের জন্য চাহিদ1 বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং এমন সব মুখেও সংস্কৃত শব্দ 
উচ্চারিত হইতেছে, যেখানে এরূপ হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা করা চলে না । আত্মা, 
পুরুষ, প্রকৃতি, মোক্ষ এবং এ জাতীয় শব্ধ আমেরিকার ভাষার অস্তভূক্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং শঙ্করাচার্য ও রামান্থজের নাম অনেকের নিকট হাক্সলি ও 
স্পেন্সারেরই ন্যায় সুপরিচিত হইতে চলিয়াছে। ভারতীয় যে কোন বিষয়ক 
পুস্তকের জন্য সাধারণ পুস্তকাগারগুলিতে সাড়া পড়িয়৷ গিয়াছে । ম্যাক্সমূলার, 
কোলক্রক, ডয়সন, বান্নোফ কিংবা অপর যেসকল গ্রন্থকার হিন্দদর্শন সম্বন্ধে 
ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাদের পুস্তক অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে এবং 
বৈদ্াস্তিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বলিয়া শোপেনহাওয়ার রচিত শু ও ক্লান্তি- 
জনক গ্রস্থও সাগ্রহে পঠিত হইতেছে । মানুষ এমন একটি মতবাদের মাহাত্ময 
ও সৌন্দর্য সহজেই অনুভব করিতে পারে, যাহা একাধারে দর্শন ও ধর্মের আকারে 
প্রতিভাত হয়, হৃদয়কে যেমন আকর্ষণ করে বুদ্ধিবৃত্তিকেও তেমনি পরিতৃপ্ত করে 
এবং মানবের চিত্তে যতপ্রকার ধর্মপ্রেরণা আছে তাহার লবগুলির সম্তোষবিধান 
করে। আর এবিষয়ে কিছু বলাই তো নিরর্থক, যখন ইহার ব্যাখ্যাতারূপে 
আবির্ভূত হন আমাদের আচার্ধসদৃশ কোন পুরুষ, যিনি স্বীয় অপূর্ব বাগ্মিতাবলে 
মানুষের আত্মার অস্তনিহিত দিব্য মহিমাকে ইচ্ছান্ুসারে উদ্বোধিত করিতে 
পারেন এবং তীন্ষ ও অবশ্যন্থীকার্য যৃক্তিবলে অতীব বস্ততান্ত্রিক বিজ্ঞানান্গামী 
অনমনীয় মনেও অতি সহজে বিশ্বাস জাগাইতে পারেন ।” 

এই সময়েই স্বামীজী ভক্তিষোগের ক্লাস করিতেছিলেন এবং জ্ঞানষোগ ও 
সাংখ্য-বেদাস্ত সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্িতেছিলেন। ম্যাডিসন 
স্কোয়ার গার্ডেনে তাহার সর্বশেষ বন্তৃতার তারিখ ছিল ২৩শে ফেব্রআরি | এদিন 
তিনি 'মদীয় আচার্ধদেব+ সম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের উদ্ধীপনাপুর্ণ ভাষণ দি 


স্থায়ী কার্ধপ্রতিষ্ঠা ২৫৫ 


স্বীয় গুরুদেবের প্রতি হৃদয়ের আবেগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন । ঘটনাচক্রে 
সেই দিনই শ্রীরামরুষ্ের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে ভারতে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইতেছিল। ইহারও পূর্বে ১৩ই ফেব্রআরি বৃহস্পতিবারে স্বামীজীর এক অন্থ্রাগী 
শিল্প ডাঃ স্ট্রীট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
এই গাস্তীর্ধপূর্ণ অনুষ্ঠানে অপর সন্ন্যাসী ও ব্রন্ষচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ 
ঘটনাবলী হইতে প্রতীত হয় স্বামীজী কিরূপ শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। নতুবা 
কতবিদ্য বৃদ্ধিমান বিদেশী বিধর্মীদের হৃদয়ে এবজ্প্রকার ভাববন্তা প্রবাহিত করা ও 
তাহার্দের তিন জনের জীবনে একই বৎসর মধ্যে বেদান্তের প্রতি এমন আকর্ষণ 
জাগানো যে, তাহারা সেই টানে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সংসারসম্পর্ক ছিন্ন 
করিতে কৃতসঙ্কল্পন হইলেন__ইহা| বড় সহজসাধ্য কর্ম নহে। ভাঃ স্ট্রীটের সংসার- 
ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া খবরের কাগজ মন্তব্য করিল £ প্ধাহার! স্বামীজীর 
ব্যক্তিগত প্রভাবমধ্যে আসিয়! পড়েন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের জীবনে মঙ্গল- 
সাধনের অসীম ক্ষমতা রাখেন, এই ঘটনাটি তাহারই এক অন্যতম অত্যাশ্চ্ 
প্রমাণ ।” পূর্বে ধাহারা দ্বর হইতে স্বামীজীকে শুধু প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছিলেন 
তাহাদেরও কেহ কেহ এইরূপে ক্রমে তাহার অনুরাগী ভক্ত হইলেন এবং দীক্ষা ও 
রহ্ষচ্যব্রত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। ২*শে ফেব্রআরি ইহাদের 
অনেকে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন । ম্বামীজী তখন আমেরিকাবাসী 
জনসাধারণের নিকট বড়ই আপনার জন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া! কতকটা 
কৌতুকচ্ছলে পৃর্বোদ্ধত পত্রে কপানন্দ লিখিয়াছিলেন, “ভাল কথা, ভারতের পক্ষে 
বরং এখনই স্বামীজীর উপর স্বীয় দাবীর কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেল! ভাল । 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিশ্বকোষের জন্য নাকি শ্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনী লিখিত হইতেছে । হয়তো ভবিষ্যতে এমন সময় আসিবে ঘখন অতীতে 
যেমন হোমরের জন্মভূমিরূপে খ্যাতিলাভের জন্য সপ্তনগরীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছিল তেমনি সপ্তদশ আমাদের আচার্ধকে শ্বদেশীয় বলিল! দাবী করিতে 
পারে এবং ভারতকে তাহার অন্যতম সর্বাগ্রণী সম্তানের জননী হওয়ার গর্ব হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারে ।” 

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যসেবিক! এবং বিশ্ববরেণ্যা মহিল। 
শ্ীযৃক্তা এল্প। হইলার উইলকল্প ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ের ২৬শে মে তারিখে “নিউ ইয়র্ক 
আমেরিকান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়! স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহার 


৫ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রকাশ করেন £ “বার বংসর আগে হঠাৎ একদিন 
খবর পাইলাম, আমার বাড়ি হইতে এক ব্লক দরে ভারত হইতে আগত 
জনৈক দর্শনাচার্ধ__বিবেকানন্দ নামক একব্যক্তি বক্তৃতা দিবেন । আমরা (আমি 
ও আমি যে পুরুষের উপাধি স্বীকার করিয়াছি, তিনি ) কৌতৃহল নিবৃত্তির জন্য 
চলিলাম এবং শ্রোতৃমগ্ডলীমধ্যে দশ মিনিট বসিয়া থাকিতে না থাকিতে 
আমাদের মনে হইল, আমর! যেন এমন এক সুক্কম জগতে উন্নীত হইয়াছি ম্বাহা 
এত জীবস্ত ও চমকপ্রদ যে আমরা মন্্রমুগ্ধ এবং প্রায় রুন্ধনিঃশ্বাস হইয়া বক্তাতার 
শেষ পধস্ত বসিয়া রহিলাম | যখন উহা! শেষ হইল, তখন আমর! দুইজন নবীন 
সাহস, নূতন আশা, অভূতপূর্ব বল, অভিনব বিশ্বাস লইয়া জীবনের দৈনন্দিন 
ভাগ্যপরিবর্তনের সহিত মোকাবিল। করিতে বাহিরে আসিলাম । পুরুষটি বলিয়া! 
উঠিলেন, “এই দর্শন, ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণা, এই ধর্মই তো আমি খুঁজিয়া 
বেড়াইতেছিলাম। তারপর তিনি আমার সঙ্গে যাইতেন বিবেকানন্দের মুখে 
সেই পুরাতন ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিতে এবং তাহার অত্যাশ্চ্য মনোভাগ্ডার হইতে 
সত্যের মণিসমূহ এবং সাহায্যকারী ও শক্তিপ্রদ চিন্তারাশি আহরণ করিতে । 
ইহা সেই ভয়ঙ্কর শীত খতুর কথ। যখন অর্থজগতে সর্বনাশ ঘটিতেছে, ব্যাঙ্ক বন্ধ 
হইয়া বাইতেছে ও বিধ্বস্ত বেলুনের স্তায় কোম্পানির কাগজের দাম ভূমিস্পর্শ 
করিতে চলিয়াছে, ব্যবসায়ীরা হতাশার অন্ধকার উপত্যকামধ্যে পথ বাহিয়া 
চলিয়াছেন এবং গোটা জগৎটাই যেন মনে হইতেছে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে 
ঠিক তেমনি একযগ যাহার দিকে ঠিক আজও আমরা অগ্রসর হুইতেছি। 
অনেক সময় বহু বিনিদ্র রজনী যাপনের পর পুরুষটি আমার সহিত ন্বামীজীর 
বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং তারপর তিনি বিষাদময় শীতের অন্ধকারে নামিয়া 
আসিয়। হাসিমুখে রাস্তা ধরিয়। হাটিয়া চলিতেন আর বলিতেন, “সব ঠিক 
আছে; দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই । আর আমিও আমার কর্তব্য ও 
আমোদ-আহলাদে ডুবিয়া যাইতাম ঠিক তেমনি আত্মাসন্বন্ধে উন্নততর ধারণা ও 
সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়। । অত্যধিক উদ্বেগ ও উৎকগ্ঠীর এই বুগেও যে ধর্ম বা যে 
দর্শন মানুষের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটাইতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ভগবানের প্রতি তাহাদের অধিক বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, মানবসাধারণের প্রাতি 
সহানুভূতি বাড়াইতে পারে এবং ভাবী জীবনগুলির কথা ভাবিতে একটা বিশ্বাস- 
পূর্ণ আনন্দে মন ভরিয়! তুলে, সে ধর্ম নিশ্চয়ই উম ও মহান।” 


স্থায়ী কার্যপ্রতিষ্টা ২৫৭ 


এই ষশস্থিনী মহিলা শুধু ভাষণ শুনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি “্বিবেকানন্দ- 
প্রচারিত ভারতের এই প্রাচীন চমৎকার ধর্মকে” ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিতেও 
আরম্ভ করেন। প্রবন্ধশেষে তিনি লিখিয়াছেন ; “ভারতীয় দর্শনের মাহাত্যয 
আমার্দিগকে জানিতে হইবে । আমাদিগকে ধামিক জ্বানসহায়ে আমাদের 
সঙ্কীর্ণ মতবাদসমূহকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে । কিন্তু আমরা চাই এগুলিকে 
আমাদের নিজন্ব আধুনিক প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বার অন্ুরঞ্জিত করিতে এবং 
গ্রীতিপুর্ণভাবে ও ধের্ধসহকারে কার্যকররূপে মানবীয় প্রয়োজনসাধনে প্রয়োগ 
করিতে । বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন আমাদের নিকট একটি বার্তা লইয়া |. 
“আমি তোমা্দিগকে কোন নবধর্মে ধর্মীস্তরিত করিতে চাহি না”, তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি চাই, তোমরা দ্বধর্ষে প্রতিষ্ঠিত থাক; আমি চাই 
মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্টর্ূপে গড়িতে, প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও 
উত্তম প্রেসবিটেরিয়ান বানাইতে, ইউনিটেরিয়ানকে প্রকৃষ্টতর ইউনিটেরিয়ানে 
পরিণত করিতে | তিনি দিয়াছিলেন এমন এক বার্তা যাহ। ব্যবসায়ীকে 
বলবত্তর করে, চপলম্বভাবা সমাজনেত্রীদ্িগকে একটু থামিয়া ভাবিতে বলে, 
শিল্পীকে নবীন প্রেরণা দান করে এবং স্ত্রী ও মাতার, স্বামী ও পিতার চিত্তে 
কর্তব্য বিষয়ে আরও বৃহত্তর ও পবিভ্রতর কর্তব্যবৃদ্ধি অনুসঞ্চারিত করে ।” 

স্টাডিকে লিখিত স্বামীজীর ১৩ই ফেব্রআরির (১৮৯৬) পত্রে জানিতে পারা 
যায়, "আমেরিকায় কাজ সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে । শুরু থেকেই কোন ভোজ- 
বাজি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকের দৃষ্টি বেদ্াস্তের দিকে 
আকৃষ্ট হচ্ছে।” আর আলাসিঙ্গাকে লিখিত ১৭ই ফেব্রআরির পত্রে আছে ঃ 
“আমি এক্ষণে মাকিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউ ইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; 
কিন্তু এর জন্য আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে । গত দু-বখসর এক 
পয়সাও আসেনি । হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউ ইয়র্ক ও 
ইংলগ্রের কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাবে । 

“তারপর ভাবো দেখি £ হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আবার 
শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, 
যা! একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হ্থায়গ্রাহী হবে, আবার অন্র্দিকে বড় 
বড় মন্দীষিগণের উপযোগী হবে ! এ যার] চেষ্টা করেছে, তারাই বলতে পারে 
কি কঠিন ব্যাপার ! সল্প অস্বৈততন্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত 
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ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্বসকলের মধ্য থেকে 
জীবস্ত প্ররূত চরিত্রের দৃষ্টাত্তসকল বের করতে হবে ; আর বিজ্রাপ্তিকর যোগ - 
শাস্ত্রের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্ধে পরিণত করবার উপযোগী মনম্তত্ব বের 
করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি 
শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত।” 

কঠিন এ ব্রত এবং কঠিনতর ইহার উদযাপন । সমাধির প্রতি চির- 
প্রবণতা, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধিনি নিধিকল্প সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন! এবং 
লাভও করিয়াছিলেন, অথচ শ্রীগুরুর অলঙ্ঘ্য আদেশে প্রাণপাতী কর্মে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি একদ্দিকে আপন ন্ুখস্ৃবিধা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ভুলিয়। 
কঠিনতম কর্তব্যে লিপ্ত থাকিলেও একমুহূর্তের জন্য সেই সমাধির কথ বিস্বত হন 
নাই, প্রত্যুত কার্ধপ্রবাহের সহিত তাহার জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠা অব্যাহত ছিল-_ ইহা! 
লৌকিক দৃষ্টিতে আপাতবিরোধী হইলেও এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলাই 
্বামীজীর জীবনের অন্যতম অবদান। স্বামীজী নিজেও ইহা জানিতেন, তাই 
তাহার ১৮৯৬ সালের ১*ই ফেব্রআরির পত্রে এই আপাতবিরোধী অথচ মর্ম 
ম্পর্শ্শ করুণ স্ুরই শুনিতে পাই £ পনিরস্তর কার্ধ করার ফলে এ বখসর আমার 
্াস্থা খুবই ভেঙে গেছে; স্গায়ুগ্ুলি খুব ছূর্বল হয়ে পড়েছে । এই শীতে আমি 
একরাব্রিও ভালভাবে ঘবমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার খাটুনি খুব 
বেশী হচ্ছে, এখনও ইংলণ্ডে এক বৃহৎ কার্ধ বাকি আছে। আমাকে তা সম্পূর্ণ 
করতে হবে এবং তারপর আশ! করি ভারতে ফিরে বাকি জীবনটা বিশ্রাম ক'রে 
কাটাতে পারব । এখন আমি বিশ্রামের আকাঙ্ষা করছি। আশা! করি, তা 
কিছুটা পাব এবং ভারতের লোকের! আমাকে রেহাই দেবে। খুব ইচ্ছা হয়, 
কয়েক বছরের জন্য বোবা হয়ে যাই এবং একেবারে কথা না বলি! এই সকল 
পাধিব সংগ্রাম ও ছন্বের জন্ত আমি জন্নাইনি। ন্বভাবতঃ আমি স্বপ্রচারী এবং 
শাস্তিপ্রিয়। আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্রজগতেই আমার বাস, বাত্তবের 
সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিশ্ব ঘটায় এবং আমাকে অন্তুখী ক'রে তোলে। ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌!...আমার সমগ্র জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ 
সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া আমার উচ্চাভিল্াষ, বস্‌।” 

তবু কাজ তিনি করিম্নাই চলিয়াছিলেন এবং নিউ ইয়র্কের বুদ্ধিকেন্্েও 
তাহার প্রভাষ অনুসংক্রামিত হইতেছিল। ইহ্থার প্রমাণ আমরা কবি উইলকল্ধের 
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প্রবন্ধে পাইয়াছি। ম্বামীজীর ১৮৯৬ সালের ১৩ই ফেব্রআরির পত্রে ছুই জন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের বিবরণ পাওয়। যায়: “ফরাসী অভিনেত্রী সার! 
বার্নহার্ড এধানে “ইতশীল' (15701 ) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী 
ধাজে উপস্থাপিত বৃদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তবী ইৎশীল বোধিক্রম-মূলে বৃদ্ধকে 
প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। 
সে কিন্ত সারাক্ষণ বৃদ্ধের কোলেই বনে আছে। যা হোক, শেষরক্ষাই রক্ষা-_ 
নর্তকী বিফল হ'ল ! মাদাম বার্নহার্ড ইত্শীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
আমি এই বৃদ্ধব্যাপারটা দ্বেখতে গিয়েছিলাম । মাদাম কিন্ত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে 
' আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সন্রাস্ত 
পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা 
মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসল! ছিলেন । মাদাম (বার্নহার্ড ) খুব 
সুশিক্ষিতা মহিলা! এবং দর্শনশান্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন । মোরেল 
ওৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মিঃ টেসল। বৈদাস্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের 
তত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তার মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই 
তত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগত্যাপী মহৎ, সমষট্টিমন বা ঈশ্বর 
থেকে উৎপর হয় । মিঃ টেসল। মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে 
দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা ষেতে 
পারে। আগামী সন্তাহে এই নৃতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তার 
কাছে আমার যাবার কথা আছে ।” 

শ্বামীজীর ১০ই ফেব্রআরির (১৮৯৬) পত্রে আছে £ পনিউ ইয়র্কে আরও 
দুই সপ্তাহ থাকব, তারপর ডেট্রয়েট যাব, সেখান থেকে দু-এক সপ্তাহের জন্য 
আবার বস্টন ফিরে আসব 1” এই অভিপ্রায় অনুসারে নিউ ইয়র্কের কর্মবহল 
দিনগুলির শেষে তিনি বন্ধুদের আমন্ত্রক্রমে ডেউ্রয়েট যাত্রা করিলেন ও সেখানে 
ছুই অপ্তাহ থাকিয়া বক্তৃতা দিলেন। ডেট্রয়েটের এইবারের ঘটনাবলী আমরা 
পূর্বেই “ডেউরয়েট' অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। সেখানে শ্রীযুক্ত ফাস্ছির স্থৃতি- 
লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । উহারই শেষাংশে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন 
ষে, শ্বামীজীকে তখন দেখিয়া! “মনে হইতেছিল যেন অন্তরাত্মা দেহবন্ধন ছিয় 
করিয়া! ফেলিয়াছে; আর তখনই আমি যাত্রাশেষের একটা! পূর্বাভাস পাইলাম । 
বহু বৎসর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখনই 
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ইহা! বৃঝিতে পারা গিয়াছিল ষে, তিনি ইহলোকে অধিক দ্দিন থাকিবেন ন1। 
এই নিদারুণ সত্যকে না দেখিবার জন্য চক্ষু বৃজিয়া রহিলাম, কিন্ত হৃদয় সে 
সত্যকে ঢাকিতে দিল না। তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, কিন্ত তিনি 
অনুভব করিতেছিলেন যে, তাহাকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে ।” 
( “দেববাণী', ৩১-৩৪ )। | 

শরীর যে এত পরিশ্রম সহ করিতে পারিতেছিল না, স্বামীজী নিজেও ইহা 
জানিতেন এবং এই সময়ের বহু পত্রে তাহা প্রকাশও করিয়াছিলেন। | 
তর্‌ কর্তব্য হইতে বিরত হন নাই, কেন না তখন তিনি ব্যক্তিগত ন্ুুখন্বাচ্ছন্দ্য 
ভুলিয়া ভগবন্নির্দেশে লোককল্যাণসাধনে নিরত। তাহার ২৩শে মার্চের পত্রে 
আছে £ “আমার ভয় হয়--আমার খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়েছে ; এই দীর্ঘ 
একটানা! পরিশ্রমে আমার ন্নায়ুমণ্ডলী যেন ছি'ড়ে গেছে।**'"যা হোক, লোক- 
কল্যাণের জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি-_এই মনে করেই আমি সন্তষ্ট। 
আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহায় ধ্যানে মগ্ন হবো, তখন এ 
বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে ।” 

এই সময়ে তাহার পুস্তকস্বুদ্রণবিষয়ে স্টাভি ও নিউ ইয়র্কের ভক্তদের মধ্যে 
কিছু মতানৈক্য হয়। মনে হয় স্টাভি অনেকটা ্বাধীনভাবেই নিউ ইয়র্কে 
লিপিবদ্ধ কিছু কিছু বক্তৃতা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া ফেলেন। অবশেষে মধ্যস্থ 
হইয়! স্বামীজী বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই স্থত্রে এ কার্ধে স্বামীজীর শ্রম এবং 
লণগ্ডন ও আমেরিকান সংস্করণছয়ের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার কিঞ্চিৎ 
আভাস আমরা পূর্বে দেবমাতার স্বতিলিপিতে পাইয়া থাকিলেও স্টািকে 
লিখিত স্বামীজীর দুইখানি পত্রের উদ্ধৃতি হইতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে ঃ 
€ ২৩৭-৩৮ ) 

পপুস্তক-পৃস্তিকাগুলি এখানে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কে 
একটি সমিতি গঠিত হয়েছে । তারাই সাংকেতিক লেখার ও ছাপার যাবতীয় 
খরচ! দিয়েছে এই শর্তে যে, এই বইগুলির স্বত্বাধিকার তাদের থাকবে । সুতরাং 
এই পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি তাদের । একখানা বই “কর্মযোগ* ইতোমধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে ; তার চেয়ে অনেক বড় 'রাজযোগ” ছাপা চলছে ; 'জ্ঞানষোগ” 
, পরে প্রকাশিত হ'তে পারে” (২৯শে ফেক্রআরি, ১৮৯৬ )। “তারা (বন্ধুরা ) 
ইতোমধ্যেই রবিবারের বক্তৃতাগুলি এবং 'রাজযোগ+, “কর্মযোগ+ ও “জ্ঞানযোগ+- 
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বিষয়ে তিনটি বই ছাপিয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাজযোগের অনেকখানি পরিবর্তন 
কর! হয়েছে এবং পতগঞ্জলির যোগস্থত্রের অনুবাদসহ ঢেলে সাজ। হয়েছে। 
“রাজষোগ* লংম্যানদের হাতে ।""*পুস্তকগুলির এত পুনবিন্যাস ও পরিবর্তন করা 
হয়েছে যে, আমেরিকান সং্করণ দেখে ইংরেজী সংশ্করণ চেনাই যাবে না। এখন 
অনুরোধ করছি-_-এই বইগুলি প্রকাশ করো না ।” ( ১৭ই মার্চ)। 

২৩শে মার্চের পত্রে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, “চারিধানি বই 
তৈরী হয়ে গেছে। একখানি বেরিয়ে গেছে, “পাতঞ্জল স্থজে'র অন্গবাদসহ 
'রাজযোগে*র বইখানি ছাপা হচ্ছে, “ভক্তিযোগে”্র বইটা তোমার কাছে আছে, 
আর 'জ্ঞানযোগে*রটা গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া 
রবিবারের বক্তৃতাগুলিও ছাপা হয়ে গেছে।” 

পূর্ব অভিপ্রায়াহুসারে স্বামীজী ডেউ্রয়েট হইতে সস্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক হইয়া 
বস্টনে গিয়াছিলেন। ১৮ই অথব1 ১৯শে মার্চ বস্টনে পৌছিয়। তিনি 'প্রকোপিয়া 
ক্লাবে? ( 2:০০90618 0100, 45 91. 9০910101) 90৩9, 30930010 ) উঠেন। 
১৯শে মার্চ এই ক্লাবের মাসিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ব্যতীত ২১শে, 
২৩শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় যথাক্রমে “কর্মবিজ্ঞান', “ভক্তি”, 
বিশ্বজনীন ধর্ষের আদর্শ, “অনুভূতি বা চরম ধর্ম এবং “উপনিষদ” বিষয়ে বক্তৃতা 
দিয়াছিলেন। ২৮শে মার্চ অপরাহ্থে 'টোয়েন্টিয়েধ, সেঞ্চুরী ক্লাবে তিনি 
“বেদাস্তের ব্যবহারিক দ্দিক ও অন্ান্ত দর্শনের সহিত ইহার পার্থক)” বিষয়ে ভাষণ 
দিয়াছিলেন। বৎসরের প্রারস্ভেই শ্রীযুক্ত কক্স তাহাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ালয়ের 
গ্র্যাজুয়েট ফিলোজফিক্যাল সোসাইটি ক্লাবে'র সম্থুধে বক্তৃতার জন্য আহ্বান 
করেন। তানুযায়ী ২২শে ও ২৪শে মার্চ দুইটি প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতার পরে ২৫শে 
মার্চ সেখানে “বেদাস্তদর্শন” সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন। উপস্থিত প্রফেসারগণ 
তাহার সারগর্ভ ও পাত্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা! ও বন্তৃতান্তে প্রশ্নোত্তরকালে যথাযথ উত্তর 
শুনিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তাহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন-বিভাগের 
প্রধান আগার্ধের পদ্দ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়; কিন্তু সঙ্গাসী বিবেকানন্দ 
উহ প্রত্যাধ্যান করেন। এই সুস্বৃদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের সম্থথে বক্তৃতাপ্রগান 
স্বামীজীর জীবনে এক কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ ছিল; কিন্ত তিনি উহাতে অবলীলা- 
ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। এমন কি এ বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্রগুলি যখন পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত হইল তখন উক্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ের পণ্তিতাগ্ীী রেভারেও সি. সি, 
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এভারেট ডি, ভি., এল. এল. ভি. মহাশয় ভূমিকাতে লিখিলেন, “বিবেকানন্দ 
স্বীয় কার্ধ ও নিজের প্রতি প্রভূত পরিমাণ আগ্রহ জন্সাইয়াছেন। প্ররুতপক্ষে 
হিন্দু ভাবরাশি অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক অধীতব্য বিষয় অতি অল্পই আছে। 
বেদবাস্ত হইতেছে তেমনি একটি ধর্মবিশ্বাস যাহা অনেকের নিকট বাস্তবতার সহিত 
অতীব সম্পর্কহীন ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়; কোন জীবস্ত, প্রতিভাবান ও 
সাতিশয় আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই মতবাদটির প্রবত্ৃরূপে পাওয়ার আনন্দ 
সহজলভ্য নহে । এই মতবাদকে কেবল কৌতৃহলজনক কিছু কিংবা বৃদ্ধির 
খেয়াল মাত্র মনে করিলে চলিবে না) হেগেল বলিয়াছিলেন, সর্বপ্রকার দর্শন-. 
চিন্তার আদ্িতে ম্পিনোজার চর্চা আবশ্তক | বেদাস্তদর্শন সম্বন্ধে এই কথাটি 
আরও জোর করিয়া বলা চলে। আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা বহুত্বকে লইয়াই 
ব্যাপৃত থাকি। কিন্তু যে একত্বের উপর বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে উহাকে বুঝিতে 
না পারিলে বহুত্বের কোন বোধই জাগিতে পারে না। অছৈত যে একটা বাস্তব 
সত্য- একথা গ্রাচ্জগৎ আমাদিগকে ভাল করিয়াই শিখাইতে পারে; এবং 
বিবেকানন্দ এইরূপ সাফল্যের সহিত ইহা শিধাইয়াছেন বলিয়া আমরা তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞ ।” 

স্বামীজীর বেদাস্তপ্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে উইলকক্স, এভারেট, 
টেসলা ও তাহার নিজের যেসব কথা উদ্ধৃত হুইয়াছে, তাহারই পূর্ণতর রূপ 
পাওয়! যায় এই বত্তৃতাগুলিতে (“বাণী ও রচনা”, ৩য় খণ্ড) £ “বন্ুরূপে প্রকাশিত 
এক সভা, “আত্মার একত্ব'ঃ “যুক্তি ও ধর্ম”, “বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ”, “সভ্যতার 
অন্যতম শক্তি বেদাস্ত', “বেদাস্তদর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব*, “বেদাস্তই কি 
ভবিষ্যতের ধর্ম? তিনি বারংবার ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেদান্ত 
যৃক্তিবিরোধী, বিজ্ঞান-প্রতিষ্পর্ধা বা মানবতা ও বাস্তবতার সহিত অম্পর্কশৃন্ত 
নহে । তবে সত্য শুধু প্রত্যক্ষরৃষ্ট বস্তর পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের মধ্যে পর্যবসিত নহে, 
উহা অতীন্্রিয় অনুভূতি পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান জগতের বু সমস্ত! সমাধানের 
কুক্জিকা লৃদ্ধাক্সিত আছে বেদাস্ত মধ্যে, আধুনিক জগতে এই তথ্যের আবিষ্কার ও 
প্রয়োগের কৃতিত্ব শ্বামী বিবেকানন্দের । মান্ষের উদ্বেগ ও উতৎকঠঠার মধ্যে 
উহ! দেয় শাস্তি, মনকে করে উদার, ধর্মক্ষেত্রে আনে সমন্বয়, নীতির ভিত্তিকে 
করে ল্যুদূ়। মানুষের প্রেষকে করে অনম্ত ও অসীম, দৃষ্টিকে করে অনাবিল, 
শতধা-বিচ্ছিন্ন জীবনকে করে সুসমঞ্জস, মাস্হকে দেয় মর্যাদা, অখণ্ড সত্ভার 
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ত্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তোলে মহামানবতার বাস্তব রূপ। বিজ্ঞান যেমন 
চরম ও পূর্ণতম সত্যের দাবি করিতে পারে না, বেদাস্তও তেমনি প্রত্যক্ষানুভৃত 
বান্তবকে অস্বীকার করিতে চাহে না) প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বপ্রধান, 
অথচ একে অপরের পরিপৃরক। অনুভূতির তুলনায় যুক্তি নিয়স্তরের বস্ত 
হইলেও, ধর্ম যুক্তিকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না, সে চেষ্টায় ধর্মজীবন বিপর্যস্ত 
হওয়ারই সম্ভাবনা । অদ্বৈত বেদাস্তই নৈতিকতার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনায় সক্ষম। 
আবার অদ্বৈত বেদাস্ত ৈতবার্দেরও বিরোধী নহে, বরং অদ্বৈতমতেই ঈশ্বরো- 
পা্নাদির যৌক্তিকতা প্রদর্লিত হওয়া সম্ভব। বিবেকানন্দের অদ্বৈত নেতির 
গহ্বরে আপনাকে না হারাইয়া একটা অখণ্ড ইতির মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অধৈততত্বের ব্যাখ্যার উপায়রূপে মায়াবাদ স্বীকার করিলেও তিনি 
মায়াবাদী বা অনুভূত সব কিছুকে উড়াইয়৷ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন নাঁ_তিনি 
ছিলেন অধৈতবাদী বা অখণ্ড সত্যের পূজারী । 

অতঃপর আমরা স্বামীজীর তদানীন্তন প্রধান কেন্দ্র নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া 
যাই। এখানে ক্লাস ও বক্তৃতা অবলম্বনে একদল অনুরাগী শিষ্য স্থষ্টি করিয়া, 
পুস্তক রচন! করিয়! এবং বেদাস্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীজী ভাবিলেন; 
তাহার কাজ অনেকটা দৃঢ়মুল হইয়াছে । দ্বিতীয়বার ইংলও গমনের পূর্বে তিনি 
একবার চিকাগো। ঘুরিয়া আসা অত্যাবশ্তক মনে করিলেন। চিকাগোর সহিত 
তাহার একটা! প্রাণের টান ছিল। চিকাগো তাহাকে বিশ্বহদয়ে প্রতিঠিত 
করিয়াছিল, চিকাগোর হেল পরিবার ছিলেন তাহার নুখছুঃখের ভাগী, বন্ধু বা 
আত্মীয়, আর সেখানেই থাকিতেন তাঁহার আদরের ভগিনীরা-_হেল-ভগিনী- 
চতুষ্টয় । কিন্তু গুধু পারিবারিক আনন্দোপভোগ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। 
অতএব চিকাগোতেও প্রচুর কাজ জুটিয়া গেল। ৬ই এপ্রিল তিনি শ্রীযুকা 
বূলকে লিখিলেন £ “বন্ধুগণের সঙ্গে আমি ইতোমধ্যে অনেক সুন্দর স্থান দেখেছি 
এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর 
আগামী বৃহস্পতিবার রওনা হুবো।”১ ১৪ই এপ্রিল হেল ভগিনীর্দিগকে 
জানাইলেন, প্রবিবার নিরাপদে এসে পৌছেছি এবং অন্ুস্থতার জন্য আগে চিঠি 
দ্বিতে পারিনি । হোয়াইট জ্টার লাইনের “জার্যানিক' জাহাজে আগামী কাল 
বেলা বারোটায় যাত্রা করছি।” সেইবারের মতো! আমেরিকার কার্য সমাপন 
করিস স্বামীজী ১৫ই এপ্রিল লগ্ন যাত্রা করিলেন । 


১. ১১ইরশ্রিল ক স্প্রানহিন্নদ্ি দিনটি 


“আমি ইয়া্কিদের ভালবাসি” 


স্বামীজীকে পাই আমরা! ধর্মাচাধ, বক্তা, লেখক, দার্শনিক ইত্যাদিরূপে। 
একটা সাধারণ মানবস্থলভ দিকও যে তাহার ছিল, তাহা আমরা প্রায়ই [ুলিয়! 
যাই। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল গুরু, শ্নেহময় ভ্রাতা) প্রেমময় বন্ধু। আর 
হাস্যরসোজ্জল সারল্যমণ্ডিত বালকন্থুলভ ছিল তাহার চরিত্ব। ধর্মকার্ধে। যখন 
তিনি নিরত থাকিতেন, তখন সে কার্ষের ভিতর দিয়া তাহার আধ্যাত্সিক শক্তি- 
ধারা অপরের কল্যাণার্থ কার্পণ্যশূন্যরূপে নিংন্যন্দিত হইত; হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ 
করিয়া তিনি স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিতেন । ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়! পড়িতেন ) 
তখন শরীর মনকে একটু অবসর দিবার জন্য সাধারণ মানুষেরই ন্যায় অনাবিল 
চিত্তবিনোদন, হাম্তকৌতুক প্রভৃতিতে রত হইতেন; তখন যেন আজেবাজে 
কথায়, হিজিবিজি কাজেই তাহার ক্ফৃতি! হয়তো একথানি হাস্তরসময় 'পাঞ্চ 
পত্রিকা বা এরূপ কোন প্রবন্ধার্দি লইয়া পড়িতে বসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে 
চোখে জল আনিয়া ফেলিতেন। তিনি নিজে জানিতেন যে, তাহার স্বাভাবিক 
ঝৌঁক হইতেছে, গম্ভীর দর্শন ও ধর্মচিন্তার দিকে ; তথাপি দেহধর্ষ মানিয়। মাঝে 
মাঝে স্বভাবতই অনাবিল আনন্দের সন্ধানে ফিবিতেন। যাহার! তাহাকে 
জানিতেন ও ভালবাসিতেন তাহারাও তাহাকে বালকপ্রায় ক্রীড়ারত দেখিতে 
আনন্দ পাইতেন। আমেরিকার ভক্তদের লইয়া এই মানবলীলাই এখানে 
আমাদের অনুধ্যেয় | 

ভাল মজার গল্প শুনিলে তিনি আহলাদে আটখানা হইতেন। আর এরূপ 
গল্প তিনি কখনও তুলিতেন না; প্রয়োজনমত উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া অপরকেও 
হাসাইতেন। কেছ্িজের শ্রীযুক্তা ব্রীড+ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্বের অগস্ট মাসে যখন 
আনিস্কোয়ামে শ্রীযুক্ত ব্যাগলির গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, 
স্বামীজীও তখন সেখানে থাকায় উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি 
ভগিনী নিবেদ্দিতাকে পরে লিখিয়! জানাইয়াছিলেন : 


১ ইহার স্বামী চর্ম-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৯৯৪ গ্রীষ্ঠাবের মার্চ মাসে স্বামীজী 
লীন শহরে ইহাদের বাড়িতে অতিথিরূপে থাকিয়া সেখানে বক্তৃতা করেন। ইনি কেন্ধি জেও 
খাকিতেন। প্রীঘুস্ত। ত্রীন্তই হ্বামীজীকে সর্বপ্রথম বরফের উপর ফেজ-যানে চড়াইয়াছিলেন। 


আমি ইয়াক্কিদের ভালবাসি ২৬ 


"আমাদের মধ্যে অচিরে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল ।...তিনি আযানিস্কোয়ামে 
একবার মাত্র বক্তৃতা দেন।...তখন তিনি বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন |". 
তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিতেন, “একটা গল্প শোনান না! আমার মনে 
পড়ে তিনি এক চীনার গল্প শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। সে শুকরমাংস 
চুরি করিয়া ধর! পড়ে । বিচারক যখন বলিলেন যে, তাহার ধারণ! ছিল, চীনারা 
শুকরমাংস খায় না, তখন সে ভাঙ্গা! ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিয়াছিল, “ওঃ, আমি 
তো এখন মেলিকান ( আমেরিকান ) মহাশয়; আমি ব্যাপ্তি খাই, আমি 
শৃকরমাংস খাই, আমি সব খাই” ।১ কতবার আমি বিবেকানন্দকে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, “আমি মেলিকান !, তোমার মতো! যাহারা স্বামীজীর 
সহিত অত পরিচিত নহে, তাহাদের কাছে এই সব কথা তুচ্ছ মনে হুইবে। 
কিন্ত আমি নিশ্চিত জানি তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই তোমার নিকট তুচ্ছ বা 
না-বলার মতো! বাজে নয়। 


“আমি কানাডা দেশে রেড ইত্ডিয়ানদের অধ্যধিত “সংরক্ষিত স্থানে তিন 
বৎসর বাস করিয়াছিলাম। এই রেড ইওিয়ানদের গল্প শুনিতে স্বামীজী কখনও 
ক্লাস্তিবোধ করিতেন না। আমার মনে আছে, একটা গল্প তাহার নিকট খুব 
মজাদ্দার ছিল । একজনের স্ত্রী মার! গেলে তাহার শবাধারের জন্য সে কয়েকটি 
পেরেক চাহিতে ধর্মযাজকের নিকট আসিল । এ জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন 
সময় সে আমার রাধুনীকে জিজ্ঞাস। করিল, রাধূনী তাহাকে বিবাহ করিবে কি 
না। স্বভাবতঃই রণাধূনী রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার এই বিষাদময় 
প্রত্যাখ্যানের উত্তরে পুরুষটি বলিল, “ছুদিন পরে দেখ! যাবে !, পরের রবিবারে 
সে যখন আসিয়া আমাদের গেটে একটা থামের উপর বসিল, তখন আমাদের 
মনে বড় কৌতুহল জাগিল। সে টুপিতে বীক৷ করিয়া একটা পালক গুজিয়াছে 
এবং চুলে এত তেল মাথিয়াছে যে, উহা! গাল বাহিয়! গড়াইতেছে। দৈবক্রমে 
(এ গল্প যখন বলি ) ঠিক এ সময়েই নিজের একখানি তৈলচিত্রের জন্য স্বামীজীকে 
চিত্রকরের গৃহে গিয়া মাঝে মাঝে বসিতে হইত। ছবিখানি কতদুর হইল 
দেখিবার জন্য আমরাও শিল্পীর কার্ধালয়ে গেলাম । আমি ঘরে ঢুকিতে যাইয়া 
দেখি একটু তেল চিত্রধানির গাল গড়াইয়া৷ পড়িতেছে ; স্বাধীজীও উহ! দেখিতে 
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৬৬ যৃগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 


পাইয়া! বলিয়া উঠিলেন, “ওট! রাধূনীকে বে করতে তৈরী হচ্ছে।,...স্থামীজীকে 
তো! তুমি জানই-__কী অপূর্ব হাশ্রসিকই না ছিলেন তিনি 1” 

দুইটি গল্প ছিল তাহার সর্বাধিক প্রিয়-_একটির বিষয় ছিল নরমাংসতোজীদের 
দেশে খ্রীষ্টান পান্ত্রীর আগমন এবং অপরটি ছিল ময়লা-রঙের পাস্ত্রীর স্থক্টিবিষয়ে 
ভাষণ। গল্প ছুইটি তাহার মুখে বিবৃত হইয়! হাসির তরঙ্গ উঠাইত। প্রথম 
গল্পটি এই £ এক নুদূর আদমখোরদের দ্বীপে এক নূতন পানী | 
তিনি দলের সরদারের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল কথা, আম 
পূর্ববর্তীকে তোমাদের কেমন লেগেছিল ?” উত্তর আদিল, “ওঃ) ভারী 
লু-স্বাদ !” আর ময়ল। রঙের প্রচারকের গল্পটি এই : তারম্বরে প্রচারক বলিয়া 
চলিয়াছেন, 'জানো? ভগবান তখন আদমকে তৈরি করছিলেন আর তিনি 
তৈরী করছিলেন কাদ। দিয়ে। যখন ভগবান তাকে তৈরী করে ফেলেছেন, 
তখন তিনি তাকে একটা বেড়ার গায়ে লাগিয়ে রাখলেন শুকাবার জন্য-_।” 
পা্রী বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি 
টেচাইয়া উঠিলেন, প্পাত্রীমশায়, একটু থামুন তো! এ যে বেড়ার কথাটা 
বললেন, (ৃট্টির আদিতে ) ওটা আবার এল কোথেকে? ওটাকে তৈরী করল 
কে?” পাক্দ্রী তীক্ষম্বরে উত্তর দিলেন, “ওহে স্যাম জোন্স, শোন, শোন ! 
হাকপাক করে এসব আজেবাজে প্রশ্ন করা ছেড়ে দাও দেখি ! নিয়া 
সব ধর্মতত্ব ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে !” 

সাধারণ মান্ুষের ধারণা যদিও অন্ন্বপ, তথাপি ইহা সত্য যে, মহাপুরুষরা 
সব সময়ই গম্ভীর হইয়া থাকেন না। এইভাবে মনকে সম্পূর্ণ হালকা করিয়া 
ফেলাতেও স্বামীজীর তেমনি শক্তি প্রকাশ পাইত যেমন পাইত তাহার প্রতিভা 
ও অধ্যাত্মান্ৃভৃতির ক্ষুরণে। ধর্মীচার্ধের জীবনের অনুভূতিসমূহ্র সন্ধান পাইতে 
আমাঞের মনে যেষন অনুসন্ধিংসা জাগে, তেমনি জাগে তাহার ব্যক্তিগত 
হাঁবভাব, রুচি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও মানবীয় দিক সম্বদ্ধে সব কিছু 
জানিবার ওৎসুক্য। মহাপুরুষদের নিকট-সংল্পর্শে ধাহারা আসেন, তাহারা 
তাহাদের এই মানবন্থলভ অথচ অতিমানব গুণাবলীর জন্য তাহাদিগকে 
ভালবাসেন । ্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অনুরাগীদের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজা। 
তাহারা জর্দা চেষ্টা করিতেন তাহার মনে আনন্দোৎপার্দন করিতে এবং 
দেখিতন যে, এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার, ধর্মীয় বাণীর প্রকাশও স্পউভর হইত। 


আমি ইয়াকিদের ভালবাসি ২৬৭ 


তাহার পাশ্চাত্যদেশীয় নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে ধাহাদের অবস্থা ভাল ছিল, 
তাহার] তাহার বিশ্রাম ও চিতবিনোদনের প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্ততঃ স্বল্প 
কাল কর্মবিরতি উপভোগের জন্য তাহাকে ম্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়! লইয়া যাইতেন। 
সে সব জায়গায় তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে দেওয়া হইত। 
তিনি কথা বলিতে চাছিলে তাহারা চুপ করিয়! বসিয়! একমনে শুনিতেন। তিনি 
ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা করিতে চাহিলে নিধিবার্দে তাহা করিতে পারিতেন। 
তিনি নীরবে ধ্যানমগ্র হইলে তাঁহারা সে নির্জনতা ভঙ্গ করিতেন না। এমনও 
হইত যে, বহুদিন মৌন থাকিয়া তিনি অকন্মাৎ ভগবদালাপনে মুখর হুইয়া 
উঠিতেন; অন্য সময় আবার এমন সব গল্পগুজব করিতেন, যাহাতে চিস্তা করিতে 
হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তিস্পন্দনসহ সর্বত্রপ্রসারী ও ভাবগান্তীর্ষে 
অতলম্পর্শ প্রাণমাতানো ভাষণশেষে তিনি আহলাদে আটখানা হইয়া! বলিতেন, 
“আঃ, ভগবান বীচালেন ; এটা শেষ হয়ে গেছে।” এমনি করিয়া! প্রজ্ঞাদৃষ্টির 
অত্যুচ্চ আকাশভেদদী উধ্বগমন রোধ করিয়া তিনি অকন্মাৎ শিগুজনোচিত 
সারল্যের ভূমিতে অবতরণ করিতেন । 

পাশ্চাত্য্দেশীয় নিকট বন্ধুদের কাছে কোন কিছু তিনি গোপন রাখিতেন 
না, মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। অনেককে নিজের ইচ্ছানুরূপ নামে ডাকিতেন। 
শ্রীযুক্ত হেল ও তাহার পত্বী ছিলেন তাহার নিকট “ফাদার পোপ' ( পোপ-বাব1) 
ও “মাদার চার্চ (গির্জা-ম! ); শ্রীমতী ম্যাকলাউড ছিলেন “ইউম্‌* বা “জো 
জো” 7 শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন “ফাক্মিব্দেন্স' ( গুগগুল ) ইত্যাদি । বন্ধুরা 
কোন উপাদেয় খা্য প্রস্তুত করিলে তিনি আনন্দোচ্ছল-নয়নে সাগ্রহে উহা! 
দেখিতে থাকিতেন এবং স্বর্দেশীয় রীতিতে হাতে করিয়া খাইতে থাইতে বলিতেন, 
«এমন করে না খেলে তৃপ্তি হয়?” প্রথম প্রথম এইরূপ ব্যবহারে অনভ্যন্ত 
পাশ্চাত্ব্েরা আৎকাইয়া উঠিতেন) কিন্ত পরে ইহার তাৎপর্য বৃঝিয়া তিনি এক্বপ 
করিলেই বরং তীহারা অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন তাহাদের 
গৃহমধ্যে ঢুকিয়া শ্বগৃহৌচিত স্বাচ্ছন্দ্য অনুন্ভব-পূর্বক তাড়াতাড়ি গলার কলার 
খুলিয্ন। ফেলিতেন, পায়ের বুট ঝাড়িক্না ফেলিতেন এবং গৃহমধ্যে ব্যবহার্ধ চটি- 
ভূতায় পা গলাইয়! দিতেন, তধন গৃহবাসীদের খুব আমোদ হইত। আর জামার 
আন্তিনের কপ তো ছিল তাহার দৃষ্টিতে অতি জঘন্ক। তাহার স্বাভাবিক 
সন্ধ্যাসীর মন মাঝে মাঝে সামাজিক কৃত্রিম রীতিনীতি ও আদবকারক্কার বিরুদ্ধে 


২৬৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। অর্থের প্রতি তাহার এক ন্বাভাবিক ওঁদাসীন্য ছিল । 
তাহার আমেরিকান শিশ্করা কতবারই ন1 দেখিয়াছেন, বন্ধুর! তাহার আপন 
ব্যবহারের জন্য অর্থ দিলেও তিনি আৎকাইয়া উঠিতেন এবং উহ ভিখারী ব। 
অভাবগ্রস্ত লোককে অকাতরে দান করিতেন অথবা এমনও হইত যে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ এ অর্থে শিশ্যবর্গকে বা বন্ধুবান্বকে উপহার দিবার উপযুক্ত! কিছু 
কিনিয়৷ ফেলিতেন। সহম্ত্বীপোগ্ঠানের কার্ধশেষে যখন তাহাকে বেশ গঁকটা 
মোটা টাকা দেওয়] হয়, তখন এঁ টাকার গতি এরূপই হইয়াছিল। তাহার 
নিকট অর্থ বড় ছিল না, বড় ছিল মানুষ । 


তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবি করিতেন 7; তাহা না পাইলেও স্বনিরধারিত 
স্বাধীন মার্গেই চলিতেন | কেহ মুরুব্বিয়ানা করিবে ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে 
পারিতেন না। একসময়ে কার্ধব্যবস্থা ও পরিকল্পনা বিষয়ে জনৈকা বিত্বশালিনী 
মহিল] ম্বামীজীকে স্বমত গ্রহণ করাইতে উদ্যতা হইলে তিনি সব পণ্ড করিয়া 
দিলেন। তখনকার মতে। এ মহিলা চটিয়া গেলেও পরে সহান্তে ন্নেহভরে 
বলিতেন, “আমি তাঁর জন্য যত মতলব আঁটি, তিনি শেষ মুহূর্তে সব ভঙুল করে 
দেন, তিনি নিজের খেয়ালেই চলবেন । তার ্বভাব ষেন চীনা-মাটির আসবাবের 
দোকানে প্রবিষ্ট পাগলা ষাঁড়ের মতো ।” সেবা বা আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি 
সব কিছু করিতেই প্রস্তুত থাকিলেও বলপুর্বক তাহাকে দিয়া কেহ কিছু করাইবে, 
ইহা! তাহার নিকট অসহ ছিল । আবার যখন তাহার প্রীতি জন্মিত ষে কোন 
ব্যক্তি ভগবরির্দেশে কোন ভগবংকার্ধ সম্পাদনে নিহুক্ত আছেন তখন বিরক্তির 
কারণ ঘটিলেও তিনি এ বাক্তির প্রতি অশেষ ধৈর্য প্রদর্শন করিতেন । দৃষ্াস্তম্বরূপে 
ল্যাওসবার্গ (কপানন্দ )-এর নাম করা যাইতে পারে। 

অনেক সময় তিনি বলিতেন, “শরীরটা একটা ভয়ানক বন্ধনবিশেষ”, অথবা 
“আমার ইচ্ছা হয়, যাতে আমি নিজেকে চিরকালের মতো! লৃকিয়ে ফেলতে 
পারি”; আর সকলেই অনুভব করিত যেন তাহার মুক্ত আত্ম! রক্তমাংসের বন্ধনে 
পড়িয়া আকুল আর্তনাদ করিতেছে । এইসব মুহূর্তের অন্ুপ্রেরণাবশেই তিনি 
“খেলা হলো শেষ”, “সত্র্যাসীর গীতি' ইত্যার্দি কবিতা রচনা! করিয়াছিলেন এবং 
এই ভাবই বনু পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বূলকে লিখিত একখানি 
পত্রে আছে £ "আমার একখানি নোটবুক আছে যা আমার সঙ্গে সঙ্গে সার! 
ছুমিয়া ঘুরে এসেছে। তাতে সাত বছর আগেকার এই লেখাটি পাচ্ছি, “এখন 


আমি ইয়াঙ্ষিদের ভালবাসি ২৬৮ 


এমন একটা নিরিবিলি কোণ চাই, যেথানে শুয়ে পড়ে মরতে পারি । কিন্ত 
এইসব কর্ম বাকি ছিল। আশা! করি, আমার প্রারন্ধ শেষ হয়েছে ।” ( ২৪শে 
জানুআরি, ১৮৯৫ )। «এখন এটা একটা মায়ার খেল বলে মনে হচ্ছে যে, 
আমি শিশুবৎ এট1 করা, ওটা করার স্বপ্ন দেখছিলাম । আমি ওসব থেকে মুক্ত 
হয়ে যাচ্ছি।-*সম্ভবতঃ আমাকে এদেশে নিয়ে আসার জন্য এসব উন্মাদসদৃশ 
স্বপ্রের প্রয়োজন ছিল, আর এ অভিজ্ঞতার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ।” 
(১৪ই ফেব্রআরি)। এই জাতীয় ভাব যখন আসিত তখন শিষ্যদের ভয় হইত, 
হয়তো বা তাহার লীলাবসানের দিন আগতপ্রায় এবং তিনি দেহমুক্ত হইবেন। 
অতএব তাহাকে নিয্নতর ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখিলেই তাঁহারা স্বস্তিবোধ 
করিতেন। 

স্বামীজীর মান্ুষভাবের একটি দৃষ্টান্ত ডেট্য়েটের এক ঘটনায় পাওয়! যায়। 
একদিন তিনি তাহার এক অনুগত ভক্তের গৃহে যান এবং স্বাভাবিক সারল্য, 
আত্বীয়তাবোধ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে বলেন যে, তিনি সেদিন কিছু ভারতীয় 
খাছ্য প্রস্তুত করিবেন। গৃহম্বামী সহজেই সম্মত হইলেন। তারপর সকলে 
দেখিয়া! অবাক হইলেন যে, তিনি পকেট হইতে ছোট ছোট মোড়কে ভন্তি 
রকমারী মশলা! প্রভৃতি বাহির করিতেছেন । এইসব তিনি সুদুর ভারতবর্ষ হইতে 
আনাইয়াছিলেন। ন্বামীজী তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের গৃহে গিয়। রন্ধন করিলে 
তাহারা খুব আনন্দিত হইতেন। এইসব বিষয়ে তাহার! সাহায্যও করিতেন 
এবং এইভাবে কিছুটা সময় নিকট আত্মীয়তাস্থলভ অনাবিল আনন্দে কাটিত। 
তরকারিতে তিনি মাঝে মাঝে বেশী গরম মশল! গ্রভৃতি দিতেন বলিয়! পাশ্চাত্য- 
দের পক্ষে খাওয়া কঠিন হইত, আবার কখন কখন রান্না করিতে এত দেরি 
হুইয়! যাইত যে, ততক্ষণে অতিথিরা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশ্থ 
খাইতে বসিয়া আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত, আর ভারতীয় মশল! মুখে দিয়! 
পাশ্চাত্যদের কিরূপ মুখতক্গী হয় ইত্যাদি দেখিবার জন্ত ম্বামীজী উৎসুক হইয়া 
থাকিতেন। এইসব খাছ) তাহার কর্মরাস্ত নায়ুমণগ্ডলীর পক্ষে তৃপ্তিগ্রদ হইলেও 
তাহার পরিপাকশক্তির পক্ষে ধুব উপযুক্ত ছিল না, অথচ তিনি বলিতেন যে, 
এইগুলিতে তাহার উপকারই হয়। এই জাতীয় ছেলেমানষি অপরের 
ভালবাসাই আকর্ষণ করিত। 

সহল্মদ্বীপোষ্ঠানের একটি ঘটনা শ্রীযুক্া ফাস্ছি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : “আমার 


২৭০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


নাম লইন্সা একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। সেদিন আমরা সকলে গ্রামের 
দিকে বেড়াইতে গেলাম এবং পথে দেখিলাষ একটি তাবৃতে একজন লোক ফু" 
দিয়! কাচের সব জিনিস তৈয়ার করিতেছে । দেখিয়া স্বামীজীর ভারী আমোদ 
হইল এইং তিনি এ লোকটির কানে কানে কি বলিলেন। তারপর তিনি 
বলিলেন, “এসো, গ্রামের মাঝ রাস্তা ধরে একটু বেড়িয়ে আসি।, [ফন 
বেলোয়্ারীর তাবুতে ফিরিলাম, তখন এ ব্যক্তি কয়েকটি রহস্যজনক 
্বামীজীর হাতে তুলিয়া দিল। পরে দেখ। গিয়্াছিল উহাতে আমাদের 
জন্ত উপহারম্বর্ূপ একটি করিয়! স্ষটিকের বল আছে আর উহার ভিতরে 
প্রত্যেকের নামের সঙ্গে লিখিত আছে, “বিবেকানন্দের গ্রীতিসহ প্রদত্ত ।; 
বাসগৃছে ফিরিয়া আমরা মোড়কগুলি খুলিলাম। আমার নামটা বানান করা 
হইয়াছিল ( 6006 স্থলে [01716 ) ফুক্কিকপে । আমরা তো হাসিয়া 
লুটোপুটি, কিন্তু এমন স্থানে যেন তিনি না শুনিতে পান। তিনি তো কখনও 
লিখিতভাবে আমার নাম দেখেন নাই, কাজেই এইরূপ হুইয়াছিল।” 

শীতের দিনে আগুনের ঠিক কাছে শাস্তভাবে বেশ আরামে বসিয়! তিনি 
অনেক সময় ছেলেবেলার গল্প শুরু করিয়া! দিতেন, অথবা কোন হাস্যরসময় 
পুস্তক ব! সামগ্রিক প্র লইয়! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্ধস্ত একটানা! পড়িয়া শেষ 
করিতেন। খবরের কাগজ হাতে লইয়া চিরাচরিত অভ্যাসান্রূপ কেবল 
শিরোনামগুলি পড়িয়। ছাড়িয়া দ্িতেন। এই ছিল তাহার চিত্রবিনোদনের 
উপায়। কিন্ত ঘে কোন মৃহূর্তে তাহার অন্তনিহিত খষি বা মহাপুরুষের স্বরূপ 
ইহারই মধ্যে ঝলকিয়া উঠিত। জনৈক শিষ্য শ্বামীজীর মহত্ব ঠিক ধরিতে 
পারিতেন না, কারণ তাহাকে তিনি প্রায়শঃ এই জাতীয় আমোদ-প্রমোদের 
মধেই পাইতেন। হঠাৎ একদিন তিনি ঠিক মাম্্ষটির পরিচয় পাইলেন। 
স্বামীজী আনন্দে বিহ্বল আছেন, এমন সময় শিল্ুটি ধর্মসন্বদ্বীয় একটি প্রশ্ন 
করিবামাত্র শ্বামীজীর চেহারা বদলাইয়া গেল, হাসিঠাট্রার জায়গায় অকন্মাৎ 
অধ্যাতুতত্বের বস্তা! প্রবাহিত হইল | শিশ্যাটি বলেন, *হ্থামীজী তখন চেতনার 
যে ভূমিতে অবস্থানপূর্ধক আমোদ-আহলাদ করিতেছিলেন, তাহা হইতে যেন 
নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছির্ করিয়! পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের পশ্চাহ্র্তা উচ্চ হইতে 
উচ্চতর বহু চেতনার স্তর সন্বদ্ধে আমাকে সচেতন করিয়া দিলেন ।” কিন্ত 


আমি ইয়াঙ্থিদের ভালবাসি ২৭১ 


সঞ্চালিত করাতেই যে তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; তিনি একই 
সময়ে উভয়ভূমিতে অবস্থান করিতে পারিতেন। কার্যত: দেখ! যাইত যে, যদিও 
তিনি তাহার বাক্তিত্বের প্রকটতর সাধারণ স্তরে বিচরণ করিতেছেন বলিম্ন। মনে 
হইত, তথাপি দ্রষ্টার মনে এ সঙ্গে এ বোধও জাগরিত থাকিত যে, এই 
ক্রীড়াচঞ্চল উপরিভাগের নিয়ে অতলম্পর্শাঁ অগাধ সমুদ্র বিদ্যমান । 

আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে সার্ধ ছুই বংসর কাজ করার পর তিনি একেবারে 
র্লাস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের পরে কয়েকদিন ধরিয়া মনে হইত 
যেন মাথার ভিতরে বিকট শব্দে গাড়ির চাকাগুলি ঘুরিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে 
মনে হইত শ্নাযুগুলি একেবারে অবসন্__-যেন তিনি ্ায়ুরোগগ্রন্ত। ভারতে 
অবস্থানকালীন কঠোর সাধনা এবং পাশ্চাত্যর্দেশে অকাতরে ধর্মপ্রচারের শ্রম 
এত মাত্র! ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে, শরীরের পক্ষে তাহা আর সহা করা অসম্ভব 
হইয়া! পড়িয়াছিল। বন্ধুরা ভয় করিতেছিলেন, শরীর হয়তো একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়িবে এবং ফলত; ভাঙ্গিয়াও পড়িতেছিল, তথাপি তিনি নিজে এঁ দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া! অধিকতর কষ্টসাধ্য কার্ধে নিহুক্ত হইতেছিলেন। ধাহারা 
তাহার বাণী গ্রহণে আগ্রহশীল, তাহাদের কল্যাণার্থ তিনি দেহমন সম্পূর্ণরূপে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অতএব তাহার থামিবার উপায় ছিল না। 

ঘিতীয়বার ইংলগ্ডে যাইবার পূর্বে স্বামীজীর আর ফেসব চরিত্রগত ও 
উপদেশগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনেকটাই আমাদের নিকট 
অজ্ঞাত এবং অজ্ঞাতই থাকিয়! যাইবে । তাহার শিশ্তবৃন্দের একজন বলিয়াছিলেন, 
পদ্দিবসের প্রতি দণ্ডে কত নবীন ভাব, নূতন মানবীয় আনন্দ, মানবের দেবত্ব ও 
আত্মার অসীমত্ব সম্বন্ধে কত নবালোকপ্রদ চিন্তা, কত অভিনব অফুরস্ত আশা, 
কত অজ্ঞাতপূর্ব চমকপ্রদ পরিকল্পন! তাহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া বিচ্ছুরিত 
হইত !” অপর এক শিব বলিয়াছিলেন, “শুধূ বেড়াইবার জন্য তাহার সঙ্গে রান্য] 
ধরিয়া চলিতে গেলেও দেখা যাইত অকল্মাৎ নিছক রঙ্গরস হইতে অচিস্তপূর্ 
চমৎকার চিস্তারাজ্যে বা শক্তিকেন্জে উপস্থাপ্তি হুইয়! গিয়াছি।” আর একজন 
লিখিয়াছিলেন, "তিনি সর্বদা এই বোধ জাগাইয়! দিতেন যে, তাহার সবটুকুই 
যেন বিদ্েহ আত্মা, তাহার গরিষময় বরবপু ছুমিবার বলে প্রত্যেকের চিত্বকে 
'আকর্ষণ করিতে থাকিলেও এইরূপ বোধ অব্যাহত থাকিত।” আরও একজন 
শিষ্য বলিয়্াছিলেন, পামীজীয উপস্থিতি অপরের উপর ষে কিরূপ অপ্রতিহত 
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প্রভাব বিস্তার করিত তাহা আমার পক্ষে বল! অসাধ্য । তিনি আপনার প্রতি 
সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং যখন তিনি সম্পূর্ণ 
আত্তরিকতার সহিত গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলিয়া! যাইতেন, তখন আমার এই 
কথাটি প্রায় অসম্ভব মনে হইলেও শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্য সত্যই বোধ 
করিতেন যে, তাহারা যেন অবসন্ন হুইয়1 পড়িতেছেন) তাহার চিন্তা ও যুক্কির 
অতি সুম্্ম ধারা তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। আমি এমন এক ব্যক্তির 
কথা জানি যিনি স্বামীজীর সহিত একদিন আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া এযু্প 
স্নায়বিক আঘাত পাইয়াছিলেন যাহাতে তাহাকে কয়েকদিন শয্যাগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল। তাহার ব্যক্কিত্ব ছিল একাধারে গম্ভীর অথচ ভয়-ভক্তি-সঞ্চারক | 
তাহাতে এমন শক্তি ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অপরের ব্যক্তিত্বকে সত্য 
সত্যই নস্কাৎ করিয়া দিতে পারিতেন ।” 

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিত যে, বিরোধী পক্ষকে তিনি যখন নিজমত সম্পূর্ণ- 
রূপে খুলিয়া! বলিতে বাধ্য করিতেন, তখন সে যত বলিতে যাইত ততই আপন 
যুক্তিজালে জড়াইয়া বিভ্রান্ত ও বিব্রত হুইয়া পড়িত; অথচ এই জাতীয় যেসব 
ব্যক্তি তাহার তেজোদীপ্ত শক্তিপ্রভাবে বিবশ হইয়া পড়িত তাহারাই আবার 
তাহার অমায়িক ব্যবহারের অকাট্য সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হুইত। তাহারা 
বলিত, “ইহার মধ্যে দুর্লজ্ব্য প্রতিপত্তি ও মাধূর্ধের অত্যা্চর্য সন্নিবেশ ঘটিয়াছে ; 
ইনি একাধারে শিশু ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ 1 বস্ততঃ এই বিষয়ে এত ঘটন! 
আছে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামীজী নিজেও বক্তৃতাকালে বোধ 
করিতেন এবং সময়বিশেষে অপরকেও বলিতেন তিনি শুধু বন্তৃতামাত্র দেন 
না, একাল বক্ত। ও শ্রোতার মধ্যে একট। অধ্যাত্স্থত্র স্থাপন করেন এবং সেই 
সত্রাবলম্বনে বক্তার শক্তি শ্রোতৃমধ্যে সঞ্চারিত হয়। স্বামীজী আপনাকে 
আক্ষরিক অর্থে শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে বিলাইয়! দিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক 
কল্যাণসাধন করিতেন । 

তাহার বক্তৃতাগুলিকে বৃদ্ধিপ্রস্থত না বলিয়া! দিব্যপ্রেরণা-লন্ধ বলা উচিত। 
ভগিনী নিবেদিতা তাহার “স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি? গ্রন্থে স্বামীজী নিজে 
বত্তৃতাপ্রদ্বান-বিষয়ে যাহা বলিয়্াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াংছেন £ 
“তিনি বলিয়াছিলেন, রাজ্রে তাহার নিজের ঘরে এক অশরীরী ম্বর পর- 
দ্বিবসের বক্তৃতার কথাগুলি তাহাকে গুনাইয়া জোরে জোরে বলিতে থাকিত 


আমি ইয়াঙ্ছিদের ভালবাসি ২৭৩ 


এবং পরদিন বক্তৃতামঞ্চে ধ্রাড়াইয়। তিনি দেখিতেন এ কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি 
করিয়া চলিয়াছেন। কখনো কখনো শুনিতেন ছুইটি স্বর পরস্পর আলোচনা 
করিতেছে । কখনে! মনে হইত কোন ম্ুদূর হইতে যেন এ স্বর দীর্ঘ বীথিকা- 
বলম্বনে তাহার কর্ণে আসিয়! পৌছিতেছে ; হয়তো পরে ক্রমে নিকটে আসিতে 
আসিতে উহ উচ্চরবে পরিণত হইত । “এটা ধরে নিতে পার”, তিনি বলিতেন, 
“অতীতে দৈবপ্রেরণা শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক ন!| কেন, সেটা এ 
রকমেরই কোন কিছু হবে|” ভগিনী নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন, “আবার 
জাহাজে বসিয়া তিনি বিবাহ সন্বন্ধে একটা স্বপ্নের কথা আমাদের বলিয়াছিলেন £ 
“ই স্বপ্পে আমি গুনিয়াছিলাম, ছুইটি অশরীরী বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
বিবাহের আদর্শ লইয়! বিচার করিতেছে এবং এ বিচারের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, 
উভয় আদর্শের মধ্যে নিজস্ব এমন একটা কিছু সত্য আছে, যাহা! হারাইলে 
জগতেরই ক্ষতি হইবে” |” ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বৃঝা যায়, 
স্বামীজী সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া! মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সমালোচন। 
করিলেও উহার ভাল দ্িকটাও সাদ! চোখেই দেখিতেন এবং শ্বীকারও করিতেন । 


স্বামীজী একসময়ে ইচ্ছামাত্র রোগ সারাইতে পারিতেন, কিন্তু এই শক্তি 
তাহার আছে জানিয়াও তিনি সচরাচর উহা ব্যবহার করিতেন না, অতএব উহা 
তেমন স্ুবিদিত নহে । এইটুকু তাহার জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জনৈকা 
আমেরিকান স্ত্রীলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি তাহার “হে ফিভার+ নামক 
জ্বর সারাইয়াছিলেন। অনেকদিন পরে এ স্ত্রীলোকটি স্বামীজীর একজন শিষ্যকে 
পত্র লিখিয়। ঘটনাটি এইরূপে প্রকাশ করেন £ “বন্ধুটির বাটাতে বাসকালে আমি 
জরে পড়িলাম। সে বড়বিষমজর। আমাক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিয়া 
স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার অস্ুথ সারিয়ে দিব ? আমি বলিলাম, 
“ত1 যদি পারেন তো বড় স্থখের বিষয় হয়।, এই কথা শুনিয়া তিনি আমার 
সম্থধে আসিয়। বসিলেন এবং আমার হাত দুখানি তাহার হাতের তালুর উপর 
রাখিতে বলিলেন। আমি এরূপ করিলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ নিশ্চলভাবে 
বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাহার হাত দুইটি শীতল হুইয়া আসিল এবং মনে 
হইল তিনি যেন কাঠের মতো! শক্ত হইয়া গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে ( অল্প কি 
অধিক বলিতে পারি না) তিনি চক্ষু চাহিয়া! দেখিলেন এবং উঠিয়া ভ্রুতগতি 
গৃহের বাহিরে চলিয্না গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমার 
জর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে ।” 


২-১৮ 


২৭৪ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের ২*শে মে তারিখের এক পত্রে এইরূপ ব্যাপারের সুক্মতত্ব 
উল্লেখ করিয়! স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন : “এবার একটি আশ্চর্য 
বিষয় বলি, শোন। যখন তোমাদের কাহারও কোন গীড়া হইবে, তখন সে 
নিজে বা অপর কেহ তাহার মু্তিটাকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে, “সে নীরোগ, তার কোন অন্সুখ নাই দেখিবে সে নিশ্চয় 
সারিয়] উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে না জানাইয়াও, বা সে শত 
শতক্রোশ দূরে থাকিলেও এই উপায়ে তাহাকে আরোগ্য কর! যায় । খাটা 
মনে রেখো।” স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীধৃক্ত মহেন্ত্রনাথ দত্ত তাহার “লগ্নে 
বিবেকানন্দ” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বামীজী একবার চিস্তাশক্তিবলে 
তাহারও জর সারাইয়াছিলেন ( ১ম খণ্ড, ৬১-৬২ )। 

এইসব গুরুগস্ভীর কথা ছাড়িয়া স্বামীজী হাস্তকৌতুকের ভিতর দিয়া কিরূপে 
আমেরিকানদের হৃদয় জয় করিতেন তাহারই সম্বন্ধে আরও ছুই-একটি ঘটন। 
বলি। স্বামীজী নিজে হাস্তরসিক ছিলেন, হাস্যকর পরিস্থিতিও বেশ উপভোগ 
করিতেন ও সানন্দে তাহাতে যোগ দিতেন, যদিও সেজন্য হয়তো একটু-আধটু 
অস্ুুবিধায়ও পড়িতে হইত । আমেরিকায় এক চিত্রকর-দম্পতি ছিল, যাহারা 
বেশ আনন্দে ঘৃরিয়া ফিরিয়া! বেড়াইত এবং উভয়ের মধ্যে কে কত দ্রুত ও ভাল 
ছবি আঁকিতে পারে এই বিষয়ে পাল্লা চলিত। এক সময়ে তাহারা স্বামীজীর 
প্রতি আকৃষ্ট হয় । তখন মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চড়িক্। যন্ত্রপাতিসহ তাহার 
নিকট আসিত ও দুইজন ছুই্দিকে বসিয়। কে কত দ্রুত অথচ হুবহু আঁকিতে পারে 
এই লইয়া প্রতিত্বন্িতা শুরু করিয়া দ্িত। এদ্দিকে আড়ষ্টভাবে অনেকক্ষণ 
বসিয়। থাকা একটু কষ্টদায়ক হইলেও স্বামীজী তাহার্দের আমোদে মন খুলিয়। 
যোগ দিতেন । (“লগ্নে বিবেকানন্দ” ১৪০ )। 

আমেরিকায় নাপিতের দোকানে চুলদাড়ি কামাইলেও নখ প্রায়শঃ নিজেরাই 
কাটে। হেলদের বাড়িতে থাকাকালে একবার পায়ের নখ বাড়িয়া যাওয়ায় 
স্বামীজী হেলকন্তাদ্দের একজনের নিকট একখানি কলমকাটা ছুরি চাহিলেন। 
মেয়েটি প্রশ্ন করিল, “কি হবে ?” ন্বামীজী নখ-কাটার কথা বলিলে সে যন্ত্রপাতি 
আনিয়। ও স্বামীজীর জূতা-মোজা খুলিয়া বেশ যত্বুদহকারে পায়ের নখ কাটিয়। 
দিল এবং আবদার করিল, নাপিতের দোকানে এ পরিশ্রমের মুল্য তিন-চারি 
ডলার ; তাহাকে অন্ততঃ এক ডলার পারিশ্রমিক দিতে হইবে। স্বামীজীও 


আমি ইয়ান্কিদের ভালবাসি ২৭৫ 


অমনি সহান্তে জবাব দিলেন, মহাপুরুষের পাদম্পর্শ সৌভাগ্যবশে ঘটে, পোপের 
পা ছু'ইতে হইলে অর্থ দিতে হয়। পরিশ্রম করিয়! অর্থপ্রাপ্তির বদলে উলটা 
আবার অর্থও দিতে হইবে গুনিয়া মেয়েটি হঠাৎ কোন পালটা জবাব দিতে 
পারিল না; সে হাসিতে হাসিতে নাচার ভঙ্গীতে ঘর হইতে চলিয়া গেল। 
(এ, ১২৭)। 

গুডউইন বলিতেন, তিনি গরীবের ছেলে ; তাই পূর্বে রোজগারের ধান্দায় 
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে ঘুরিতে হইয়াছিল, কিন্ত 
এইভাবে জীবনধারণের উপায় পাইলেও এবং দ্রতলিখন-ব্যপর্দেশে অনেক বড়- 
লোকের সান্লিধ্যলাভ ঘটিলেও তিনি প্রকৃত ভালবাস! কাহারও নিকট পান নাই । 
পরিশেষে স্বামীজীর অকৃত্রিম স্েহমমতায় ধর! পড়িয়। তিনি অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
বর্জন করেন। স্বামীজী তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত 
হাফিঠাট্টাও করিতেন। গুডউইনের পূর্বে এক মস্ত দোষ ছিল জুয়া খেলা । আর 
উহাতে তিনি প্রায়ই হারিতেন। স্বামীজী ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তোমার 
নাম গুড-উইন না হয়ে হওয়া উচিত ছিল ব্যাড-উইন।” আর তখন গুডউইন 
মাথা নীচু করিয়া বলিতেন, "না, আমার নাম গুড-উইন, ব্যাড-উইন নয় 
( দুর্ভাগা নয়, স্ভাগ। )1” 

বিদেশবাসের শেষ বৎসরে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অধিকতর খোলাখুলি- 
ভাবে বলিতেন, তাহার কথাবার্তায় শ্রীগুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব 
প্রকাশ পাইত। আবার এই গুরুভক্কিরই দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বপ্রেমের 
ন্ুরটিও সহজেই ধরা পড়িত। »ই সেপ্টেম্বর (১৮৫) তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়া- 
ছিলেন £ “আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের 
ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নেই । আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের । 
কোন্‌ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের 
ক্রীতদাস নাকি ?...আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবত। 
ব! শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড় ।**.আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে 
বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে |” 
৪১1 অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে 
পাচ্ছি ষে।...একি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন? ১৮৭৫ 
্ীষ্টাব্ধেরই একদিন তিনি স্বামী রামক্ষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “এদেশ হ'তে 
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শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাত নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে, 
দেশে মহাধ্বনি হয়, তারপর এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়াল]। 
দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই। ক্রমশঃ প্রকাশ্ত ! 
তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? এ সন্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন 
হয়েছে । তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব ।.. কোণ থেকে না বেরুলে কোন 
বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।” ন্বামীজীর মতে শ্রীরামক্ণকে গ্রহণ করা [মানেই 
উদ্দারতা বরণ করা । এই উদারতার ভিত্তির উপরই তাঁহার ॥ কাজ 
সংস্থাপিত হইয়াছিল । | 

আমেরিকায় থাকা-কালে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনা রচন1 করিয়াছিলেন । 
বিবিধ কারণে*এগুলি কার্ধে পরিণত না হইলেও উহ। হইতে তাহার চিন্তাধারা 
বৃঝিতে পার! যায়। এককালে তিনি সার্বভৌম মন্দির এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, ইহার আভাস আমর! তাহার পত্রে ও বণ্টিমোর 
ভ্রমণ উপলক্ষে পাইয়াছি। ১৮৯৫-এর প্রথমভাগে এক পত্রে ২৪শে জানুআরি) 
তিনি আর একটি পরিকল্পনার কথা! শ্রীযুক্ত। বূলকে জানাইয়াছিলেন। ক্যাটস্কিল 
পর্বতে প্রকাণ্ড জমি কিনিয়া তিনি তাহাতে সাধনক্ষেত্র রচনা করিবেন এবং 
পাশ্চাত্য ভক্তগণ গ্রীম্মকালে তথায় যাইয়া ইচ্ছান্ুরূপ কুটীর নির্মাণ করিয়া! বা তাবু 
খাটাইয়! সাধনায় রত হইবেন। কিছুদিন এইভাবে চলিয়া! পরে স্থায়ী আশ্রম 
স্থাপিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্তে তিনি নিজে অর্থ ব্যয় করিবেন । বল! বাহুল্য 
উভয় অভিপ্রায় অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে । 

ফলত; যে কয়টি বৎসর স্বামীজী আমেরিকায় ছিলেন, সব সময়টাই তিনি 
আমেরিকার অধ্যাত্মজীবনের উন্নতিকল্লে ব্যক্তিগতভাবে নান! কাজে লিপ্ত ছিলেন 
এবং বৃহত্তর কার্ধধারার কথাও ভাবিতেছিলেন। অবশ্য আমেরিকানরা সকলেই 
তাহার বন্ধু ছিল না, পারিলে তাহার সর্বনাশ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তিও 
সেদেশে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ইষ্ট বা অনিষ্টের কথ! ন। ভাবিয়। শ্বামীজী 
স্বকার্য সাধনে রত হুইয়াছিলেন এবং সাফল্যও পাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ- 
স্বরূপ আমর] দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন চার্চ, রমাবাঈ-মগ্ডলী ও অন্যান্ত কয়েকটি 
সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধিতা সত্বেও তিনি বু বন্ধুলাভে সমর্থ হন। 
পাত্রীর ও রমাবাঈ-মগ্ডলী ষখন তাহার শক্রতাচরণে ব্যস্ত, প্রান সেই সময়েই 
তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হন। পূর্বেই বল! হইয়াছে পঙিতাগ্রণী র্শনাধ্যাপক 
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উইলিয়ম জেমস-এর সহিত তিনি শ্রীধুকা ওলি বুলের গৃহে পরিচিত হন। 
অধ্যাপক নৈশভোজনে আসিয়াছিলেন। আহারের পর তিনি ও স্বামীর্জী 
অনেকক্ষণ ধরিয়। চুপি চুপি আলাপ করিতে থাকেন এবং রাত্রি দ্িগ্রহর পর্যন্ত 
এই আলোচনা! চলিতে থাকে । এই ছুই বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে 
এতক্ষণ কি কথাবার্তা হইয়াছিল, জানিবার জন্য উৎস্থৃক হইয়া পরে ওলি বুল 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা! ম্বামীজী, অধ্যাপক জেমসকে আপনার কেমন মনে 
হল?” ম্বামীজী বলিলেন, “অতি চমৎকার লোক, অতি চমৎকার লোক।” 
“চমৎকার, কথাটি বেশ জোর দিয়! উচ্চারণ করিলেন। পরদিন শ্বামীজী ওলি 
বূলের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, “আপনার হয়তো এট! পড়বার আগ্রহ 
হবে।” ২৮শে মার্চ (১৮৯৬ ) তারিখ সম্বলিত এই পত্রথানি ওলি বূল পড়িলেন 
এবং দেখিয়া অবাক হইলেন যে, অধ্যাপক এ পত্রে স্বামীজীকে “গুরুজী, 
( মাস্টার ) বলিয়া সম্বোধনপূর্বক দিন কয়েক পরে স্বগৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ 
করিয়াছেন। অধ্যাপক জেমসের গ্রন্থেও স্বামীজীর উল্লেখ আছে, তিনি 
স্বামীজীকে বৈদাস্তিক-শিরোমণি বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন। তাহার 
পপ্রযাগ ম্যাটিজমূ* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি অদ্বৈতমতাহুসারে অতীন্জরিয় 
অনুভূতির কথ! লিখিতে গিয়। স্বামীজীর নাম করিয়াছেন। “ভ্যারাইটিজ. অব 
রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স' গ্রন্থের বিভিন্ন পাদটাকায় তিনি স্বা্মীজীর কয়েকখানি 
পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন । তাহার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ “দি এনাজজিজ অব মেন'-এ 
তিনি এমন একজন বিশ্ববিষ্যালয়ের অধ্যাপকের কথ! বলিয়াছেন ধিনি স্নায়রোগ 
হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত রাজযোগ অভ্যাস করিয়া তাহার ফলে শুধু 
আরোগ্যলাভই করেন নাই, বৃদ্ধি এবং অধ্যাত্মান্তভূতিতেও উৎকর্ষের অধিকারী 
হুইয়াছিলেন। 

মনে রাখিতে হুইবে, ধর্ম ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও স্বাধীজীর সহিত বহু 
মনীধীর মিলন ঘটিয়াছিল। ১৮০৩ গ্রীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মমহাসভার 
অব্যবহিত পরে প্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক আবিষ্কারক অধ্যাপক এলিস| গ্রে ও তাহার 
স্ত্রী স্বামীজীর সংবর্ধনার্থ চিকাগোর হাইল্যাও পার্কে অবস্থিত মনোরম বাসভবনে 
স্বামীজীকে নিরামিষাহারীদের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। ' অস্থান্ত 
নিমস্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, স্তর উইলিয়াম থম্পসন (পরে লর্ড কেল্ভিন ১, 
অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ এবং আযারিটোন হোপিট্যালিয়। | স্থাঙ্সীগীর বিদ্যুৎ 
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বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া! ইহারা তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং 
বিজ্ঞানবিষয়ক ক্লেষযুক্ত সরস টিগ্ননিগুলিতে আমোদিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ 
টা নিউ ইয়র্কের ভাঃ গার্নসীর গৃহে অবস্থানকালে ভাঃ লীম্যান এবট-এর 
সহিত তাহার আলাপ হয় এবং সমকালেই তিনি “আউটলৃক' পত্রিকার 
সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত নৈশভোজনে নিমন্ত্রিত হন। অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তি 
সহিত পরিচয়ের কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। মানুষের প্রতি 
একটা ন্বাভাবিক টানই ছিল এইসব মেলামেশার কারণ, সর্বক্ষেত্রে মানুষই ছিল 
তীহার স্বজন । তিনি স্বয়ং সম্মানপ্রাথী ছিলেন না, অপরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য 
কোন হীনবৃত্তি অবলম্বনেও প্রস্তত ছিলেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাহার 
স্পষ্ট নির্ভীক বাক্য বন্ধুবিচ্ছেদ্দের কারণ ঘটাইতেছে জানিয়াও তিনি সত্যভ্রষ্ট 
হইতেন না। লোকরগনের জন্য সাধারণ বক্তা বা প্রচারক যে দাসন্থলভ 
মনোবৃত্তি অবলম্বন করেন, স্বামীজী তাহা না করিয়া বরং স্পষ্ট ভাষায় 
আমেরিকান সমাজের দৌষোদঘাটন করিতেন। ইহাতে প্রথমতঃ অনেকে 
বিরক্তিবোধ করিলেও পরে তাহারা তাহার সত্যবাদ্দিতা ও সারল্যের প্রশংসাই 
করিত। 


ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনা যে একটু মাত্রা! ছাড়াইয়া যাইত না, এরূপ নহে। 
আর ইছাতে ম্বামীজী নিজেও দুঃখিত হইতেন। বিশেষতঃ এক দিনের ঘটনার 
জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সেদিন বস্টনের এক বিরাট শ্রোতৃমগ্ডলীর 
সম্মথে তিনি 'মদীয় আচার্ধদেব' সম্বন্ধে ব্তৃতা করেন।১ বৈরাগ্যমণ্ডিত সন্্যাসী 
যখন বলিতে দাড়াইলেন, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরুষ্ণের লীলাবলী, তখন সম্থখে 
ইহলোকসর্বস্ব, ধর্মে আস্থাহীন ও ভোগবিলাসে নিরত শ্রোতাদের দেখিয়া 
ভাবিলেন, ইহারা শ্রীরামরুষ্-জীবনের কি বুঝিবে, আর ইহাদের সম্মুখে এই 
অপূর্ব বৈরাগ্যামর্শ স্থাপনেরই বা মূল্য কি? এইরূপ বিরুদ্ধ চিন্তার বশবর্তী হইয়া 
তিনি শ্রীরামকষ্ের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ ও উহার মৃল্যায়নমাত্রে নিরত না! 
থাকিয়া আমেরিকান সভ্যতার অপকৃষ্ট দ্রিকটাকে এমন নির্মমভাবে কশাঘাত 
করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ইহাতে" বিরক্ত হুইয়া শত শত ব্যক্তি তংক্ষণাৎ 
সভা হইতে চলিয়া গেলেন। ন্বামীজী ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া এভাবেই 
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বক্তৃতা শেষ করিলেন। পরদিন এই বক্তৃতার বিবরণপ্রসঙ্গে কোন কোন 
সংবাদপত্রে প্রশংসা খাকিলেও সমালোচনাও যথেষ্ট প্রকাশিত হইল; তবে সব 
কাগজই একবাক্যে তাহার নির্ভীকতা, অকপটতা ও সারল্যের প্রশংসা করিল । 
স্বামীজী সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়! অনুতপ্ত হইলেন এবং অশ্রমোচন 
করিতে করিতে বন্ধুদের বলিলেন, “আমার গুরুদেব মানুষের দোষ দেখিতেন 
না; নিজের সর্বাধিক নিন্দৃকের প্রতিও তিনি প্রেম ব্যতীত অন্য ভাব পোষণ 
করিতেন না। আমার গুরুদেবের কথা বলিতে গিয়া অপরের নিন্দা করিয়া 
এবং তাহাদের মনে আঘাত দিয়া আমি গুরুপ্রোহের অপরাধ করিয়াছি । সত্য 
বলিতে কি, আমি শ্রীরামক্ুষ্ণকে বৃঝিতে পারি নাই এবং আমি তাহার সম্বন্ধে 
কিছু বলার অনুপযুক্ত ।” 

এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্বক। স্থলবিশেষে যদিও তিনি 
আমেরিকার সমাজের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করিতেন তথাপি ইহা! সম্পূর্ণ অলীক 
যে, তিনি আমেরিকার নারী-সমাজকে নিন্দা করিয়াছেন । মিশনরীরা 
হ্বার্থোদ্ধারের জন্য অবশ্য এমন অসম্ভব কথারও অবতারণা! করিয়াছিলেন । কিন্ত 
স্বামীজীর বক্তৃতা, রচন। ও পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে তিনি 
তাহাদের প্রতি কত কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিলেন। জগতের মাতৃজাতির প্রতি 
তাহার হৃদয়ে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না, বিশেষতঃ নানা- 
ভাবে নারীদিগের নিকট লব্ধ উপকাররাঁশির কথা প্রকাশ করিতে গিয়! তাহার 
মুখ ও লেখনী যেন উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইত না। মাতৃভক স্বামী 
বিবেকানন্দের পক্ষে ইহাই ছিল স্বাভাবিক । ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে শ্রীযুক্ত 
ওলি বৃলের গৃহে বাদকালে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন তাহার মধ্যে তাহার 
“ভারতীয় নারীর আদর্শ” নামক ভাষণটি ভাষা, ভাবাবেগ, বাগ্সিতা ও চিন্তার 
অভিনবন্ে আমেরিকান নারী সমাজের নিকট বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 
ওলি বূলের একাস্তিক আগ্রহে বস্টনের উপকণ্ে কেঘ্িজের মহিলাদের সম্মুখে 
্র্নত্ব এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় নারীজীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন প্রসঙে 
যখন মাতৃভাবের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইলেন, তখন একদিকে যেমন ভারতীয় 
সমাজের একটি মূল তত্ব উদ্‌্ঘাটিত হইল, অপর দিকে তেমনি বিবেকানন্দের অপূর্ব 
মাতৃভক্তিও যেন মৃত্তি ধারণ করিল এবং বিশ্বের নারী-সমাজের প্রতি তাহার 
অন্তরের শ্রদ্ধ! জনসাধারণের সমক্ষে প্রকটিত হইয়া! পড়িল । | 


২৮০ ধৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


এই বক্তৃতা বিষয়ে শ্রীযৃক্তা ওলি বুল লিখিয়াছিলেন £ *...তিনি বেদ, সংস্কৃত 
সাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ উদ্ধত করিলেন এবং 
বর্তমানকালের যে সকল রীতি-পদ্ধতি ভারতীয় নারীর উন্নতির অনুকূল ও 
সহায়ক, তাহ। প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে অতীব শ্রন্ধাসহকারে ্বীয় জননীর 
উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জননীর 
নিস্থার্থ ন্নেহ পৃতচরিত্র উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হুওয়াতেই তিনি সন্মাস 
জীবনের অধিকারী হইয়াছেন । এবং তিনি জীবনে ষ। কিছু সৎকার্য করিয়াছেন, 
সমভ্তই সেই জননীর কপাপ্রভাবে 1” ম্বামীজীর জীবনের বিশেষত্বই এই ছিল 
যে, তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই অবকাশ ঘটিলে মুক্তকণ্ে স্বীয় জননীর 
গ্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন | একবার যে বন্ধুগৃহে স্বামীজী থাকিতেন 
সেই গুহেই একই কালে কয়েক সপ্তাহ বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন 
এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “তিনি তখন তাহার মায়ের কথা বলিতেন। আমার 
মনে আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার মাতার সংযমশক্তি ছিল অপূর্ব এবং 
তিনি অপর কোন মহিলাকে একটান! তাহার মতো দীর্ঘকাল উপবাস করিতে 
দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার মা এক সময় সুদীর্ঘ চৌদ্দ দিন 
উপবাসে কাটাইয়াছিলেন । শ্বামীজীর শিশ্গণ প্রায়ই তাহাকে বলিতে শুনিতেন, 
“মা-ই তো আমাকে এই প্রেরণ! দিয়াছিলেন। তাহার চরিত্র আমার জীবন ও 
কার্ধের চির-প্রেরণাস্থল” ।” স্বামীজী তখন আমেরিকান সমাজে মাতৃভাবেরই 
প্রচার করিতেছিলেন। 

আমেরিকার বর্ধীয়সী মহিলাদের প্রতিও স্বামীজীর আচরণ ছিল বালক- 
সদৃশ ; তাহারা ছিলেন তাহার মা। এই সরল শিশুর সম্থধে তাই তাহারাও 
একটা মাতৃজনোচিত স্বাচ্ছন্দ্য অন্নুভব করিতেন । শ্রীযুক্ত লেগেট বলিয়াছিলেন, 
“সারা জীবনের অভিজ্ঞতামধ্যে আমি এমন ছুইজন মাত্র জগদ্ধিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন 
পাইয়াছি, ধাহাদের সম্মুখে মান্য নিজের মর্ধাদা বিন্দুমাত্র কু না করিয়া সম্পূর্ণ 
স্বচ্ছন্দ মনে চলাফেরা করিতে পারে--একজন ছিলেন জার্শান সম্রাট কাইজার 
এবং অপর জন স্বামী বিবেকানন্দ ।” 

আর ছিল শত কার্য ও মেলামেশার মধ্যেও তাহার স্বাতন্ত্য ও ব্রহ্মনিষ্টা । 
আমেরিকান কোন কোন সংবাষপত্রে ষে তাহাকে “আভিজাত্যসম্পর সন্যাসী, 
বল! হইত, তাছা সত্যই বটে। পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজীর কার্ধাবলীর অন্ধ্যান 
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করিলে মনে হয়, তিনি যেন এক প্রবল, সমুজ্ছজল ও পবিত্র অগ্নিশিখাসম ঘৃরিয়' 
বেড়াইতেছেন। চিন্তায় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের গান্তীর্ব ও মৌলিকতা, দৃষ্টিতে সত্যসন্ধ 
খষির অভ্রাস্তি, কার্ধে সিংহসদৃশ সাহস ও বিক্রম এবং ভাবসঞ্চারণে অবতারকল্প 
ব্যক্তির অসীম শক্তি লইয়া! অনুরাগী ও ভক্তিমান শিশ্যবৃন্দ পরিবৃত স্বামীজী 
বর্তমান ষূগে যেন এক নবীন জান-ভক্তি-ষোগালঙ্কত বোধিসত্বরূপে জগৎকল্যাণে 
নিরত ছিলেন। চিকাগে! মহাসভার ও তংপরবর্তী ভাষণাদির অনুধাবন 
করিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহার বাণী বৃদ্ধিপ্রন্থত নহে, প্রত্যুত অন্ভৃতিসস্তৃত এবং 
তাহা অপরের প্রমাণস্থল। তাহার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত হইত অপরের কল্যাণ- 
সাধনে, তাহার কণ্ঠে নিনাদদিত হইত শ্রীভগবানের জয়গীতি, মুখে তাহার অস্থিত 
থাকিত ভগবৎ-প্রেমিকম্থুলভ স্নেহমমতা। এবং হৃদয়টি অহরহ; কাদিত অপরের 
ব্যথায়। তিনি বলিতেনও, “আমি ইয়াস্কি দেশ ভালবাসি ।” আমেরিকাবাসীর। 
তাহার মধ্যে পাইয়াছিল এমন এক ব্যাক্তিকে যিনি সর্বদা ভগবস্ভাবে বিভোর, 
ভগবান ধাহার হাত ধরিয়! ছিলেন, অথচ জগৎকে দিবার মতো! ধাহার যথেষ্ট 
সম্বল ছিল এবং তিনি দিয়াও ছিলেন সব উজাড় করিয়া। 

আমেরিকায় ভালভাবে কাজ করিতে হুইলে তথাকার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় আবশ্যক এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি অন্ততঃ আংশিক মানিয়। 
লওয়! প্রয়োজন- ইহা! স্বামীজী জানিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “যেখানে 
যেমন, সেখানে তেমন ।” স্বামীজী তাই আমেরিকানদের সহিত একটা আস্তরিক 
সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তাহাদের আদব-কান্নদা, আচার-বিচার ইত্যাদি বেশ করিয়। 
পর্যবেক্ষণ করিতেন ও শিখিয়! লইতেন। ভদ্রলোকের সহিত তাহাদেরই দেশীয় 
কায়দায় ভদ্রভাবে ব্যবহার করিতে হুইবে-ইহাই ছিল তাহার ধারণ] । 
পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি সর্বদাই অনুরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্যই আমেরিকায় 
অনেকে বলিত, “সন্যাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার ধর্ম 
হইলেও তিনি বড় ঘরের ছেলে-_আদব-কায়দা সব আগেরই মতে। আছে, কিছুই 
ভূলেন নাই।” কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কার্ধব্যপদেশ ও 
প্রীতির আকর্ষণে তিনি আমেরিকান-জীবনের প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র 
আহ্গত্য স্বীকার করিলেও মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি তাহার ভারতীয় শাশ্বত 
বৈশিষ্ট্য ও জন্যাসজীবনের আদর্শ অঙ্গন রাখিতেন। এই দ্দিকটাই তাহাকে 
আমেরিকানদের নিকট অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও গ্রীতিভাজন করিয়া তুলিত। ফলত: 
তিনি গ্রতি-ক্ষেত্রেই ছিলেন আচার্ধ অপরকে স্ুপথে পরিচালনা কয়াই ছিল 
তাহার কর্তবা, পরিচালিত হইতে ভিনি মর্্যধামে অবতীর্ন হন নাই । 


লগুনে দ্বিতীয়বার 


১৮৯৬ গ্রীষ্টাবের ১৫ই এপ্রিল স্বামীজী নিউ ইয়র্ক হইতে লগ্ন অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন__হোয়াইট স্টার লাইনের 'জার্খানিক' জাহাজে। ইং 
পৌছিয়া রেডিং হইতে ২*শে এপ্রিলের পত্রে হেল ভগিনীদিগকে জানাইলেন ঃ 
“এবার সমুত্রযাত্রা আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন পীড়া হয়নি। সমৃদ্রপীড়। 
এড়াবার জন্য আমি নিজেই কিছু চিকিৎসা করেছিলাম | আয়াললগডের মধ্য দিয়ে 
এবং ইংলগ্ের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম, এখন 
আবার রেডিং-এ 'ব্রক্ষ, মায়া, জীব, জীবাত্ম! ও পরমাত্মা” গ্রভৃতি নিয়ে আছি। 
অপর সন্যাসীটি এখানে রয়েছেন ; আমি যত লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি 
একজন চমৎকার লোক, বেশ পণ্ডিতও। আমরা এখন গ্রন্থগুলি সম্পাদনার 
কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি-_নিতাস্ত নীরস, একটানা এবং 
গঠ্যময়, আমার জীবনেরই মতো । আমি যখন আমেরিকার বাইরে যাই, তখনই 
আমেরিকাকে বেশী ভালবাসি | যাই হোক, এ পর্যন্ত যা দেখছি, তার মধ্যে 
ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকষ্ট। 

আমর জানি, স্বামীজী দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত হইতে একজন গুরুভ্রাতাকে 
আনাইয়৷ তাহার হস্তে লগনের কার্ধভার অপপণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্ত 
গুরুভাই ঠিক সময়ে না আসিয়া স্বামীজীর লণ্ডনে আগমনের দিন কয়েক 
পূর্বে ১লা এপ্রিল স্টা্ডির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলমবাজার মঠের 
সাধুবৃন্দ অনেক ভাবিয়া স্বামী সারদীনন্দকে এই কার্ষের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। 
স্টাডির গৃহে তাহাকে পাইয়া স্বামীজী খুবই আনন্দিত হইলেন। প্রায় তিনটি 
বৎসর পরে এই প্রথম তিনি একজন গুরুভ্রাতার মুখ দেখিতে পাইলেন। তাহার 
নিকট মঠের যেসব জংবাদ পাইলেন, তাহাতে তাহার মনে হইল যে, মঠের 
কার্ধপ্রণালীর দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক এবং যে গতান্ুগতিকভাবে 
তানীত্তন ভারতীয় কার্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিয়া যুগোপযোগী অধিকতর কার্ধবরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই: 
প্রকার চিস্তাপরবশ হুইয়া৷ তিনি অবিলম্বে (২৭শে এগ্রিল ) পরিচালনার সুষ্ঠ 
ব্যবস্থাদি সন্বদ্ধে উপদেশ দিয়! ম্বামী রামরুষ্ণানন্দকে একখানি লুদীর্ঘ পত্র 


লণ্ডনে দ্বিতীয়বার ২৮৩ 


লিখিলেন। পত্রের ভূমিকায় আছে : "আমি নিজের বর্তৃত্বলাভের আশায় নয়, 
কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রতুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য 
লিখিতেছি। তিনি তোমার্দের ভার আমার উপর দ্রিয়াছিলেন এবং তোমাদের 
দ্বার! জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও) 
এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও 
অহমিকা প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় । যার! দশজনে দশদিন প্রীতির সহিত 
বাস করিতে জক্ষম নহে, তাহাদের দ্বারা জগতে গ্রীতিস্থাপন কি সম্ভব? 
নিয়মবদ্ধ হওয়1 ভাল নয় বটে, কিন্তু অপর অবস্থায় নিয়মের বশে চলার আবশ্যক 
_-অর্থাৎ প্রভু ষে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদ্দিকে বেড়া 
দিতে হয় ইত্যাদি ।"*"সেই জন্য নিয়লিখিতনির্দেশগুলি লিখিতেছি।” অতঃপর 
প্রথমতঃ মঠ চালাইবার জন্বন্বে” নির্দেশ দিয়া পরে লিখিলেন, প্মঠে এই 
কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, থা ঃ (১) বিছ্া-বিভাগ, (২) প্রচার-বিভাগ, 
(৩) শাধন-বিভাগ |” র্বশেষে “কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ” দিয়া ও কর্মচারি- 
সভার কথা বলিয়! লিখিলেন, প্য্দি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত 
বিচার হয় এবং এইসকল নিয়ম পালন কর, তাহ'লে আমি মঠভাড়ার এবং 
সমস্ত খরচপত্র পাঠিয়ে দেবো । নতুবা তোমাদের সঙ্গ-ত্যাগ-_একদম। অপিচ 
গৌঁর-মা, যোগীন-ম' প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাদের দিয়ে & প্রকার একটা 
(মঠ) মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে ।” চিঠিখানি পড়িলেই অনুমিত হয়, 
্বামীজীর মন তখন ভারতীয় কার্ষের জন্য একটা বড় রকমের পরিকল্পনা রচনায় 
ব্যস্ত ছিল এবং উহারই ভিত্তিম্বরূপে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিতে 
আগ্রহশীল ছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের কল্যাণ বিধানার্থ এই কাল 
হইতে স্ত্রীম$ স্থাপনের অভিপ্রায়ও পরিষ্কারভাবে জানাইতে থাকেন। 

এবারেও তিনি স্টান্ডির বাটীতে অধিক দ্রিন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না 
কারণ মে মাসের এক পত্রে প্রকাশ, তাহারা ছুই গুরুভ্রাতা লগ্ুনের এক ভাড়া- 
বাড়িতে আছেন। এ পত্রে স্বামী সারদানন্দ সন্বন্ধেও কিছু মন্তব্য আছে। 
মনে রাখিতে হইবে, সারদানন্দজী তখন সবেমাত্র বিদেশে আসিয়াছেন। পত্রে 
আছে £ “আমাের ব্যবহারের জন্ এবার একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। 
বাড়িটি ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক । লগুনে বাড়ি-ভাড়া আমেরিকার মতো 
তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জানো ।."*আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোট- 


২৮৪ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


খাটো! একটি পরিবার হয়েছি ; আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে 
আগত একজন জর্যাসী। “বেচার! হিন্দ্র' বলতে যা বোঝায়, তা একে 
দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে | সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম ও 
মধ্রত্ঘভাব । আমার যেমন একটা অবম্য সাহস ও ঘোর কর্মতৎপরতা আছে, 
তাতে তার কিছুই নেই। ওতে চলবে না। আমি তার ভেতর একটু কর্ম- 
শীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রব। এখনই আমার ছুটি ক'রে ক্লাসের 
অধিবেশন হচ্ছে। চাঁর-পাচ মাস এন্সপ চলবে__তারপর ভারতে যাচ্ছি) কিন্ত 
আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে-আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবানি 1” 

লগ্নে ক্ষেত্র প্রস্তত রহিয়াছে এবং পূর্বপরিচিত ও নবাগত তত্বান্বেধীদের 
আগ্রহ মিটাইবার জন্য তাহাকে কঠোর শ্রম করিতে হইবে, ইহা! জানিয়! 
তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। ইংরেজী জীবনীর মতে স্বামীজী লগ্নে 
৬৩নং সেণ্ট জর্জেস রোডের ভাড়া-বাড়িতে১ প্শ্রীমতী মুলার ও শ্রীযুক্ত স্টাির 
অতিথিরূপে বাস করিতেন।” এ বাড়িতে আসিয়া! মে মাসের প্রথমেই তিনি 
জ্ঞানযোগ২ সম্বন্ধে ক্লাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। এতঘ্যতীত ব্যক্তিগতভাবে 
ধর্যালোচন। ও সাধারণের জন্য বন্ৃতাও চলিতে লাগিল। পরে রাজযোগ ও 
ভক্তিযোগ সন্বন্ধেও প্রবচনাদি শুরু হইল। তাহার পাণ্ত্য, যৃক্তি ও বাগ্সিতা 
যেমন একদিকে বৃধমণ্ডুলীকে আকর্ষণ করিত, অসাধারণ অনুভূতির স্পর্শ, মধুর 
বাক্যালাপ, অমায়িক ব্যবহার, ত্যাগোজ্জল অনিন্দনীয় দেবছুলভ চরিত্রও 
তেমনি বহু হৃদয়ে ভগবস্তাবের উদ্দীপনা জাগাইত | 

মে মাসের শেষভাগ হইতে তিনি প্রতি রবিবারে পিকাডিলি অঞ্চলে 
রয়েল ইনগ্িটিউট অব পেইনটার্স ইন ওয়াটার কালার্স” নামক প্রতিষ্ঠানের একটি 
গ্যালারীতে যেসকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার বিষয় ছিল, “ধর্মের 
প্রয়োজন”, “সার্বজনীন ধর্ষণ এবং “মানুষের গ্রক্কত ও আভাসিক স্বরূপ ।* এই 


১। মহেত্ত্রনাথ দত্তের মতে বাড়িটি ছিল লেডি মাগু সনের ; তিনি সন্ভানাদিসহ কয়েক মাসের 
জন্য অন্যত্র যাওয়ায় স্টার্টি এ বাড়ি স্বামীজীর জন্ত ভাড়া লন। বাড়িতে থাফিতেন স্বামীজী, স্বাষী 
সারদানন্দ, বৃদ্ধ হেনরিয়েটা। মুলার, জে. জে. গুডউইন ও স্বামীজীর ভ্রাতা মহেত্্রনাধ দত্ত। 

২। মহেক্্বাবুর 'লগনে বিবেকানন্ন-এর মতে--এঁ বাড়িতে 'রাজযোগে'র ক্লাস হইত ঃ 
পিকাডিলিতে যেসব বক্তৃত! হইত, তাহাই পরে “জ্ঞানযোগ' নামক প্রস্থ এবং তির ভিন আখ্যার়িকা 
ও বন্ুতার আকারে ছাপ! হুয়। (১০৬)। 


স্তন ৪ ছস্ধহ ৮৫ 


বক্তৃত৷ পর্যায়ের সাফল্য দেখিয়া! ভূন মাসের শেষ হইতে ভুলাই-এর মধ্যভাগ 
পর্যস্ত প্রিন্সেস হলে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে আর এক পধায় বক্তৃতার আয়োজন 
হয়। এই স্থানে প্রদত্ত বন্তৃতাবলীর মধ্যে এই কয়টি বিষয়ও ছিল-_ভক্তিযোগ+, 
ত্যাগ", “অপরোক্ষানুভূতি” । এতত্যতীত প্রতি সপ্তাহে পরিচালিত পীচটি 
ক্লাসে প্রচুর লোকসমাগম হইত; আর প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি প্রশ্নোত্তর 
ক্লাসে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলধী ঘনিষ্ঠভাবে স্বীয় সন্দেহ মিটাইবার অবকাশ 
পাইতেন। স্বামীজীর প্রথম পর্যায়ের ভাষণগুলিতে আধঙ্জাতির ইতিহাস, 
আর্ধসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিস্তার ইত্যাদি বিষয় বহুশঃ আলোচিত হইত। 
গুডউইন তাহার বক্তৃতার্দি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। লগুনের সংবাদপত্র- 
প্রতিনিধিরাও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবন্ধাদি ছাপাইয়াছিলেন। 
এই কার্ধতালিকা সুদীর্ঘ হইলেও ন্বামীজীর তৎপরতা ইহারই ছ্বারা সীমিত হয় 
নাই। তিনি অনেক ঘরোয়া বৈঠকে এবং ক্লাবেও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
একবার শ্রীযুক্ত এনি বেসাস্তের অনুরোধে তিনি সেণ্ট জন্স উডে অবস্থিত 
তাহার আভিনিউ রোডের বাড়িতে গিয়! ভক্তি সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। এই 
সভায় কর্নেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড় শ্রীযুক্তা মার্টিনের ১৭নং 
হাইড পার্ক গেটের গৃহেও “আত্মা সম্বন্ধে হিন্দ্রদের ধারণা” বিষয়ে ১০ই জুন 
(১৮৯৬) তাহার একটি বক্তৃতা হয়। এই সভায় অনেক আমেরিকান ও 
প্রচ্ছন্নভাবে ইংলগ্ডের রাজপরিবারের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর 
তিনি নটিংহিল গেটে শ্রীযুক্ত হান্ট-এর ভবনে ও উইম্বলডন-এ বক্তৃতা দেন। 
উভয় স্থানে বক্তৃতান্তে ওৎনুক্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা হয়। ইহার পর আরও 
অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়। 

“সিসেম ক্লাব নামক একটি মহিল। সমিতিতে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তৃতা 
দেন, এ সন্বদ্ধে স্বামী সারদ্রানন্দ ৬ই ভন তারিখের '্রহ্ষবাদিন্*-এ লিখিয়া- 
ছিলেন £ প্বামী বিবেকানন্দের কার্য এখানে সুন্দর আরম্ভ হইয়াছে । অনেক 
ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাহার ক্লাসে যোগ দেন এবং বন্কৃতাগুলি খুবই হৃদয়গ্রাহী । 
ক্যানন হাউইস নামক আযাংলিক্যান চার্চ সম্প্রদায়ের জনৈক নেতা সেদিন 
আসিয়াছিলেন এবং খুব ওৎনুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই চিকাগো 
মেলায় শ্বামীজীর সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছিল এবং তখন হইতেই তিনি 
স্বামীজীকে ভালবাসিতেন | গত মঙগলবারে স্বামীজী “সিসেম ক্লাবে" শিক্ষা 


নিজ ব্গঙাস ক /-খ৬ন্বস্ক।স্ন 


বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইহা! নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে নারীদেরই দ্বারা পরিচালিত 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ।১ বক্তৃতায় তিনি ভারতের প্রাচীন শ্রিক্ষাপদ্ধতির কথা! 
বলেন; স্পষ্টভাবে এবং প্রাণস্পর্শা ভাষায় তিনি বুঝাইয়া দেন যে, এ পদ্ধতির 
একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল মানুষ গঠন করা, শুধু পাঠ মুখস্থ করা নহে ; তিনি বর্তমান 
শিক্ষাপ্রণালীগুলির সহিত উহার তুলনাও করিয়াছিলেন ।” ক্যানন হাউইস 
লগ্নে স্বামীজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হন ষে, স্বীয় সেণ্ট জেমস চ্যাপেলে তাহার 
প্রচারিত ভক্তিততব অবলম্বনে দুইটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেন, 
এই ভাবটি তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট পাইয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্মে ইহা 
অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে বেশ ভালই হইবে । (“গুনে বিবেকানন্দ", ১০২-৩)। 
ক্যানন উইলবারফোর্স একবার স্বামীজীকে মহাসমাদরে নিজ আলয়ে লইম্া 
যান এবং তাহার সম্মানার্থ সেখানে অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তির একটি সভা করেন। 

স্বামীজীর লগ্নে অবস্থান, কাধাবলী এবং একটি ক্লাবে বক্তৃতার কথা ম্মরণ 
করিয়। শ্রীযুক্ত এরিক হামণ্ড লিখিয়াছিলেন £ পম্বামীজী যখন প্রথম লগ্নে 
আনিলেন, তখন লগ্তনবাসীরা তাহাদের চিরস্তন সাধারণ অভ্যাস অনুসারে 
অনাড়ম্বর, ছিধাপূর্ণ এবং কতকটা হিসাব করিয়া চলার কায়দাতেই তাহাকে 
গ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ধর্মপ্রচারকেরা সব নুতন জায়গায়ই এমন এক 
আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া পড়েন যাহাকে ঠিক বিরুদ্ধ না বলিলেও সন্দেহাকুল 
বল! চলে । ইহা নিশ্চিত যে স্বামীজী এই সংশয়াচ্ছ্র ও কুতৃহলপূর্ণ অবস্থা! সম্বন্ধে 
অবহিত ছিলেন। এবং ইহাও নিশ্চিত যে তাহার চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ইহারই 
মধ্যে আপনার পথ করিয়া! লইয়াছিল ও বহু হৃদয়ের সাদর সংবর্ধনালাভে সমর্থ 
হইয়াছিল । ক্লাব, সমিতি, বৈঠকখানার দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়। গিয়াছিল। 
বিভিন দলীয় শিক্ষাধিবৃন্দ নান। অঞ্চলে সমবেত হইত এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাহার 
বক্তৃতা শুনিত। শ্রোতার! একবার শুনিয়া আবার শুনিতে চাহিত। 

“এইরূপ এক সভায় বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে এক শুভ্রকেশ ও স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক 
ত্বামীজীকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে এবং আমি 
এজন্য আপনাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি; কিন্তু আপনি তো আমাদের 
একটিও নৃতন কথা! বলেননি ।* উত্তরে বক্তার সুস্পষ্ট বাণী কক্ষমধ্যে বন্কত হইয়া 


১। ভগিনী নিবেদিতা ইহার সভ্য ছিলেন। 


সএ৬কন (খা সব্ব।ত ২৮৭ 


উঠিল, “মহাশয়, আমি আপনাকে ষা সত্য তাই শুনিয়েছি ; আর সেটা হল সেই 
সত্য, যা ন্মরণাতীত কাল থেকে অবস্থিত পর্ততেরই ন্যায় প্রাচীন, মানুষেরই 
মতো! পুরাতন, সষ্টিরই সদৃশ অনাদি, ভগবানেরই অন্থ্রূপ শাশ্বত । আমি যদি 
সে সত্যকে এমন ভাবে বলে থাকি যাতে আপনার চিস্তার খোরাক যোগায়, 
যাতে আপনাকে এ চিস্তান্রূপ জীবন যাপন করতে প্রণোর্দিত করে, তবে আমি 
তা বলে কি ভাল করিনি? “সাধূ সাধু বলিয়। মৃছু গুঞ্জন এবং তদপেক্ষাও 
স্পষ্টতর করধ্বনি বুঝাইয়া দিল, স্বামীজী শ্রোতাদিগকে কিরূপ একান্ত আপনার 
করিয় লইয়াছিলেন। &ঁ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আরও বহু সভায় উপস্থিত 
থাকিতেন এমন এক ভত্রমহিল1 বলিয়াছিলেন, “আমি সারাজীবন গির্জার 
উপাজনায় নিয়মিতভাবে যোগ দিয়েছি । নিজন্ব একঘেয়েমি এবং প্রাণহীনতার 
জন্য ওগুলি নিক্ষল ও অতৃপ্তিকর হয়ে পড়েছিল । আমি সেখানে যেতাম, কারণ 
সকলেই যায়, আর খাপ-ছাড়। কাজ কেউ করতে চায় না। স্বামীজীর ভাষণ 
শুনার পর ধর্ম আলোকোস্তাসিত হয়ে উঠেছে । ধর্ম এখন সত্য, ইহা জীবন্ত । 
এর একটা নৃতন আনন্দপ্রদ তা্পর্ধ আছে এবং আমার কাছে এর রূপ সম্পূর্ণ 
বদলে গেছে।, 

“স্বামীজী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “আমি কি করে সত্যলাভ 
করলাম তা তোমাদের বলব।* যখন তিনি উহা বলিলেন, তখন শ্রোতারা 
শ্রীরামরুষ্ণের মানবলীলার কিঞ্চিৎ আভাস পাইল, তাহার চরিত্রের ভর্ভি- 
সঞ্চারক সারল্যের কথা জানিতে পারিল, ধর্মের বিভিন্ন মার্গাবলম্বনে আদম্য 
সত্যান্‌সদ্ধিংসার তথ্য অবগত হইল এবং অবশেষে তাহার সত্যাবিষ্কারের 
কথা ও সেই আবিষ্কারের ঘোষণাধ্বনি শুনিল, “ত্র জীবঃ তত্র শিবঃ) অহং 
্রন্ধান্মি । 

“ আমি সত্যকে পেয়েছি, কারণ তা আমার হৃদয়মধ্যে]পূর্বা,হতেই ছিল”. 
স্বামীজী বলিয়া চলিলেন_-“তোধর। নিজেদের প্রতারণা করো! না, একথা! কল্পনা 
করে! না যে, তোমরা সত্যকে এ ধর্মে বা ও ধর্মে পাবে, সত্য তোমাদের নিজেদের 
মধ্যে রয়েছে। তোমাদের সাম্প্রদায়িক মতবাদ তোমাদের কাছে এ সত্য নিয়ে 
আসতে পারবে না, মতবার্দের মধ্যে তোমার্দিগকেই সে সত্যকে/ুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। মাম্ষ ও পুরোহিতকুল একে বিভিন্ন নাম দিয়েছে । তারা বলেঃ “এট? 
বিশ্বাস করো, ওটা বিশ্বাস করো ।” শোন ! এটি-__এই অমূল্য মুক্তাটি তোমাদের 
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মধ্যে আগে থেকেই আছে। যা সত্য, তা অদ্ভিতীয়। শোন, তুমিই 
হচ্ছ ভাই ।' 

"আগ্যোপাস্ত বক্তৃতায় তিনি স্বীয় গুরুদেব শ্রীরামরুষ্জের বাণীরই কথ! 
বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, শুনাইবার মতো তাহার নিজন্ব একটি শবও 
নাই, খুলিয়া প্রকাশ করিবার মতো তাহার নিজস্ব এতটুকু চিন্তাও নাই। 
প্রত্যেকটি জিনিস, সব কিছু, তিনি নিজে যাহা, আমাদের নিকট তিনি যেভাবে 
প্রকাশ পাইতে পারেন, জগৎ তাহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে পারে-_“সমন্তই সেই 
একমাত্র উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, সবই এসেছে সেই পৃতাত্মা থেকে, সেই 
অসীম অনুপ্রেরণা হতে, যিনি আমার ভালবাসার ভূমি ভারতবর্ষে নিগৃঢ সমগ্ঠার 
সমাধান করেছেন এবং সে মীমাংসা ঘ্বিধাশৃন্যচিতে নিধিচারে, ভগবংন্ুলভ 
মুক্তহত্তে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন ।” 

“অতি কবিত্বপুর্ণ কয়েকটি বাক্যসমষ্টি অবলম্বনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী 
সবিস্তারে শুনাইলেন। নিজের কথা তিনি তখন সম্পূর্ণ তুলিয়া গিয়াছিলেন, 
উহাকে একেবারে অবহেলা করিয়াছিলেন । “আমি যা, আমি তাই; আর 
আমি যা তা সর্বদা! তারই কল্যাণে হয়েছে ; আমাতে, আমার কথাতে যা কিছু 
মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তারই শ্রীবদন, তারই হৃদয়, তারই 
আত্ম থেকে পেয়েছি। শ্রীরামক্ক বিশ্বের বর্তমান যুগের অধ্যাতুজীবনের, 
উহার উদ্দীপনার ও কর্যোগ্যমের উৎসস্থল__যুগাবতার | আমি যদি জগৎকে 
গুরুদেবের জীবনের এক ঝলকও দেখাতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক |” 

: বিদেশে সাআজ্য-শাসকদিগের নিকট প্রচুর সম্মান পাইলেও স্বামীজী কিভাবে 
নিজের কৃতিত্বে দত্ত না করিয়া স্বীয় শ্রগুরুর কথাই সকলকে ম্মরণ করাইয়া 
দিতেন, আপনাকে তাহার তুলনায় নগণ্য বলিয়া ঘোষণা! করিতেন এবং তাহার 
সমন্ত গুণাবলী তাহারই কু্পালন্ধ বলিয়। প্রকাশ করিতেন, তাহা সত্যই 
অনুধাবনযোগ্য। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিল্তের ইহাই সমুচিত ব্যবহার । 

ইংলগ্ডে যেসব ভারতীয় ছাত্র বাস করিতেন, তাহারা স্বভাবতঃই স্বামীজীর 
নেতৃত্ব স্বীকার করিতেন এবং উপদেশলাভের জন্য তাহার নিকট আসিতেন। 
স্বামীজীও তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া! ও নানাভাবে সাহাষ্য করিয়া 
সকলের ভক্তি ও ভালবাস! অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতএব 'লগুন হিন্দু 
আযসোসিয়েশন+-এর আন্ুকুল্যে খন ১৮ই জুলাই তারিখে গ্রেটব্রিটেন ও 
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আম্নার্সপগড নিবাসী সমন্ত ভারতীয় ছাত্রদ্দের এক সামাজিক অধিবেশন আহত 
হইল, তখন স্বামীজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরদ্ধ হইলেন । 
্বামীজী ইহাতে সম্মত হইয়া “হিন্দুগণ ও তাহাদের প্রয়োজন এই বিষয়ে একটি 
ভাষণ দেন। মণ্টে্ড ম্যানসনে অনুষ্ঠিত এই সভায় এ সমিতির স্থায়ী সভাপতি 
শ্রীযুক্ত দ্রাদাভাই নওরোজী ও বন্থ ইংরেজ ভদ্রলোক এবং ভন্রমহিলাও উপস্থিত 
ছিলেন । বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিং এবং আই, সি. এস. 
পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনার্থে ২১শে 
নভেম্বর ( ১৮৯৬ ) কেন্িজে ভারতীয় মজলিসের যে সভ। হয় ম্বামীজী সেখানেও 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। 

পূর্ববারের অপেক্ষাও এইবারে স্বামীজীর লওন-জীবন অধিকতর কর্মবহুল 
ছিল। অধিকন্ত পুরাতন একটি অসমাপ্ত কাজও শেষ করিতে হইয়াছিল। 
পূর্ববারে তিনি “নারদ-ভক্তিস্থত্রে'র অনুবাদকার্ধে স্টাভিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
এখন উহা স্বামীজীর লিখিত প্রচুর টাকাসহ প্রকাশিত হইল। 

শ্রীযুক্ত টি. জে. দেশাই স্বামীজীর ইংলগু-জীবনের কয়েকটি ঘটন1 লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। উহার অধিকাংশ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্বের ) তবে তংপূর্বে তিনি ১৮৯৫ 
্ীষ্টাব্বেরও দুই-চারিটি কথা বলিয়াছেন। ১৮৯৫ থ্রীষ্টাব্ধে তিনি কুমারী মূলারের 
আমন্ত্রণে স্বামীজীর ছুইটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন- প্রথম বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন 
সেপ্ট জেমস হলে ও দ্বিতীয় বক্তৃতা বেলুন সোসাইটিতে। প্রথম বক্তৃতার পরে 
সংবাদপত্রে স্বীকার কর! হয় ষে, কেশবচন্দ্র সেনের পরে ভারতবাসীদের মধ্যে 
কেবল স্বামীজীর বাগ্মিতাতেই শ্রোতারা সর্বাধিক বিম্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় বন্তীতার পরে এক ধর্মাজক বলিয়া উঠিলেন, স্বামীজী লিখিত বস্তৃতা 
পাঠ করিলেই অধিকতর শোভন হইত। শুনিয়। স্বামীজী এমন তেজ:পূর্ণ একটি 
ভাষণ দ্বিলেন যে, এ ব্যক্তি যেন কেঁচো হইয়া গেলেন। ধর্মযাজকের সমন্ত 
কথার তিনি উত্তর দিলেন এবং শান্ত্রবাক্য উদ্ধত করিয়া এমন বাগ্মিত৷ প্রকাশ 
করিলেন যে, দেশাই চমত্কৃত হইলেন । 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী বিভিন্ন যোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দেন এবং 
খিওসফিস্টদের ব্র্যাভাটক্কি লজে যে ভাষণ দেন, তাহার অনেকগুলিতেই দেশাই 
উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ সমাজের সের! শ্রোতার! এসব বক্তৃতায় আসিতেন। 
রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি'র এক সভায় স্বামীজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি 
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অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ম্বামমীজী সেখানে বক্তৃতা করেন নাই। অধ্যাপক 
বেইন উপনিষদ সম্বন্ধে এক প্রবদ্ধ পাঠ করেন এবং দেশাই তাহার প্রতিবাঘ 
করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে স্বামীজী দেশাইর মত অন্থমোদন করেন। 
একবার স্বামীজী, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ ওয়েন-দম্পতির গৃছে 
আহার করেন; দেশাই তখন এঁ বাড়িতে থাকিতেন। দেশাই ও ম্বামীজী 
প্রায়ই বেদাস্ত, গীতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং দেশাই এইসব 
থুবই পছন্দ করিতেন । (“রেমিনিসেন্মেস অব স্বামী বিবেকানন্ৰ” ৩০৫-১ )। 


্বাধীজীর জীবনে এইবারের অন্যতম প্রধান ঘটনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বনামধন্য পর্ডিত প্রাচ্যবিদ্ভাবিশারদ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত সাক্ষাৎকার । 
স্বামীজী ২৮শে মে অধ্যাপকের গৃহে যান এবং সেদিনকার আনন্দময় অভিজ্ঞতা 
সন্বদ্ধে 'ব্রহ্ষবাদিন্” পত্রিকায় ৬ই জুন তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে 
আছে £ পগুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যান্সমূলার “নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী'- পত্রিকায় 
শ্রীরামকুষ্ণস্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে 
আনন্দের সহিত তাহার জীবনী ও উপদ্দেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণসংবলিত একথানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন? অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 
একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন-কয়েক পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলাম। প্ররুতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতে গরিয়াছিলাম | কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামরুঞ্কে ভালবাসেন-__ 
তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়__মত বা জাতিভুক্ত 
- হউন না কেন-াহাকে দর্শন করিতে যাওয়! আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান 
করি ।""*ম্বগয় কেশবচন্ত্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে 
সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অন্ুসদ্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন ; তারপর 
হইতে শ্ীরামকষের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং এগুলির 
চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, “অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহম্্ সহশ্র 
লোকে রামকষ্ণের পূজা করিতেছে ।, অধ্যাপক বলিলেন, “এরূপ ব্যক্তিকে লোকে 
পৃঙ্জা করিবে না তো কাহাকে পুজা করিবে? অধ্যাপক যেন সঙ্গদক়্তার 
মৃতিবিশেষ । তিনি স্টাি সাহেব ও আমাকে তাহার সহিত জলযোগের নিমন্ত্র 
করিলেন এবং আমাদিগকে অক্মফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান 
পৃস্তকাগার দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্বস্ত আমাদিগকে পৌছাইয়! দিতে 


লগ্নে ছিতীয়বার ২৯১ 


আসিলেন, আর আমাদিগকে এত যত্ব কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাস করিলে 
বলিলেন, “রাম পরমহংসের একজন শিষ্তের সহিত তে৷ আর প্রতিদিন 
সাক্ষাৎ হয় না।” বাস্তবিক আমি নূতন কথা গুনিলাম।” স্বামীজী 
ম্যাব্সমূলারের ব্যবহার, গৃহের পরিবেশ এবং তাহার চরিজে ভক্তি, পাগ্তিত্য ও 
বিনয়ের সমাবেশ দেখিয়া তাহাকে ব্রন্ধ-ধ্যাননিরত প্রাচীন খিতুল্যই মনে 
করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাহাকে ভারতে আসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে “বৃদ্ধ 
খাষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার নয়নে একবিন্দ্র অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, 
ম্বুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাকাগুলি শ্ফুরিত হইল, “তাহা 
হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেইখানেই সমাহিত করিতে হইবে ।, 
আর অধিক প্রশ্ন মানবহৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যাক্ 
বোধ হইল ।” (“বাণী ও রচনা”, ১০।১৭৭-৮১ )। 

“নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী'র অগষ্ট, ১৮৯৬ সংখ্যায় ম্যাঝ্সমূলার ষে প্রবদ্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন, উহার নাম “এক প্রকৃত মহাত্মা” । কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “আপনি শ্রীরামকষ্ককে জগতের সমক্ষে প্রচার করার জন্য কি 
করছেন?” (এ, ৭২৪৮ )। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানা বিষয়েও দীর্ঘ আলোচন। 
হইয়াছিল । ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী শ্বামী সারদানন্দের সাহায্যে শ্রীরামরষ্ের 
জীবন ও বাণীর বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়া ও ভারত হইতে আনাইয়া 
অধ্যাপকের হুন্তে অর্পণ করেন এবং অধ্যাপক এ সকল অবলম্বনে “রামকৃষ্ণ £ 
তাহার জীবন ও উপদ্দেশ' নামে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন । পুত্তকখানি 
অধ্যাপকের ভক্তি ও স্ুল্্ বৃদ্ধির পরিচায়ক । এই পুস্তক প্রকাশের ফলে পাশ্চাত্য 
জগতে স্বামীজীর প্রচারকার্য ষে খুবই সুগম হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। 
স্বামীজী ও অধ্যাপকের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহারা 
পরস্পরের সহিত পত্রালাপও করিতেন-_য্দিও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে উভয়েই 
স্বাতন্ত্য বজায় রাখিয়া চলিতেন । 

এই সময়ে স্বামীজী যেসব পত্র লিখেন, তাহার মধ্যে ৩*শে মে-র একখানিতে 
তাহার নিজের সম্বন্ধে মেরী হেলকে জানাইয়াছিলেন £ “এখন এখানে ( ৬৩ সেপ্ট 
জর্জেস রোডে ) ক্লাস খুলেছি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার বন্কৃত। 
আরম্ভ ক'রব। ক্লাসগুলি থুব বড় হয় ; যে বাড়িটি সারা মরন্থমের জন্থা তাড়া 
করেছি, সেই বাড়িতেই ক্লাস হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম । 


২০২ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জাফরান, লেভেগ্ডার, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, 
মাখন, লেবুর রস, পেয়াজ, কিসমিস, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল-_এগুলি 
মিলিয়ে এমনই সুস্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে 
পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নতুবা তার খানিকটা! মিশালে গিলবার পক্ষে 
স্থবিধা হ'ত। কাল হালফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম । আমার বন্ধু 
মিস মুলার নায়ী জনৈকা ধনী মহিলা একটি হিন্দ্ব ছেলেকে (অক্ষয় ঘোষকে ) 
দত্তক গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যে বাড়িতে 
আছি সেই বাড়িতেই ঘর ভাড়া করেছেন। তিনিই বিয়ে দেখবার 'জন্ 
আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন । বিয়ের অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় নাঁ_কি 
আপর্দ! তুমি যে বিয়েতে নারাজ, এতে আমি খুশী ।” প্রসঙ্গক্রমে বল যাইতে 
পারে যে, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ভারতীয় সন্্যাসীদের 
রীতিবিরুদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্য ধর্মযাজকর্দের অনুক্ত দেশাচারের খাতিরে, 
বন্ধুদিগের অন্থুরৌধে এবং পাশ্চাত্য সমাজের সহিত সুপরিচিত হইবার 
আকাঙ্কায় এই জাতীয় অনুষ্ঠানে স্বামীজী যদিও ময় বিশেষে উপস্থিত 
থাকিতেন, তথাপি তাহার বৈরাগ্যময় চিত্ত উহাতে সর্বদা অবিকৃতই থাকিত; 
তিনি যে অন্স্যাসী, সারাজীবন বিরুদ্ধ অবস্থামধ্যেও সেই সন্্্যাসীই ছিলেন_ ইহা! 
পৃর্বোদ্ধত পত্রাংশের শেষ কয়েক পঙক্তিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 

লগুনের কার্ধের সাফল্য স্পষ্টতর হইতে লাগিল ; মনে হইল এখানে স্থায়ি- 
ভাবে একজন সন্যাসী থাকা আবশ্তক ৷ কিন্তু আমেরিকার কার্ধে অবহেল। চলে 
না। সম্ভবতঃ এই কারণেই জুন মাসের শেষে স্বামীজী স্থির করিলেন, স্বামী 
সারদ্রানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইবেন এবং ম্বামী অভেদানন্দকে ভারত হইতে 
আনাইয়া লগ্নে বসাইবেন। স্বামী রামক্থানন্দকে লিখিত তাহার ২৪শে 
জুনের পত্রে আছে £ «শরৎ (সারফানন্দ ) কাল আমেরিকায় চ'লল | এখানকার 
কাজ পেকে উঠেছে। লগ্নে একটি কেন্দ্রের জন্য টাকা এর আগেই উঠে 
গেছে। আমি আগামী মাসে স্থইজরলও্ড গিয়ে এক-ছুই মাস থাকব। তার 
পর আবার লণ্ডনে। আমার শুধূ শুধ দেশে গিয়ে কি হবে? এই লগ্ন হ*ল-_ 
দুনিয়ার কেন্দ্র; ভারতের হৃৎপিণ্ড এখানে । এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে 
কি যাওয়। হয়? তোর। পাগল নাকি? জম্প্রতি কালীকে ( অভেদানন্দকে ) 
আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলে!। পত্রপাঠ যেন চলে আসে ।.""সঙ্যই 


লগ্নে ছিতীয়বার ২৯৩ 


শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হ'ল তার গুঢ় রহস্ত।” অবশ্য লগ্নে স্থায়ী কেন্দ্র 
স্বামীজীর জীবনকালে স্থাপিত হয় নাই । সে-সব কারণের অনুসন্ধান বর্তমান 
জীবনী-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে । আমরা শুধু এইটুকু বলিয়! রাখিতে পারি 
যে, স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়ায় তিনি লগ্ডনের কার্ধে আশানুরূপ শক্তি 
প্রয়োগ করিতে পারেন নাই এবং অপর কেহ তখনকার দিনে সে দায়িত্ব গ্রহণে 
অগ্রসর হন নাই। তখনকার মতো পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বোত্তম ব্যবস্থা 
হিসাবেই তিনি স্বামী সারদানন্দের হন্তে আমেরিকার ও স্বামী অভ্দোনন্দের 
হন্তে ইংলও্ের কার্যভার অর্পণের কথ! ভাবিয়া স্বয়ং এ বৎসরের শেষে ভারতে 
ফিরিবার জন্ প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। লগুনের কার্ধ সমাপ্তপ্রায় হইলে ৬ই 
জুলাই তিনি শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস লেগেটকে যে পত্র লিখেন উহাকে মোটামুটি তাহার 
লগ্ুনের কার্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও স্বীয় মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবিরূপে গ্রহণ 
করা চলে । পত্রে আছেঃ 

"আমার রবিবারের বন্তৃতাগুলি লোকের খুব হ্ৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, ক্লাসগুলিও 
বেশ চলেছিল । এখন কাজের মরন্মম শেষ হয়ে গেছে__আমিও সম্পূর্ণ রলাস্ত 
হয়ে পড়েছি। এখন মিস মুলারের সঙ্গে স্থইজরলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি। গল্স- 
ওয়ার্দিরা আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো (ম্যাকলাউড ) বড় 
অদ্ভুতভাবে তার্দের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জোর বৃদ্ধিমত্ত। ও নীরব কার্ষ- 
প্রণালীর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি ন!।"""গত পরপু সন্ধ্যায় আমি মিসেস 
মার্টিনের বাড়িতে একট। পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম ।"** 

“যাহোক, ইংলণ্ডে কাজ খুব আস্তে আন্তে অথচ স্ুনিশ্চিতভাবে বেড়ে 
চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার 
কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই বৃটিশ সাত্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, এটি 
যে চারদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই | আমার 
সন্বল্প-_এই যন্ত্রের কেন্্স্থলে আমার ভাবরাশি প্রচার ক'রব-_তাহলেই সেগুলি 
সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে ।***তুমি জেনে ন্ুণী হবে যে, আমিও দিন দিন 
সহিষুণতা ও সর্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল- 
প্রতাপশালী আংলো-ইত্য়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা 
উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার 
দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান ব'লে ষর্দি কেউ থাকে, তাকে পর্যস্ত 
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ভালবাসতে পারব । বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গৌড়া বা একঘেয়ে 
ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম নাঁ_-আমার ভাবের 
বিরুদ্ধ হ'লে কারোও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার যে ফুটপাথে 
থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যস্ত। এখন এই তেত্রিশ 
বৎসর বয্বসে বেশ্টাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি-_-তাদের 
তিরহ্ধার করবার কথা! একবারও মনে উঠবে না। একি আমি ক্রমশঃ খারাপ 
হয়ে যাচ্ছি-_না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ ই 
ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আবার লোকে বলে গুনতে পাই, যে ব্যক্তি 
চারদিকে মন্দ ও অমঙ্গল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না__এক- 
রকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়! আমি তো তা দেখছি না; বরং 
আমার কর্মশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে-_সঙ্গে সঙ্গে কাজের সফলতাও খুব 
হচ্ছে।” 

ছেল ভগিনীদিগকে লিখিত ৭ই জুলাই-এর পত্রে তাহার পরবর্তাঁ কার্যক্রমের 
সংবাদ পাওয়া যায় £ “ক্লাস ও রবিবারের বত্তৃতাগুলি আগামী ১৬ই থেকে বন্ধ 
হয়ে যাবে । আর স্ুুইজরলণ্ডের পাহাড়ে শাস্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৯শে আমি 
যাচ্ছি--মাস খানেকের জন্য । আবার শরৎকালে লগ্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ কর! 
যাবে। এখানে কাজ খুবই আনন্জনক হয়েছে। এখানে আগ্রহ জাগিয়ে__ 
আমি গ্ররুতপক্ষে ভারতে থেকে যা! করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশী ভারতের 
জন্যই করেছি।."-আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে স্থইজরলগ্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি, 
পরে শীতের শেষে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে ভারতে যাবার আশা করি। 
তারাও আমার মঠে থাকতে যাচ্ছেন, মঠ হবার পরিকল্পন। চলছে মাত্র । 
হিমালয়ের কোথাও সেটা বাস্তবে রূপ নেবার চেষ্টা করছে ।” 

স্বামীজীর ইওরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত উপস্থিত করার পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ 
না হইলেও স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের “লগুনে বিবেকানন্দ" 
গ্রন্থ অবলম্বনে ছুই-চারিটি তথ্য পরিবেশন করিলে মন্দ হইবে না। মহেন্দ্রবাবু 
পাঠোদ্দেস্তে লগ্ডনে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৬-এর এপ্রিলের দ্বিতীয় 
সপ্তাহে, অর্থাৎ স্বামীজীর লগ্ডনে আগমনের দিনকয়েক পূর্বে তথায় পৌছিন়্া- 
ছিলেন। ৃ 

মহেত্দ্রবাবুর গ্রন্থানুসারে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়া সেখানে 
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এক সপ্তাহ থাকার পর, কিছুদিন শ্রীমতী মূলারের পল্লীনিবাসে কাটাইয়াছিলেন। 
মেডেন হেড স্টেশন হইতে দুই-তিন মাইল দ্বরে পিংকিনিস গ্রীন নামক গ্রামে 
এ বাটাতে স্বামী সারদানন্দও এ জঙ্গে গিয়াছিলেন, মহেন্্রবাবৃ গ্রামের অন্য এক 
বাড়িতে থাকিতেন। শ্রীমতী মুলার স্বামীজী্দের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেও 
তাহার ত্বভাবটি ছিল বড় রুক্ষ এবং তিনি প্রতিবাদ সহ করিতে পারিতেন না। 
স্বামী সারদানন্দ এই মহিলার রকম-সকম দেখিয়! বলিয়াছিলেন, “এ দ্বেবীর মনত 
কিজানিস? ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট । তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে” |” গ্রামে কিছুদিন 
কাটাইয়া স্বামীজী লগ্নে ফিরিয়া কাজ আরম্ভ করেন। 

লগ্নে ফিরিয়া শ্বামীজী সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে অবস্থান করিতে 
থাকিলে মহেন্ত্রবাব্ও সেধানে চলিয়া আসেন । এ সময় স্বামীজীর পূর্বপরিচিত 
কঃ মেনন নামক এক ব্যক্তিও তথায় যাতায়াত করিতেন। স্বামীজীর পত্রে 
প্রকাশ, মেননের আধিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন । স্বামীজী চাহিতেন না যে, মহেন্দ্রবাব্‌ আইন-ব্যবসায়ী 
হন, কেন না শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা পছন্দ করিতেন না । অতএব মহেন্দ্রবাবু অন্য বিষয় 
পড়িতেন। তিনি কলিকাতা হইতে স্বামীজীর জন্য “বাচম্পত্যমু অভিধানম্‌* 
লইয়া! আসিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ এইসব বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের উল্লেখ 
হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়, সংস্কৃত ভাষ। ও হিন্দবশান্ত্রের প্রতি স্বামীজীর কিরূপ 
প্রগাঢ় অন্থরাগ ছিল । 

স্বামীজী যখন আমেরিকায় শ্রীয়ুক্তা ওলি বৃলের গৃহে ছিলেন, তখন ফক্স 
নামক এক যুবক তাহার সেক্রেটারির কাজ করিতেন। তিনিও লগ্নে আসিয়া 
সম্ভবতঃ মে মাস হইতে স্বামীজীর সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। এ সেন্ট 
জর্জেস রোডের বাড়িতেই থাকা-কালে শ্রীমতী মূলার ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ও 
ইওরোপের খ্যাতনাম! নৈয়ায়িক ডাঃ জন ভেন-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য 
স্বামীজীকে লইয়। যান । নৈয়ায়িক মহোদয় শ্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া 
বিশেষ প্রীতি অনুভব করেন । 

স্বামীজীর ইংলগু-জীবনের একটি ঘটনা ভগিনী নিবেদিতা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ইহার সঠিক সময় অজাত, হয়তো পল্লীগ্রামে শ্রীমতী মূলারের 
গৃহে বাসকালে খটিয়! থাকিবে । সেদিন শ্রীমতী মূলার ও একজন ভন্রলোকের 
সহ্তি ম্বামীজী মাঠে বেড়াইতেছিলেন। অকন্মাৎ একটি ক্রুহ্ধ যাড় তাহাদের 


২৯৬. যুগনায়ক ববেকানন্৷ 


দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল | “ইংরেজ ভত্রলোকটি টৌচা দৌঁড় দিয়! পাহাড়ের 
অপর পার্থে নিরাপদ স্থানে পৌছিলেন। মহিলাটি যতদূর শক্তিতে কুলায় 
দৌড়িলেন, তারপর আর না পারিয়া' পড়িয়া গেলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে 
আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বামীজী ভাবিলেন, “ওঃ, তাহলে এভাবেই তো 
সব ফুরিয়ে যায়! এবং ছুই হস্ত বক্ষোপরি রাখিয়া মহিলাটিকে আগলাইয়া 
ঈাড়াইলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, তখন তাহার মনে গণিতের এই সমৃস্তাটি 
লইয়াই তোলপাড় চলিতেছিল যে, ষাঁড়টি তাহাকে কতটা দূরে ছু'ড়িয়া ফোলিতে 
পারে। কিন্ত জানোয়ারটি অকন্মাৎ কয়েক পদ দুরে থামিয়! গেল, মাথ1 তুলিল 
এবং মন্থরগতিতে পশ্চাদ্দপসরণ করিল ৮ 

মহেন্দ্রবাবূর মতে লগনের ক্লাসগুলি প্রথম দিকে মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রতিদিন 
দুইবার করিয়া! বসিত-_বেল। এগারটা হইতে একটা পর্যস্ত একবার এবং সন্ধা! 
সাতটা হইতে আর একবার । মাসখানেক পরে রবিবাসরীয় বক্তৃতার স্ুত্রপাত 
হইলে এঁ বক্তৃতা শুরু হইত বিকাল চারিটায়। 

স্বামীজী তখন নিদারুণ পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাহার শরীর যে তখন 
কত খারাপ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়৷ যায় মহেন্দ্রবাবূর বণিত একটি ঘটনা 
হইতে । একটিন মধ্যাহুভোজনের পর স্বামীজী তাহার ঠেসান দেওয়1 চেয়ার- 
খানিতে বসিয়া! ভাবিতেছিলেন বা ধ্যান করিতেছিলেন ৷ হঠাৎ যেন তাহার 
মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ পরে তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
ফষ্মকে বলিলেন, “দেখ ফক্স, আমার হ্বংপিণড প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল । আমার 
বাবা এই (সন্গ্যাস ) রোগে মারা গেছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল, এইটা 
আমাদের বংশের রোগ |” ( “লগ্নে বিবেকানন্দ )। 

ফক্সের সহিত আর একদিনের কথাবার্তার সংক্ষি্ধ বিবরণে বলা হইয়াছে, 
স্বামীজী সেদিন চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া! মৃদ্রিতচক্ষে কি ভাবিতেছিলেন। 
পরে খাড়া হইয়া বসিয়! ফক্সকে বলিলেন, “সেপ্ট পল ছিলেন একজন শিক্ষিত 
ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি; আমিও শিক্ষিত ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি এবং একদল পণ্ডিত ধর্মোম্মাদ 
তৈরি করতে চাই । দেখ, যারা শুধূ ধর্মোন্মাদ তার? কোন কাজের নয়, ও হচ্ছে 
মন্তিষ্বের রোগ, এতে বড় অনিষ্ট করে। পণ্ডিত ধর্মোন্সাদ হলে কাজ হয়|... 
পল ছিলেন পণ্ডিত উন্মাদ; তাই তিনি গ্রীক দর্শন ও রোমান সভ্যতাকে 
উলটাইয়া৷ ফেলিলেন।” আর একদিন স্টাডিকে বলিয়াছিলেন, “বেদাস্ত সকল 


লগুনে ছিতীয়বার ২৯৭ 


ধর্মের ফিলোসফিটা ( দার্শনিক তত্ব) বলে যায়, ষা কোন ধর্মবিশেষের একচেটিয়া 
নয়। এজন্য বেদাস্ত সর্বজনীন ধর্ম হবে। একে সর্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত 
কর ।***কতকগুলো জঙ্কীর্ণমনা লোকের হাতে থাকবে না1” (৬, ১৫০)। 

স্বামীজী একদিকে অতি উচ্চশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, ইংলগ্ডের 
অভিজাতগৃহে এমন কি ডিউকের গৃহেও আহারাদিতে নিমন্ত্রিত হইতেন, 
অপর দিকে তেমনি সাধারণ লোকও তাহার সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিত, 
সংসারের সুখছুঃখের কাহিনী তাহাকে শুনাইত এবং স্থলবিশেষে পরামর্শও 
চাহিত, বিদেশী বলিয়া! কোনও সঙ্কোচের ভাব তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না। 
স্বামীজীও তাহার্দের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে ঠিক যেন তাহার্দের একজন 
হইয়া যাইতেন। 

লগ্ডনের বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কিন্ত সব সমাজেই কিছু ন! 
কিছু ছুষ্টলোকও থাকে, বিশেষতঃ ভারত-প্রত্যাগত কোন কোন ইংরেজ 
ভারতীয়দের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তখনকার দিনে বাহাদুরি লইত। 
স্বামীজীর সভাগৃহে একদিন এইরূপ একটি অশোভন ঘটন! ঘটিয়াছিল । স্বামীজী 
তখন রাজযোগ সম্বন্ধে গভীর তথ্যপূর্ণ ও প্রাণস্পর্শ বক্তৃতা দিতেছিলেন; 
কিন্তু সভায় উপস্থিত এক আযংলো-ইগ্ডিয়ান মাঝে মাঝে বিদ্রপাত্মক টিগ্পনী 
কাটিতে লাগিল। শ্রোতারা ইহাতে বিরক্ত হইলেও স্বামীজী সেদিকে 
ভ্রক্ষেপ না করিয়া আপনমনে অবিরাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন । আযাংলো- 
ইত্ডিয়ান ক্রমে টিপ্লনী ছাড়িয়া সমালোচকের ভূমিকায় নামিল। স্বামীজী বৃদ্ধের 
প্রশংসা করিলে সে বৃদ্ধের নিন্দা আরম্ভ করিল। অমনি স্টাতি ও গুডউইন 
খেপিয়া গেলেন এবং প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু শ্বামীজী তবৃ 
বক্তৃতা চালাইয়া যাইতেছেন দ্বেখিয়! তাহারা নিরস্ত হইলেন। আবার স্বামীজী 
সাধূদের প্রশংসা করিলে আযংলো-ইগ্ডিয়ান উহাদিগকে চোর ট্্যাচড় বলিয়া 
গালাগালি দিল।. অমনি স্টার্ডি ও গুডউইন আর একবার খেপিয়া উঠিলেন, 
কিন্ত স্বামীজীর এ বিষয়ে বিন্দবমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই দেখিয়া! এবারও শাস্ত হইলেন। 
অতঃপর আংলো-ইণ্ডিয়ানটি সিদ্ধান্ত করিল, ন্বামীজী বাঙ্গালীবাবৃ, তাই 
বলিয়া! উঠিল, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা! বাঙ্গালীবাবুদের বাচাইয়া- 
ছিলেন। বার বার বাধা পাইয়া স্বামীজী এবারে এ অভন্র লোকটির দিকে 
তাকাইয়! ওজস্িনী ভাষায় ইতিহাসের নজির দিয়া ইংরেজের কুকীত্তি সন্ধে 


২৯৮ ধগনায়ক বিবেকানন্দ 


দীর্ঘকাল ধরিয়া এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যে, এ আযাংলো-ইঙিয়ান আর 
সামলাইতে না পারিয়। কাদিতে লাগিল। স্বামীজী অমনি মুখ ফিরাইয়া পূর্বে 
রাজযোগ সম্বদ্ধে যাহা বলিতেছিলেন ঠিক সেইখান হইতে নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা 
করিতে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। বক্তৃতাশেষে শ্রোতাদের অনেকেই 

স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়! বলিলেন, “আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করি, আপনি 
সত্যই মহাপুরুষ |” (এ, ৯৬-১০২)। 

এই ধারায় কিছুদিন কার্ধ চালাইয়! ইওরোপ-ভ্রমণে নির্গত হুইবার রী 
এবং ইংলগ্ডের কার্ধের জন্য ভারত হইতে স্বামী অভেদানন্দের আসার আগেই 
তিনি স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইয়। দিলেন। সঙ্গে গেলেন 
গুডউইন। ম্বামী সারদানন্দ নূতন আমেরিকায় যাইতেছিলেন। অতএব 
নিজের অন্ভৃবিধা সত্বেও এ সঙ্গে গুডউইনকে পাঠানোর একটা! প্রয়োজন ছিল । 
ইহ! ছাড়াও গুডউইনের নিজের দিক হইতে অন্যত্র যাওয়া আবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছিল। গুডউইন স্বামীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্ত তিনি ছিলেন 
অত্যত্ত গরীব । এদিকে স্টাডি ও শ্রীমতী মূলার অস্্রাস্ত শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়! 
গুডউইনের সহিত এক টেবিলে বসিয়া আহারাদি করা পছন্দ করিতেন নাঁ_ 
ইহা। গুডউইন প্রাণে প্রাণে বৃঝিতেন ; তাই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, স্বামীজী 
সেপ্ট জর্জেন রোডের বাড়ি ছাড়িয়৷ দিলে তাহাকে পয়সা খরচ করিয়৷ অন্যত্র 
থাকিতে ও খাইতে হুইবে। অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন, তিনি অন্ত্র 
সম্তায় ঘর ভাড়া লইয়া! থাকিবেন, ভ্রুত-লেখকের কার্য করিয়া অর্থোপার্জন 
করিবেন এবং এই প্রকারে স্বামীজীর অন্ুপস্থিতিকালের দিনগুলি কাটাইবেন। 
স্বামীজী কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিলেন, একালে আমেরিকায় ওলি বূলের বাড়িতে 
গিয়া! থাকিলে গডউইনের সকল সমস্যা দ্বর হইবে। তদনুসারে স্বামী সারদানন্দ 
ও গুডউইন লিভারপুল হইতে জাহাজ ধরিয়া আমেরিকায় যাইবার জন্য ২৫শে 
জুন (১৮৯৬) লগুন ত্যাগ করিলেন। আর ওরা জুলাই স্বামীজী ভারতে 
পত্র দিলেন, "এই পত্রপাঠ কালীকে ( অভেদানন্দকে ) ইংলণ্ডে পাঠাইয়! দিবে ।” 
স্বামীজী তারপর আরও কিছুদ্দিন লগ্ডনের কাজ চালাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের 
উদ্দেপ্তে জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্রীমতী মূলার ও সেভিয়্ার-দম্পতির সহিত 
ইওরোপ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন । 

ইংলগ্ডের ধর্ষপ্রচারকে অবলম্বন করিয়! স্বামীজীর জন কল্মেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুলাভ 


লগ্নে দ্বিতীয়বার ২৯৯ 


ঘটিয়াছিল। আমরা শ্রীমতী মূলার ও শ্রীযৃজ স্টান্ডির সহিত পরিচিত হইয়াছি। 
আর তিনজন অনুরাগী ভক্ত জুটিয়াছিল- সেভিয়ার-দম্পতি ও কুমারী মার্গারেট 
ই. নোবল অথবা পরবর্তী কালের স্বনামধন্য! ভগিনী নিবেদিতা । আমরা বলিয়া 
আসিয়াছি স্বামীজীর প্রথমবারে ইংলণ্ডে আসার পর তাহার সহিত নিবেদিতার 
প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায়। লেডি 
ইসাবেল মাগু'সনের গৃহে আতশীখানার পার্থ বসিয়া স্বামীজী সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে 
উপবিষ্ট পনর-ষোল জন ভক্তিপরায়ণ! শ্রোত্রীকে ভগবদ্বাণী শুনাইতেছিলেন। 
তাহার উচ্চ আধ্যাত্মিক বাণী ও চক্ষের সারল্যমণ্তিত উচ্চভাব সেদিন 
মার্গারেটকে মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট শিশু যীশুর কথা স্মরণ করাইয়াছিল। 
স্বামীজীর কথাগুলি নিবেদিতার নিকট প্রাণস্পর্শা হইলেও তিনি তখনই 
এগুলিকে সঙ্ঞানে স্বীকার করিয়! লইতে পারেন নাই। এ মরম্ুমে তিনি 
স্বামীজীর আরও দুইটি বক্তৃতায় ১৬ই এবং ২৩শে নভেম্বর উপস্থিত থাকিলেও 
তাহার মন সন্দেহ-দ্বোলায়িত রহিয়া গেল। স্বামীজীর প্রশ্নোত্তর ক্লাসগুলিতে 
বসিয়াও নিবেদিতার মন বারবার বলিয়া উঠিত, “কিন্ত”, “যদি” ইত্যাদি । 
পরবর্তা কালে নিবেদ্দিতার তৎকালীন এই বিচারপ্রবণ সন্দেহাকুল মনের কথা 
তুলিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “বিশ্বাস জন্মানো কারো জীবনে কঠিন হয়ে 
থাকলেও এজন্য আপসোস করার কিছু নেই, আমি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘ ছয় বছর 
লড়েছিলাম, তার ফলে আমি রান্তার প্রত্যেক ইঞ্চির সাধনমার্গের প্রত্যেক 
ইঞ্চির পরিচয় লাভ করতে পেরেছি।” সেবারে ইংলও ত্যাগের পূর্বেই 
নিবেদিতা স্বামীজীকে গুরু (মাস্টার ) বলিয়া! সম্বোধন করিতে থাকেন। 
নিবেদিতারূপিণী মার্গারেট পরে লিখিয়াছেন, “এ ব্যক্তির মধ্যে ষে বীরোচিত 
ভাব ছিল, আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং তাহার স্বজাতির প্রতি 
তিনি যে প্রীতি পোষণ করিতেন আমি তদর্থে আপনাকে উৎসর্গ করিতে 
চাহিয়াছিলাম । আচার্ধের দিক হুইতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া আমি 
বৃঝিলাম, যদিও তিনি একটি বিশেষ মতবাদের প্রচারক ছিলেন, তথাপি তিনি 
যর্দি কখনও বৃঝিতেন যে, এঁ মতবাদ-মধ্যে সত্য নিহিত না থাকিয়া বরং অন্থত্র 
অবস্থিত আছে, তবে সে বাদটি পরিত্যাগ করিতে তাহার মুূর্তমাত্র বিলম্ব হইত 
না। এই কথাটার যাহা প্রকৃত তাৎপর্য, আমি সেই অর্থেই তাহার শিল্তা 
হইলাম। ইহার অধিক যাহ! কিছু, তাহার জন্য আমি তাহার উপদ্েশাবলীর 


৩০০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


যথেষ্ট অনুধাবনের পরে বোধ করিলাম যে, উহার মধ্যে সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত আছে, 
কিন্ত যতক্ষণ পর্যস্ত না স্বীয় অনুভূতির ফলে আমি এগুলির যাথার্থ্য অন্ুতব 
করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্যস্ত আমি মনেপ্রাণে তাহার প্রচারিত সমস্ত কথার চরম 
প্রামাণা স্বীকার করিয়া লই নাই। অধিকন্ত এ সময়ে তাহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেও অন্য যেসকল প্রতিভাবান ব্যক্তির বথা আমি 
জানিতাম, তাহাদের সহিত তাহার আত্মাভিব্যক্তির যে আকাশপাতাল 
ভেদ আমি পরে লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা! এ কালে দ্বপ্রেও ভাবিতে পারি 
নাই।” | 
সেই শীতকালে স্বামীজী আমেরিকায় ফিরিয়া গেলে মার্গারেট তাহার 
সম্বন্ধে তিনটি চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন £ প্রথমতঃ তাহার ধর্মানুভৃতির প্রসার, 
দ্বিতীয়তঃ তাহার চিস্তার অভিনবত্ব ও আকর্ষণশক্তি এবং তৃতীয়তঃ মানবের 
যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র শুধু তাহারই নামে উচ্চারিত তাহার আহ্বান । মানুষ 
আজন্ম পাপী ব৷ দুর্বল ইত্যাদি মতবাদের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না| 
ছিতীয়বার লগ্ডনে আসিয়! স্বামীজী ক্লাস ও বক্তৃতা আরম্ভ করিলে মার্গারেট 
বান্ধবীদের সহিত পুনরায় এ সকলে যোগ দিতে থাকিলেন। এই সময়ের 
অভিজ্ঞতা সন্বদ্ধে মার্গারেট সেপ্টেম্বর মাসের '্রক্গবাদ্দিন*-এ লিখিয়াছিলেন : 
“কাহারও দৃষ্টিতে এমন একটা ধর্মের ধারণাই যথেষ্ট ছিল যাহাতে সর্বজনীন 
ধর্মমতসহিষ্ণতা শিক্ষা দেয়, যাহাতে বল] হয় যে, আমরা সত্য হইতে সত্যের 
দিকে অগ্রসর হই, ভ্রম হইতে সত্যে যাই না। আবার আমাদের সাহিত্য, 
বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠতম অনুপ্রেরণার পুনঃপুনঃ প্রকাশে সমৃদ্ধ কাব্য, গভীরভাবে 
অধ্যয়নে রত অপর একজনের নিকট স্বামীজীর উচ্চারিত “আমি ব্রহ্ম” এই তত্বটি 
আসিত যেন চিরপরিচিত তথ্যের মতো, যদিও তাহা পূর্বে কখনও এভাবে 
উচ্চারিত হয় নাই। আরও অনেকে ছিলেন ধাহার্দের নিকট ভগবানের 
পিতৃত্বম্বরূপ মানবোচিত ভাব একটা সামান্য সমস্তাবিশেষ ছিল, তাহার! দেখিলেন, 
এইরূপ ধারণাকে চরম সত্য বলিয়! গ্রহণ কত্রা অনাবশ্ক, পরস্ত ভগবৎসতার 
সহিত অভেদাহুভৃতির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে ক্রমসন্নিবন্ধরূপে সজ্জিত 
সাধন-ধারায় উহা! একটি ভ্তর-বিশেষমাত্র। আবার মানুষের একত্বরূপ ধারণার 
স্পর্শেই অতীতের সকল অভিজ্ঞতা তাৎপর্ধময় হইয়! উঠে এবং সেবার আগ্রহে 
সর্বশ্বত্যাগের যে আকাঙ্ষা অতীতে কধনও সাহসপূর্বক স্বীকৃত হয় নাই, ইহাতেই 


লগ্নে ছিতীয়বার ৩০১ 


তাহার যৌক্তিকতা সিদ্ধ হয়। আমাদের সকলেই-_কেহ এই ঘ্বারে, কেহবা 
অপর ছ্বারে-_ আমাদের বিরাট উত্তরাধিকারভাগ্ডারে উপস্থিত হইয়াছি এবং 
আমরা সে বিষয়ে সচেতন 1” 

একদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামীজী অকন্মাৎ বজ্রনিধ্ধোষে বলিয়া উঠিলেন, 
“জগৎ আজকার দিনে ষ! চায়, তা হচ্ছে এমন বিশজন নরনারী যারা এ রাস্তায় 
ঈ্াড়িয়ে সাহসভরে বলতে পারবে যে, ভগবান ছাড়া তাদের আপনার বলবার 
আর কেউ নেই । কে প্রস্তত ?” আবার তিনি বলিলেন, “ভয় পাবে কেন? এ 
যর্দি সত্য হয়, তবে আর কিছুতে কি যায় আসে? আর এযদি সত্য ন! হয়, 
তবে আমাদের জীবনেই বা কি যায় আসে?” নিবেদিতার হৃদয় সাড়া দিল ! 
কিন্ত কি করিতে হইবে তিনি জানিতেন না, অতএব স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, স্বামীজীর পরিকল্পনাটি কিরূপ | ম্বামীজীর ৭ই জুন ( ১৮৯৬ )-এর 
পত্রে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে আমর] ইহ! উদ্ধত করিলাম ন]। 
মোটামুটি স্বীয় আদর্শের কথা বলিয়া স্বামীজী পত্রশেষে লিখিলেন, “হে মহাগ্রাণ, 
ওঠো, জাগে ! জগৎ ছুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে--তোমার কি নিদ্রা সাজে? 
এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিব্রিত দেবতা জাগ্রত হন*”*। আমি 
আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্ধপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের 
কার্ধ সাধন করে | আমি শুধু বলি-_-ওঠ, জাগো 1” নিবেদিতা ধরিয়া লইলেন, 
স্বামীজী তাহার আত্মদান স্বীকার করিয়াছেন । একদিন কথাচ্ছলে স্বামীজী 
বলিলেন, “আমার দেশের নারীসমাজের জন্য আমার একট পরিকল্পন। আছে, 
ষাতে আমার বিশ্বাস, তুমি খুব কাজে লাগবে 1” নিবেদিতার অন্তর সে আহ্বান 
মানিয়া লইল। তিনি স্বামীজীর কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 

স্বামীজীর অপর দুই অনুরাগী ভক্ত সেভিয়ার-দম্পতি। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার 
পূর্বে ভারতীয় সৈম্বিভাগে কাজ করিতেন এবং স্বামীজীর লণ্ডন আগমনের 
বনু পূর্বেই সৈম্বিভাগ হইতে অবসর লইয়া! ইংলগের হ্যাম্পস্টেডে নিজগৃহে বাস 
করিতেছিলেন। ন্বামীজীর সহিত প্রথম পরিচয়কালে সেভিয়ারের বয়স ছিল 
উন্পঞ্চাশ। সেভিয়ার-দম্পতি ধর্মলাভের আকুল আকাঙজ্ষায় বহু অধ্যয়ন ও 
চেষ্টা করিয়াও প্রাণে শাস্তি পান নাই । বিভিন্ন মতবাদ সত্যের দ্বার উদঘাটিত 
না করিয়! যেন অন্ধপরম্পরাকেই শ্রেষ্ট স্থান দিতে বদ্ধপরিকর ছিল । রীতিনীতি, 
শান্গ্রন্থ ও আচার-ব্যবহারই ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। 


৩০২ যৃ্গনায়ক বিবেকানন্দ 


স্বামীজীর লগ্ডনে আগমনের অব্যবহিত পরে তাহার! এক বন্ধুর মুখে সংবাদ 
পাইলেন যে জনৈক ভারতীয় যোগী প্রাচ্য দর্শন ব্যাখ্যা করিবেন, অতএব সাগ্রহে 
যোগীর কথ! শুনিবার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা 
মুগ্ধ হইলেন এবং বক্তৃতাবিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিতে গিয়া উভয়ে 
ন্নেখিলেন, তাহারা মনে মনে এই একই কথা ভাবিতেছিলেন, “এই ব্যক্তি এবং 
এই দর্শনেরই তো অন্বেষণে আমরা এ যাবৎ জীবনযাপন করিয়াছি অথচ 
সফলকাম হই নাই।” স্বামীজীর প্রচারিত অৈত দর্শনই ছিল তাহাদের নিকট 
অধিকতম চিত্তাকর্ষক ও সন্তোষপ্রদ । মার্গারেট যেমন সম্পূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস 'লইয়! 
স্বামীজীর পাদপন্মে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন, সেভিয়ারদের আত্ম- 
সমর্পণও ছিল তেমনি স্বাভাবিক, একাস্তিক ও শ্রদ্ধাভক্তি-পরিপূর্ণ। শ্রীমতী 
ম্যাকলাউভ এক সময়ে রেমা রৌোলাকে বলিয়াছিলেন (“দি লাইফ অব 
বিবেকানন্দ”, ৯৪-৯৫ )£ পস্বামীজীর একটি ভাষণ শ্রবণান্তে বক্তৃতাগৃহ হইতে 
বাহিরে আসিয়া শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এই 
যুবক ভন্রলোককে জানেন? তাকে যেমন দেখায়, ইনি সত্যি কি তাই? হা11, 
“তাহলে তো তার অনুসরণ করতে হুবে এবং এ'রই সাহায্যে ভগবান-লাভ করতে 
হবে। তিনি তাহার স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিলেন, “আমি যদি স্বামীজীর শিক 
হই, তাতে তোমার মত আছে তো? তিনি উত্তর দিলেন, হা1। তারপর 
স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি আমায় স্বামীজীর শিষ্যা হতে দেবে তো? 
স্বামী প্রেমপূর্ণ রহস্তচ্ছলে বলিলেন, “তা! ঠিক বলতে পাচ্ছি না।” 

অতঃপর প্রথম যেদিন তাহারা স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে দেখা 
করিতে গেলেন, সেদিনই তিনি শ্রীযুক্ত সেভিয়ারকে “মা” বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন, সেদিন হইতে তাহারা ম্বামীজীকে পাইলেন শুধু গুরুরূপে নহে, অধিকন্তু 
পুত্ররূপে ৷ স্বামীজী সেদিন তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, “আপনাদের কি ভারতে 
আসতে ইচ্ছ। হয় না? এলে আমি আমার অনুভূতির শ্রেষ্টসম্পদ্দ আপনাদের 
দেব ।” সেভিম্নার-দম্পতি সোল্লাসে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন এবং এই 
প্রকারে ষে অটুট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একদিকে যেমন স্বামীজীর 
পাশ্চাত্য কর্মের অশেষ সাফল্য আনিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাহার দীর্ঘ- 
কালবাঞ্ছিত হিমালয়ের আশ্রমটিকে রূপপ্রদান করিয়াছিল | তাহার! তাহার্দের 
সমন্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি স্বামীজীর হন্তে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 


লগুনে ছিতীয্ববার ৩০৩ 


ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া স্বামীজী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই এবং নিজেদের 
ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত অর্থ রাখিয়! দিতে বলিয়াছিলেন। গুরুর এই আদেশ 
পালন করিলেও তাহার! পরিগৃহীত আদর্শের অহুসরণপূর্বক হিমালয়ের আশ্রমে 
গিয়াছিলেন। ১৯০০ শ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত সেভিয়ার সেখানেই 
দেহত্যাগ করেন এবং প্রকৃত অছৈতবাদীর ম্যায় বলিয়া যান, পার্বত্য নদীতীরে 
তাহার দেহ ভন্মীভূত হওয়ার পর যেন তাহার শ্বশানে কোন স্থৃতিচিহন রক্ষিত ন। 
হয়। শ্্রীযুক্তা সেভিয়ার ইহার পরেও সেখানেই ছিলেন এবং হিমালয়ের 
নির্জতার মধ্যে একাকিনী ইংরেজ-মহিলারূপে আঠারটি বংসর কাটাইয়া- 
ছিলেন। ম্যাকলাউড যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনার কি একঘেয়ে 
মনে হয় না?” তিনি তখন উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি তার (ম্বামীজীর ) 
কথা ভাবি । 

আলোচ্যকালেই লগ্ডনে এই দ্বিতীয়বারে শ্রীযুক্ত স্টাডি, শ্রীমতী মূলার, 
কুমারী মার্গারেট ও সেভিয়াররা স্বামীজীর নিকট শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন । 

স্বামীজীর লগ্নে বাসকালে ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
স্বামীজীর আদর্শে ও প্রেরণায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে ইংরেজী ভাষায় 
প্রবৃদ্ধ ভারত, বা “আযাওকেও ইত্ডিয়া” নামক মাসিক পত্রিকা মান্রাজ হইতে 
প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত বি, আর. রাজম্‌ আয়ার। 
প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রথম সংখ্য! পাইয়া স্বামীজী এ পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক 
শ্রীযুক্ত নগ্ুড রাওকে ১৪ই জুলাই যে পত্র লিখেন উহাতে পত্রিকার প্রশংসার 
সহিত ভারতের শ্বাধীনতালাভের প্রকৃত উপায় ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তাহার নিজন্ব 
চিন্তার সুন্দর পরিচয় পাওয়। যায় । তিনি লিখিয়াছিলেন £ * 'প্রবৃদ্ধ ভারত, 
গুলি পৌছেছে এবং ক্লাসে বিলি করাও হয়েছে । প্রত্রিকা খুব সন্তোষজনক 
হয়েছে ; ভারতে এর যথেষ্ট প্রচলন হবে নিশ্চয় । আমেরিকাতেও এর কিছু 
গ্রাহক হতে পারে । **আমি এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি? কিন্ত 
বিদেশী সাহায্যের উপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মতো 
জাতিকেও নিজেকে নিজে সাহায্য করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বর্দেশ- 
প্রেম। যর্দি কোন জাতি তা করতে না পারে, তবে বলতে হবে-_তার এখনও 
সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা! করতে হবে । একটি বিষয়ে কিন্ত আমার একটু 
মন্তব্য করতে হ'ল-_মলাটটা একেবারে রুচিহীন, অতি বিশ্রী ও কাধর্ধ। 


৩৪৪ ফঠানায়ক বিবেকানন্দ 


...এটা। ভাবব্যপ্রক অথচ সরল বরুন... পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরত্যতখানের প্রতীক। 
“কত ভাবই তো রয়েছে_ ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন । লঙগুনে 
প্রীনম্যান কোম্পানি যে 'রাজযোগ” ছেপেছে ভাতে আমার তৈরী প্রতীকটি 
দবেখুন। ..'আমি নিউ ইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়াছিলাম, 
সেগুলি এই পুস্তকে আছে ।” 


ইওরোপ ভ্রমণ 


অবিরাম কার্ধের ফলে স্বামীজী ক্লান্ত ছিলেন। স্বামীজী তাহার ৭ই ভ্ুলাই- 
এর পত্রে হেল-ভগিনীদিগকে জানাইয়াছিলেন, "স্ুইজরলগ্ডের পাহাড়ে শাস্তি ও 
বিশ্রামের জন্য ১৯শে যাচ্ছি-_মাসখানেকের জন্য । আবার শরৎকালে লগ্নে 
ফিরে কাজ আরম্ভ করা যাবে ।” এই সময়টায় লগ্ডনের বন্ধুবাদ্ধবন্দের অনেকেই 
অন্যত্র চলিয়! গিয়াছিলেন ; এই খতুটাই স্বামীজীর বিশ্রামের পক্ষে অন্কৃল 
ছিল। অতএব বন্ধুরা যখন স্ুইজরলণ্ডে বেড়াইবার ও বিশ্রাম লইবার কথ! 
বারংবার বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি অবশেষে সানন্দে বলিলেন, *স্থা, 
আমারও বরফ দেখবার ও পাহাড়ী রাস্তায় বেড়াবার খুব সখ হয়েছে ।,, এই 
উদ্দেশ্তে ১৭ই জুলাই হইতে লগ্ডনের কাজ আপাততঃ বন্ধ করিয়া তিনি লগ্ুনের 
অবশিষ্ট বন্ধুবাদ্ধবের নিকট বিদায় লইলেন এবং সকলের প্রেম গ্রীতি ও শুভেচ্ছা 
সঙ্গে লইয়া ১৯শে জুলাই ( ১৮০৬ ) বিকালে ইওরোপ-ভ্রমণে বাহির হইলেন 
সঙ্গে চলিলেন শ্রীমতী হেনরিয়েটা মূলার ও সেভিয়ার-দম্পতি ; খরচ বহুন 
করিবেন তাহারাই । 

ডোভারে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ফরাসী উপকূলের ক্যালে বন্দরে যাইবার 
জন্য সর্দলবলে জাহাজে উঠিলেন। এই খতুতে ইংলিশ চ্যানেল সাধারণত: 
তরঙ্গ-সন্কুল হইলেও এবারে সৌভাগ্যক্রমে শান্ত ছিল। নিধিবাদে ক্যালেতে 
পৌঁছিয়া একটানা জেনেভা না গিয়৷ একটু বিশ্রামের জন্য তাহারা রাত্রিট' 
প্যারিসে কাটাইলেন। পরদিন আবার যাত্র! শুরু করিয়৷ তাহারা সানন্দে 
জেনেভায় উপস্থিত হইলেন। যে হোটেলে তাহারা স্থান পাইলেন উহা স্ুদশ্ 
ও শাস্তবক্ষ হ্রদের পাড়ে অবস্থিত ছিল | স্থানটির শীতল স্বাস্থাপ্র্দ সমীরণ এবং 
জলরাশির, আকাশের ও চতুষ্পার্ববর্তা ভূখণ্ডের প্রগাঢ় নীলিমা তাহাদের চিত্ত 
হরণ করিল। গৃহগুলির সৌন্দর্য এবং চারিদিকের অভিনবত্বে স্বামীজী মুগ্ধ 
হইলেন। প্রকৃতির লীলাভূমি জেনেভা প্রটেষ্টাণ্ট রিফর্মেশনের একটি প্রধান 
কেন্দ্র। অধিকস্ত এঁকালে সেখানে স্ুইজরলণ্ডে উত্পন্ন ত্রব্যসমূহের প্রদর্শনী 
চলিতেছিল। নগরে প্রবেশ করিয়! স্বর্ন বিশ্রামান্তে সকলে প্ররদর্শনীক্ষেত্রে 
চলিলেন এবং এ দিনের প্রায় সবটা সময়ই সেখানে কাটাইলেন। স্থানীয় 


২২০ 


৩০৬ বুগনায়ক বিবেকানন্ব 


শিল্পকলা, বিশেষত; কাষ্ঠের কারুকার্ধ দর্শনে ম্বামীজী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। 
তিনি এখানে সেভিয়ার-ম্পতির সহিত বেলুনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
উধ্র্বে আকাশমার্গে বিচরণকালে অন্তগামী স্থর্যদেবের মাধূর্যদর্শনে তিনি পুলকিত 
হুইয়াছিলেন। নিয়ে জেনেভ| নগরী যেন একখানি মানচিত্রবৎ প্রতিভাত 
হইতেছিল। ্বামীজী আরও উধের্বে উঠিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নান! কারণে 
তাহা হুইয়া উঠে নাই। জেনেভার অদূরে হদ-গিরি-ন্ুশোভিত ইতিহাসবিশ্রুত 
চিলন-ছুর্গ অবস্থিত; হ্বামীজী উহ! দেখিয়া আসিলেন। নগরে অনেক ন্াঁনার্থ 
সমবেত হইয়া! থাকেন; শ্বামীজীও দুই দিন হ্দে নামিয়া অবগাহন 
করিলেন। 

কথ! ছিল জেনেভায় দিন কয়েক থাকা হইবে । কিন্তু স্থইজরলণ্ডে আসিবার 
পূর্বেই স্বামীজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আমি মর! পর্বত ও চিরসৌন্দর্যনিলয় 
চামুনীজ পল্লী দেখব; আর একটি হিমপ্রবাহও অতিক্রম করতে. হ'বে।” 
সেই সবের আকর্ষণে ক্ষুত্র দলটি জেনেভায় মাত্র তিন দিন কাটাইয়! ফরাসী 
সীমান্তে অবস্থিত চল্লিশ মাইল দৃুরবর্তা চামুনীজ গ্রামে চলিলেন। সর্বজন- 
বিদ্ধিত এই ফরাসীয় সৌন্দ্২-নিকেতনে উপস্থিত হইলেন সম্ভবতঃ: ২৪শে ভুলাই। 
এখানে আসিক়া! আল্লস পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর ম্লার দৃশ্য দৃষ্টিপথে নিপতিত 
হইলে ম্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, “এ সত্যি চমৎকার! এখানে আমরা 
একেবারে বরফের মধ্যে রয়েছি। ভারতবর্ষে বরফের রাজ্য বড় দ্বরে ; বরফের 
কাছে যেতে হলে বহুদিন ধরে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলতে হয়। তবে তিব্বতের 
সীমান্তে যেসব বিশাল উত্তজ শৃঙ্গ রয়েছে, তাদের তুলনায় এগুলি তো ক্ষুত্র 
গিনি মাত্র। তবু এ অতি হুন্দর। এস আমর! পর্বতে আরোহণ করি।” 
মরণ শিখরে আরোহণের প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও স্বামীজী যখন পথপ্রদর্শকের 
মূখে শুনিলেন, স্ুনিপুণ পর্বতারোহী ব্যতীত কেহ সেখানে উঠিতে পারে না 
এবং দুরবীক্ষণযোগে শৈল-সংস্থান-দর্শনে তাহারও এরপ প্রতীতি হইল, তখন 
নিরাশ-হদয়ে এ সঙ্বল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদসন্কুল হিমশিখরে 
আরোহখ অসাধ্য হইলেও হিমনদী অতিক্রম করা তো অসম্ভব নহে! এইক্প 
একটি হিমশ্বোত পার না হইলে ন্ুইজরলগু-ত্রমণই যে নিক্ষল হইয়া যায়! 
্বামীজীর এই সন্বক্পপূরণ কঠিন হইল না; কারণ নিকটেই মার-দে-মনেস নামক 
হিমনদী প্রবহমান ছিল। অতএব স্বামীজী কয়েক দিন তুযারশৃঙ্গ-পরিবৃত 
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চামুনীজ পল্লীতে কাটাইয়! ষঙ্বল্প-পরিপূরণার্থ & অভিষানে নির্গত হইলেন । 
অবশ্ উহা প্রথমে যতটা! সহজসাধ্য যনে হইয়াছিল, কাত; তাহা হইল না; 
চলিতে গিয়া মাঝে মাঝে পদস্থলন হইতে লাগিল। তথাপি গভীর খসমূহ 
ও পর্বতগাত্রের শ্যামলশ্র। প্রাণে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ সঞ্চারিত করিল। 
হিমগ্রবাহ অতিক্রমের পরই এক প্রকাণ্ড চড়াই ; উহ! শেষ করিয়! তবে খদের 
উপরিস্থ গ্রামে পৌছিতে হয়। চড়াই উঠিতে গিয়া স্বামীজীর মাথা ঘৃরিতে 
লাগিল। পূর্বে হিমালক্র-ভ্রমণকালে তিনি কখনও এই জাতীয় দুর্বলতা অন্ভব 
করেন নাই। এই অবস্থায় বার কয়েক পদন্থলন হইল | এই প্রকারে কষ্টেসষ্টে 
উপরে শ্যাপো নামক স্থানে উঠিয়া তিনি সব পরিশ্রম তুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল 
হইলেন, অধিকন্তু একটু বিশ্রাম ও একপান্্র উ্ণ কফি পানের পর বেশ সুস্থ 
বোধ করিলেন, দেহেও শক্তিসঞ্ধার হইল । কিয়খকাল এখানে অতিবাহিত 
করিয়া তাহারা চামুনীজে ফিরিয়া আসিলেন। 

এই ভ্রমণকালে তিনি হিমালয়ের ধ্যানন্তিমিত আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও 
প্রার্কৃতিক সৌন্দর্যের কথা ও হিমালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আত্মজীবনের অনেক 
ঘটন! সঙ্গীদিগকে শুনাইলেন। হিমালয়ে একটি আশ্রমস্থাপনের আগ্রহ তিনি 
পূর্বেও সেভিয়ার-ঘম্পতিকে জানাইয়াছিলেন__ইহা৷ হেল-ভগিনীদিগকে লিখিত 
৭ই জুলাই-এর পত্র হইতে অনুমিত হয় £ “মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে ্বাত্র 
-হিমালযের কোথাও সেটা বান্তব রূপ নেবার চেষ্টা করছে।” এখানে 
ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার মহোদয় পুনর্বার তাহার মুখে হিমালয়ে 
আশ্রম স্থাপনের অভিপ্রায় স্পষ্টতররূপে গুনিয়া দোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 
«এটা যদ্দি কার্ষে পরিণত করা যায়, তবে কি ম্ুন্দরই না হয়! আপনি 
ঠিক বলেছেন__এরূপ একটি আশ্রম চাইই চাই।” হুয়তে! এই কথার 
উপর নির্ভর করিয়! শ্বামীজী €ই অগস্টের এক পত্রে লালা বন্ত্রী সাহকে 
জান! আছে কি, যেখানে বাগবাগিচাসহ আমাদের মঠ প্রতিঠিত হতে 
পারে? সঙ্গে বাগান প্রভাতি অবশ্য থাকা চাই। একটা গোটা ছোট 
পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়।” আমরা পরে দেখিব, সেভিয়ার 
দম্পতির আন্কুল্যে এইরূপ আশ্রম আলমোড়। জেলার মায়াবতীতে স্থাপিত 
হইয়াছিল। বস্ততঃ স্থইজরলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহাকে প্রতিপদ্ধে হিমালয়ের 


হিট যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


কথা স্মরণ করাইয়া দ্রিতেছিল, আর সেই সঙ্গে জাগিতেছিল ধ্যান, তপস্যা ও 
আশ্রমাদির স্বৃতি ও অভিলাষ । | 

স্ুইজরলগ্ডের চাষীদের আচার-ব্যবহারাদিও স্বামীজীর মনে হিমালয়ের 
পার্ধত্য জাতীয়দের কথ! জাগাইয়া দ্িতেছিল এবং তিনি সহচরবুন্দকে বলিয়া 
ছিলেন, “এদের রীতিনীতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ যে দেখছি হিমালয়ের পার্বত্য 
জাতীয়র্দেরই মতো। এরা পিঠের উপর যে লহ্ব! ঝুড়ি ঝুলিয়ে নিষ্বে চলে, 
সেগুলিও আমাদের দেশের পাহাড় অঞ্চলে ব্যবহৃত ঝুড়িরই মতে। 1” 

চামুনীজ হইতে অতঃপর তাহারা লিটল সেপ্ট বানীর্ডে খ্রীষ্টান সাধুদ্ের মঠ 
দেখিতে গিয়াছিলেন | ইহারই উধের্ব স্ুবিখ্যাত “সেপ্ট বান্ার্ড পাশ' নামক 
গিরিসঙ্কট, যাহার শিখরোপরি অগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের সন্াসীদের পান্থশাল। 
অবস্থিত। ইওরোপে মানব-অধ্যষিত উচ্চ স্থলগুলির মধ্যে অন্যতম ।১ লিটল 
সেন্ট বা্নার্ডে যাওয়ার সহিত হয়ত হিমালয়ে ভাবী মঠ স্থাপনের পরিকল্পনার 
বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। চামুনীজে ফিরিয়া আসিয়া তাহার! নব্বই মাইল দূরবর্তী 
জারমট নামক একটি স্ুুরম্য স্থানে গমন করিলেন । সেখানে স্বা্মীজী মণ্টরোজ। 
হিমপ্রবাহের নিকটবর্তী স্থান হইতে কিছু পার্বত্য ফুল আহরণ করিয়াছিলেন 
এবং কলপানন্দ প্রমুখ কয়েকজনকে তাহা পাঠাইয়াছিলেন। জারমট হইতে শ্রীমতী 
মূলারের অভিপ্রায়ান্ুসারে সকলে কয়েক মাইল দ্বরবর্তা সাস্ফী নামক আর 
একটি নির্জন স্থানে গমনপুর্বক সেখানে প্রায় ছুই সপ্তাহ যাপন করিলেন সম্ভবতঃ 
৫ই হইতে ১৯শে অগস্ট পর্ষস্ত। এই স্থানটির চারিপার্থে তুষারম্ডিত পর্বতশূ 
এবং মৃত্তিমতী শাস্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজিত। সংসারের আবিলতার স্পর্শমাত্র 
এখানে নাই। স্বামীজীর অন্তম্্থ মন এমন অনুকুল পরিবেশমধ্যে প্রায়ই 
ধ্যানমগ্র হইত। তীহার জঙ্গীরা তাহাকে এখানে পাইলেন বাণী, প্রচারক বা 
বিশ্ববরেণ্য ধর্মনেতারূপে নহে ॥ প্রত্যুত নীরব ভগবচ্চিন্তানিরত সন্যাসিরপে । 
অনেক সময় তিনি একাকী পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জঙ্গীদের 
মনেও যেন সে ধ্যানপরায়ণতার স্পর্শ লাগিয়াছিল ; তাহারাও ম্বামীজীকে 
্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের সুযোগ প্র্দান করিয়। পরমার্থ চিন্তায় মগ্র থাকিতেন। এই অবস্থায় 
একটা দুর্ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল । একদিন সকালে বন্ধুগণসহ ভ্রমণে বাহির 


। স্বাষীজী সেখানে গিয়াছিলেন কিনা ইংরাজী জীবনীতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 


ইওরোপ ভ্রমণ নব 


হইয়া তিনি উপনিষদের বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে 
চলিয়াছেন ; বেদবাণী নির্থোষে আল্পস যেন হিমালক্ষে পরিণত হইয়াছে । ক্রমে 
আপন ভাবে মগ্ন হুইয়া তিনি পিছাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গীরা আগাইয়া 
গেলেন । কিছুক্ষণ পরে অপরেরা দেখেন তিনি ভ্রুত তাহাদের দিকে 
আসিতেছেন এবং উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতেছেন, “আমি ভগবতকপায় বেচে গেছি, 
একটা খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি; আমি আমার পাহাডভ- 
চলার লাঠিটিতে ভর দিয়ে পথ চলছিলাম ) হঠাৎ টা একটা ফাটল ভেদ করে 
ঢুকে পড়ল, আর আমি প্রায় হুমড়ি খেয়ে থে গিয়ে পড়ছিলাম ; শুধু দৈববলেই 
বেঁচে এসেছি ।” বন্ধুরা শুনিয়া খুবই চঞ্চল হইয়া! পড়িলেন এবং বিপদ হইতে 
রক্ষা পাওয়ায় তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন । অতঃপর তিনি যাহাতে একাকী 
কোথাও না যান, এই বিষয়ে তাহার! সতর্ক থাকিতেন । 

বাসগৃহে ফিরিবার পরে একটি ক্ষুত্র পার্বত্য-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল । স্বামীজী 
উহু দেখিয়! বলিলেন, “এসো, আমরা ভাজিন (কুমারী ) মেরীর শ্রীচরণে পুষ্প 
অর্ধ্য প্রদান করি।” তাহার মুখ তখন অপূর্ব ভক্তিভাবে সমৃজ্জল হুইয়া উঠিল 
এবং তিনি অপর একজনের সহিত একটু দৃরে গিয়া! কিছু পাহাড়ী ফুল লইয়া 
আসিলেন ও শ্রীযুক্ত সেভিয়ারকে বলিলেন, “আমার কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির নিদর্শন 
স্বরূপ এগুলি ভাজিন মেরীর শ্রীপর্দে অর্পণ কর। কারণ তিনিও তো মা 1” 
তিনি নিজেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেন; কিন্তু ভয় হইল, পাছে বিধর্মী তিনি এরূপ 
করিলে কোন হাঙ্গামা বাধে, তাই তিনি নিরস্ত হইলেন । 


এইভাবে স্ুইজরলণ্ডে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়! স্বামীজী অনেকটা ন্ুস্থ বোধ 
করিয়াছিলেন ; তাই ৮ই অগস্টের পত্রে গুডউইনকে জানাইয়়াছিলেন, “এখন 
আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি । জানাল! দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই 
বিরাট তুষার প্রবাহগুলি দেখি আর অনুভব করি, যেন হিমালয়ে আছি।» 
আমেরিকার সংবাদ তিনি এই স্থুদ্ূর বরফের দেশে বসিয়াও পাইতেছিলেন । 
সে সংবাদ ছিল স্থখছুঃখমিশ্রিত । গুডউইন খবর দিয়াছিলেন, স্বামী সারদানন্দ 
সেখানে সাফল্য লাভ করিতেছেন ) ইহা! সুসংবাদ ! কিন্ত গুডউইনের পত্রে 
বলা হইয়াছিল যে, কপানন্দ ঠিক শাস্তিতে জীবন কাটাইতে পারিতেছেন না । 
আমাদের অনুমান, বেদ্রাস্তসমিতির সভ্যর্দের সহিত বনিবনা না হওয়াই এই 
অশাস্তির কারণ । স্বামীজীর পত্রেও আমরা দেখিতে পাই, ওদেশে কপানন্দের 


৩১৭ হুগনায়ক বিবেকানন্দ 


থাকার যতো কোন আশ্রম নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেছেন। তৰ্‌ 
আমেরিকার কার্ধে বিশ্ব ঘটিতেছে জানিয়াও শ্বামীজী চঞ্চল হন নাই বা কাহারও 
প্রতি দোষারোপও করেন নাই। শ্রাস্ত স্লেহময় আচার্ধেরই ম্যায় গুডউইনকে 
লিখিলেন, “আমার ন্বানগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে এবং তুমি 
ষে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাপারের কথা লিখেছ, তা আমাকে একেবারেই স্পর্শ 
করে না। এই ছেলেখেল! আমায় উদ্ধিগ্ন করবে কি ক'রে? সারা ছুনিয়াটা 
একটা নিছক ছেলে খেলা প্রচার, শিক্ষা্ধান, সবই ৷ “যিনি দ্বেষও করেন না, 
তাকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো” ।” ম্বামীজী সত্যই ছিলেন গীতোক্ স্থিতপ্রজ, 
র্ষনিষ্ঠ, মহাপুরুষ ! তিনি আরও লিখিয়াছিলেন £ “দিন কয়েক আগে হঠাৎ 
রুপানন্দকে চিঠি লেখবার একটা আদম্য ইচ্ছা হয়েছিল। হয়তো সে আনন্দ 
পাচ্ছিল ন! এবং আমাকে ম্মরণ করছিল। স্মুতরাং আমি তাকে খুব স্েহপূর্ 
একখানি চিঠি লিখেছিলাম ।.."মিস ওয়ান্ডোকে বলবে, তাকে যেন যথেষ্ট 
স্নেহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। প্রেম কখনও মরে না। সন্তানেরা 
যাই করুক বা যেমনই হোক না কেন, পিতৃন্সেহের মরণ নেই। সে আমার 
সম্তান__সে আজ দুঃখে পড়ায় আমার ন্গেহ ও সাহায্যের উপর তার দাবি ঠিক 
তেমনি বা আরও বেশী।” ইহারই কিছু পূর্বে তিনি কৃপানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 
“গতকাল আমি “মন্টি রোজার তুষার-প্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং সেই 
চির-তুষারের প্রায় মাঝধানে জাত করেকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে 
এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি-_-আশা করি, 
জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বাধাবিপর্ষয়রূপ হিমরাশি ও তুযারপাতের মধ্যে 
তুমিও এরূপ আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে ।**.সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার 
নয়; সত্যের মধ্য দিয়েই দেবযান মার্গ চলেছে” *..এখানে কোন আশ্রম নেই । 
একটা থাকলে কি সুন্দরই না হত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতাম 
এবং তাতে এদেশের কতই না৷ কল্যাণ হ'ত !” 

জ্ুইজরলগ্ডের অস্তঃপাতী “খ্যা্ড হোটেল, সায়াস ফি, ভ্যালে' হইতে 
লিখিত স্বামীজীর ৮ই অগস্টের পত্রে প্রকাশ, তিনি কিয়েল-নিবাসী জার্মান 
দার্শনিক পল ডগ্»সনের আমন্ত্রণক্রমে ১০ই সেপ্টেম্বর সেভিয়ার-দম্পতিসহ উক্ত 
অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হুইবেন ; কিন্তু শ্রীমতী মুলার আগেই ইংলণ্ড 
ফিরিয়া! ষাইবেন। প্রাচা বিদ্যায় আুপপ্ডিত ভয়সন স্বামীজীর সংবাদ রাখিতেন 
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এবং তাহার বক্তৃতা পাঠ করিতেন। তিনি স্বামীজীর সহিত মিলিত হইবার 
ওৎস্ক্য লইয়! লণ্ডনে পত্র লিখেন এবং উহ্বাই ঘুরিয়া লোকলোচনের 
অস্তরালবর্তী এই গ্রামে পৌছায় । অধ্যাপকের অভিপ্রায় অন্ুসারেই স্বামীজী 
্বীয় ভ্রমণধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ইংলগ্ডে ফিরিবার পথে জার্মানী হুইয়' 
যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনও হাতে পূর্ণ একটি মাস ছিল। 
অতএব স্থির হইল, তাঁহারা আরও কিছুদিন ন্ুুইজরলগ্তেই কাটাইবেন এবং 
অতঃপর কুমারী মুলার ব্যতীত আর সকলে জার্মানীর ছুই-একটি স্থান দেখিয়। 
কিয়েলে উপস্থিত হইবেন, মুলার সুইজরলও্ড হইতেই বিদায় লইবেন। 

ক্রমে পুর্বোক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া সকলে সুুইজরলগ্ডের লুসার্ন নগরে 
উপস্থিত হইলেন ( সম্ভবতঃ ২২শে অগস্ট )। লুপার্নে দেখিবার জিনিন অনেক 
কিছু ছিল; তাহারা একে একে সবই দেখিলেন। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ছাড়া 
অপর জকলে সেখানে পার্বত্য রেলপথে মাউণ্ট রিগির শিখরে আরোহণ 
করিলেন । এই ভ্রমণটির মধ্যেও বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল ; আবার পর্বতচূড়ায় 
উঠিলে জগতের অন্যতম অতুলনীয় তুষারদৃশ্ত নয়ন-মন মুগ্ধ করিল। অন্তান্ত 
স্থানের মধ্যে লৃসার্নে তাহারা স্থইস গার্ডদের কবরক্ষেত্র এবং তছুপরিস্থ 
পর্তগাত্রে খোদিত এক অপরূপ নিন্রিত সিংহ্মৃতি দর্শন করিলেন। 
এখান হইতে তাহারা রিডস নদীর উপরিস্থ দুইটি চিত্রে শোভিত একটি 
আচ্ছাদিত সেতু অতিক্রম করিলেন। ইহারই একটি চিত্রে “মৃত্যুর তাণ্ডব 
নৃত্য অঙ্কিত আছে। তারপর তাহার! লৃসার্নের মিউজিয়াম ও ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ যে ধর্মমন্দিরে স্থুবিখ্যাত “ভক্স হিউম্যানা ( মানব ক) নামক অর্গ্যান 
আছে, তাহা দর্শন করিলেন। এই যন্ত্র হইতে অবিকল মানবকষ্ঠসদৃশ শব্দ 
নির্গত হইতে দেখিয়া! স্বামীজী খুব আমোদিত হুইলেন। ইহার পর সকলে 
জ্টীমারে চড়িয়! লৃসার্ন হদে ভ্রমণ করিলেন। লুসার্নে উইলছেল্ম টেলের নামে 
উৎসগাঁকত ক্ষুত্র মন্দির দর্শনে উক্ত স্বদেশপ্রেমিকের জীবনকাহিনীর কত ঘটনাই 
না স্বামীজীর স্তিপথে উদিত হুইয়াছিল। হৃদ্তীরে একদিন খুব ঝাল-লঙ্কা 
পাইয়া তিনি উহা! কিনিয়। মুখে দিলে দোকানদার অবাক হইয়া গেল; কিন্ত 
স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন, “তোমার এর চেয়ে আরে! ঝাল-লক্কা আছে কি?” 

লৃসার্ন হইতে শ্রীমতী মুলার বাকি তিন জনের নিকট বিদায় লইলেন এবং 
স্বাধীজী সম্ভবতঃ ২৬শে অগস্ট জার্শানীর দিকে অগ্রসর হইয়া নুইজরলণ্ডের 
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সীমাস্তবর্তা এক স্ুুরম্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে গর্নারগ্র্যাট শঙ্গে 
আরোহণপূর্বক ম্যাটারহর্ন-এর দৃশ্ত দেখিবার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু বায়ুর 
সুল্্তানিবন্ধন শ্রীযুক্ত সেভিয়ার ব্যতীত আর কেহ শুঙ্গে উঠিতে পারিলেন না। 
ইহার পর তাহারা রাইন নদীর জলপ্রপাত দেখিবার জন্য শফহজেন-এ গমন 
করিলেন। 

সেধান হইতে ইহারা জার্মানীর অন্যতম সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানক্ষেত্র 
হাইডেলবার্গে উপনীত হইয়া তথায় ছুই দিন কাটাইলেন। বিশ্ববিষ্যালক দর্শন 
করিয়া এবং জার্মানজাতির বিদ্যাদ্রানের বিপুল আয়োজন ও শিক্ষার্ধিবর্গের অদম্য 
বিচ্যোৎসাহ দেখিয়া স্বামীজী বিস্ময়ে আধ্বুতহইলেন। নগরের প্রাস্তে এক উচ্চ 
স্থানে অবস্থিত দুর্গটিও তাহারা দেখিলেন। এখান হইতে ইহারা কবলেন্জ-এ 
গেলেন এবং এক রাত্রি তথায় যাপনান্তে পরদিবস স্টীমারে উঠিলেন। স্টীমার 
রাইন নদী বহিয়া ৬* মাইল দুরবর্তা কোলোন নগরে উপস্থিত হইল। 
এই শহরে ছুই-তিনদিন অবস্থানপূর্বক ইহারা তথাকার সুবৃহৎ ভজনালয়, তন্মধ্যস্থ 
কোষাগার ও সন্যাসিগণের হস্তনিষ্মিত অতুলনীয় রত্বথচিত ক্রুশ ও অন্য দর্শনীয় 
বস্তগুলি দেখিলেন। ন্বামীজী একদিন ভজনালয়ে প্রার্থনাকালেও উপস্থিত 
ছিলেন। সেভিয়াররা তাবিয়াছিলেন, কোলোন হইতে সোজা কিয়েল যাইবেন ; 
কিন্ত ত্বামীজীর বালিন দেখিবার আগ্রহ আছে জানিয়া সকলে সেখানে 
চলিলেন। স্বামীজী যতই জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জার্ধানজাতির কুটি, 
কার্ধোছ্যম, সমৃদ্ধি ও আধুনিক রীতিতে নগরনির্মাণ ইত্যাদি নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন ততই বিন্ময়াভিভূত ও জার্মানদের সম্বন্ধে প্রশংসামুখর হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে বাপ্সিনে পৌঁছিলে মহানগরের স্ুপ্রশন্ত রাজপথ, মনোহর উগ্যাননিচয়, 
রমপীয় প্রাসাদাবলী স্বতঃই তাহাকে প্যারিসের কথা স্মরণ করাইয়া দিল এবং 
তাহার তত্বান্বেধী মন ফরাসী ও জার্মান দেশের সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল | তিনি বুঝিলেন, উভয় দেশের নিজন্ব বৈশিষ্ট আছে। জার্মানী 
বীরের জাত এবং ইহলৌকিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধা অতিক্রম 
করিতে দৃঢপণ। জার্মানীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “কি 
সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক মুক্তি 1” ইহার পর সেভিয়ার তাহাকে ড্রেদডেনে লইয়া 
যাইতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন, “অধ্যাপক ডয়সন আমাদের জন্য অপেক্ষা 
করছেন ; আমাদের আর দেরি কর] চলবে না।” অতএব তাহারা সেখান হইভে 
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একেবারে বা্টিক সাগরের তীরবর্তা কিয়েল নগরে ( »ই সেপ্টেম্বর ) উপনীত 
হইলেন এবং এক হোটেলে আশ্রয় লইলেন। অধ্যাপকের সহিত স্বামীজীর 
মিলন সন্বদ্ধেশ্রীঘৃক্ত। সেভিয়ারের স্থৃতিকথা হইতে জানা যায় : 

প্বাণ্টিক সাগরতীরে মনোরম পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিঠিত জার্মান নগরী 
কিয়েলে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ পল ভয়সনের সারিধ্যে যে 
আনন্দময় একটি দিন কাটাইয়াছিলাম, তাহার স্থৃতিটি বহু মধুময় ঘটনার সহিত 
জড়িত থাকায় আমার চিত্রপটে খুবই উজ্জবলরূপে বিদ্যমান আছে। ইওরোগীয় 
সংস্কতাভিজ্ঞ বিদঞ্ধসমাজে ভয়সনের স্থান ছিল সর্বাগ্রে এবং তাহার দর্শনানভৃতি 
ছিল অনুপম। স্বামীজী হোটেলে পৌঁছিয়াছেন জানিবামাত্র অধ্যাপক 
একখানি পত্র লিখিয়া তাহাকে পরদিবস (১০ই সেপ্টেম্বর ) তাহার সহিত 
প্রাতরাশের জন্য. আহ্বান করিলেন এবং সৌজন্য প্রকাশপূর্বক আমাকে এবং 
আমার ্বামীকেও এ সঙ্গেই নিমন্ত্রণ করিলেন । পরদিন সকালে ঠিক দশটায় 
আমর! তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে আমার্দিগকে তাহার পুন্তকাগারে লইয়া 
যাওয়। হইল) সেখানে ডাঃ ডয়সন ও তাহার স্ত্রী আমাদের জদ্ন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন; তাহারা আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । আমি 
লক্ষ্য করিলাম, স্বামীজীর ভ্রমণ ও অিপ্রায়াদি সম্বন্ধে প্রাথমিক একটু 
জিজ্ঞাসাদির পরেই অধ্যাপকের দৃষ্টি টেবিলের উপরে খোলা খান কয়েক পুস্তকের 
দিকে আকুষ্ট হইতেছে এবং পণ্ডিত যেভাবে পাগ্ডিত্যের আদর করিয়া থাকেন, 
সেই প্রথাবলম্বনে অচিরে পুস্তকবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
তাহার মতে সত্যানুসদ্ধিংম্ু মানবের প্রতিভ! যেসব অতিমহাঁন চিন্তাধারা গড়িয়া 
তুলিয়াছে এবং মূল্যবান ফল প্রসব করিয়াছে তন্মধ্যে উপনিষদের ও বেদাস্ত- 
স্থত্রের ভিত্তিতে শঙ্করাচার্ধের ভাষ্যাবলম্বনে যে বেদাস্তদর্শন প্রতিঠিত হইয়াছে 
উহা অন্যতম এবং বেদাস্তের প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিভ্রতম নীতিবাদ 
রচিত হইতে পারে। ..অধ্যাপক আরও বলিলেন, তাহার মনে হয় ষেন 
আধ্যাত্মিকতার উৎসাভিম্ধে এমন একটা প্রত্যাবর্তনধারা আরম্ভ হইয়াছে, 
যাহার ফলে হয়তো! ভারত ভবিষ্যতে সর্ষজাতির আধ্যাত্মিক নেতৃপর্দে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রণী আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে স্বীকৃত হইবে । 

প্ডয়সন যেসব অন্ুবা্দকার্ধে লিপ্ত ছিলেন, স্বামীজী তছ্িষয়ে আগ্রহ 
দেখাইলেন এবং অনেক অস্পষ্ট স্থলের যধাযখ শব্ধার্থ ও এগুলির তাৎপর্যবোধ 
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সন্ষদ্ধে আলোচন! চলিতে লার্গিল। ম্বামীজী এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন 
যে, পরিষ্কার লক্ষণ নির্ণয়ই হইতেছে সর্বপ্রধান কর্তবা এবং ভাষার মাধূর্য অতীব 
গৌণ বিষয়। প্রাচ্যদেশয় ব্যাখ্যাতা যেরূপ দৃঢ়ভাবে ও বিশ্বাসভরে স্বীয় 
তেজ:পূর্ণ ও নুপরিষ্কার তাৎপর্য দেখাইতে লাগিলেন এবং তৎসহ সন্তান 
ভূতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে জার্মান পণ্ডিত অবশেষে তাহার মত অনুমোদন 
করিলেন ।” 

কিয়েলে অবস্থানের & দিনটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পার গিম্বাছে। 
অধ্যাপক এক সময়ে দেখিলেন, স্বামীজী একখানি কাব্যগ্রন্থ লইয়া উহার খাতা 
উলটাইয়া যাইতেছেন। তিনি স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়। কিছু বলিতে অগ্রসর 
হইলেন, কিন্ত প্রত্যুত্তর পাইলেন না। পরে যখন স্বামীজী ইহা জানিতে 
পারিলেন, তখন অধ্যাপকের নিকট এই বলিয়৷ ক্রুটি স্বীকার করিলেন যে, পাঠে 
নিবিষ্ট থাকায় তিনি তাহার কথা শুনিতে পান নাই। ইহাতে অধ্যাপকের 
হন্তো প্রত্যয় হয় নাই ; কিন্তু পরে যখন কথাপ্রসঙ্ে স্বামীজী এ গ্রন্থের উদ্ধৃতি 
দিয়! উহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন তখন অধ্যাপক তাহার কথার সত্যতা 
উপলব্ধি করিলেন এবং অতিমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরগা 
স্মৃতিশক্তি তিনি কিরূপে পাইলেন । উত্তরে ম্বামীজী মনঃসংযম ও একাগ্রতার 
কথা তুলিলেন এবং ভারতীয় যোগীরা মনকে একাগ্র করার জন্য যেসব সাধন 
অবলম্বন করেন এ বিষয়ে কথা হইতে লাগিল; স্বামীজী বলিলেন, তাহারা 
তখন এমন একাগ্রতা অর্জন করেন যে, অঙ্গে জলস্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিলেও 
ধ্যান্ভঙগ হয় না। 

আলোচ্যকালে কিম়েলে একটি প্রদর্শনী চলিতেছিল। অধ্যাপক ভয়সন 
ক্বামীজীকে উহ] দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব চা- 
পানের ঠিক পরেই স্বামীজীর দলটি অধ্যাপক-দম্পতির সহিত প্রদর্শনী দেখিতে 
চলিলেন; সেখানে জার্মানীর বহুবিধ শিল্পকলাদি দর্শন করিয়া ও কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করিয়া শ্বামীজী ও সেভিয়াররা স্বীয় হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। 
অধ্যাপক বলিয়া! রাখিলেন, পরদিবস কিয়েলে ও পার্বর্তী স্থানে অন্যান্য দর্শনীয় 
বন্ত দ্বেখিতে হইবে; তদন্ুসারে তিনি পরদিন তাহাদিগকে লইয়া নানা! স্থানে 
গেলেন এবং জার্মান-সম্রাট কাইজার উইলিয়াম-কর্তৃক সছ্য-উদ্বোধিত নবনিয়িত 
সুপ্রসিদ্ধ কিয়েল পোতাশ্রয়ও দেখাইলেন। 


ইওরোপ ভ্রমণ ৩১৫ 


্বামীজীর পক্ষে অধিক দিন কিয়েলে থাক! সম্ভব হইল না। তিনি ইওরোপ- 
রে প্রায় ছুই মাস কাটাইয়া এধন বোধ করিতেছিলেন যে, আবার পূর্োস্তম 
ইংলপ্রের কার্যারস্তের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইংল্ডে ফিরিবার 
আয়োজন করিতে সেভিয়ারদের বলিয়া দিলেন। ডয়সন আশা করিয়াছিলেন, 
্বামীজী আরও কিছুকাল থাকিবেন এবং সেই নুযোগে তিনি স্বীয় অমূল্য 
পুস্তকভাঙারে বসিয়া একান্তে স্বামীজীর সহিত দর্শনালোচন! করিবেন ও 
প্রয়োজনানুরপ গ্রন্থগুলিও ধুলিয়। দেখিবেন। অতএব তিনি স্বামীজীকে অন্ততঃ 
আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী যখন জানাইলেন যে, 
তিনি অনুর ভবিস্ুতে ভারতে ফিরিতে চান এবং ফিরিবার পূর্বে লঙুনের 
কাজটিকে দৃঢমংস্থাপিত দেখিতে চান, তধন অধ্যাপক ইছার মর্ম অনুভব করিলেন 
ও বলিলেন, "তাহলে স্বামীজী, আমি হথানুর্গে আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং 
তারপর হন্যাওড হয়ে আমরা সকলে লগ্নে যাব? গেখানে আপনার সঙ্গে কিছু 
সময় সাননে কাটাতে পারব, আশ! করি।”  কথানুারে স্বামীজীর। 
ার্গে আগিয়া৷ একদিন রহিলেন। অধ্যাপক ডযসন পূর্বকথা মত সেখানে ন1 
আসিয়া ১২ই মের ব্রেমেনে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার 
পর সকনে আমস্টার্ডাম-এ তিন দিন অবস্থান করিলেন ও এ অবসরে ্াশীয় 
চিত্রশালা। যাদুঘর ও অন্থান্ঠ দর্শনীয় স্থান দেখিয়! লইলেন। অতঃপর তাহার! 
লঙুন যাত্র। করিলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া স্বামীজী সেভিয়ারদের 
সহিত তাহাদের হাম্পন্টেডের গৃহে গেলেন এবং ডযমন সেন্ট জনস উড়ে জনৈক 
বন্ধুর ভবনে আশ্রয় লইলেন। স্বামীজীর তধন বোধ হইতেছিল, তিনি যথেষ্ট 
শক্তি অর্জন করিয়াছেন এবং অধিকতর উদ্চমে পূর্ারন্ধকার্ধ পরিচালন! করিতে 
পারিবেন। 


লগ্নে বিদায়ের মুখে 


সেভিয়ারদের গৃহে দিন কয়েক বিশ্রাম লইয়া স্বামীজী কার্ষে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং শ্রীমতী মূলারের উইম্বলঙন-এর অন্তর্বর্তা রিজওয়ে গার্ডেনস-এ 
অবস্থিত এয়ালি লজে বাস পরিবর্তন করিয়! সেখানে স্থত্রপাত হিসাবে প্রথম 
ছুই-সপ্তাহে দুইটি বক্তৃতা দিলেন। ইতোমধ্যে লগ্নে স্বামীজীর বক্তৃতার | জন্য 
শ্রীযুক্ত ই. টি. স্টার্ডি ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্্রাটে একখানি প্রকাণ্ড হুলঘর তাড়া 
লইলেন। এদিকে ম্বামীজীর ও নিজেদের অবস্থানের জন্য উহারই নিকটে 
সেভিয়ার-দম্পতি ওয়েস্ট মিনিস্টার অঞ্চলে ১৪নং গ্রে কোটস গার্ডেনসে এক- 
্রস্ত ঘর ভাড়া লইলেন। স্বামীজী অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এ স্থানে চলিয়া 
আসিলেন। স্বামী অভেদানন্দ পূর্বেই ইংলগ্ডে পৌছিয়াছিলেন। তিনিও এ 
বাড়িতে চলিয়া! আসিলেন। 

ইংলগ্ডে এইবারে ম্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রধানত: বেদাস্ত-দর্শন ব| 
জ্ঞানযোগ | প্রথমে শ্রীমতী মূলারের গৃহে ঘরোয়া আসরে যে ছুইটি প্রবচন হয়, 
তাহার বিষয় ছিল “সভ্যতায় বেদাস্তের কার্যকারিতা, । লগুনেও বেদাস্তই 
প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, অনুরাগীদের আগ্রহে পূর্বেরই স্তায় রাজযোগ ও 
ধ্যান বিষয়েও শিক্ষা চলিতে লাগিল। স্বামীজীর পুনরাগমনবার্ত! প্রচারিত 
হওয়ায় পুরাতন ও নূতন ছাত্র-ছাত্রীর। দলে দলে আসিতে লাগিলেন এবং 
ইহাদের অনুরোধে ৮ই অক্টোবর হইতে নিয়মিত ক্লাস খোলা হইল। 

অধ্যাপক ডয়সনও প্রায়ই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং 
আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতা্দির মাধ্যমে বেদাস্তশান্ত্রের নিগুঢ় মর্মার্থ অনুভব 
করিয়া তৃপ্ত হইতেন। স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্সিধ্লাভ করিয়া তিনি সহজেই 
বৃঝিতে পারিলেন যে, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় শাস্ত্রের অর্থবোধ 
নুকঠিন। উহা! বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির 
আবরণ ছির করিয়া প্রাচ্যের যুক্তাকাশতলে দ্লাড়াইতে হইবে, এমন কি 
সাম্প্রদায়িক সন্কীর্ণ গণ্ডি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে । এঁকালে অধ্যাপক 
মহাশয় কয়েক সপ্তাহ লগ্নে অবস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে য্যাক্সমূলার 
মহাশয়ের অহিতও স্বামীজীর ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছিল। এইরূপ 


. লগুনে বিদায়ের মুখে ৩১৭ 


তিনজন মনীষীর সহযোগিতায় এ সময়ে বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্র যে সমধিক 
প্রসারিত হইয়াছিল, তাহ। বল! নিশ্রয়োজন। 

এই অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামীজী বেদান্ত-বিষয়ে যেসব বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন, তাহা উৎকর্ষ ও মৌলিকতার জন্য পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল । ইদ্দাশীস্তন পাঠকবর্গও এই ভাষণাবলীর অভিনব চিন্তাধারা, প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্যা, নিজন্ব বিচারশৈলী এবং প্রেরণাপ্র্দ ও তেজঃপূর্ণ বাক্যাবলী পাঠে মুষ্ধ 
হইয়া বলেন, ইহ। শুধু পাপ্ডিত্য নহে, প্রত্যুত অন্থভূতিরসে সিঞ্চিত ত্রদ্ষজ্ঞের 
বাণী, বা নবযৃগের পথপ্রদশিক। | বেদাস্তের দার্শনিক মতবাদ তো তিনি অবস্থাই 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এঁ সঙ্গে কর্মজীবনে অছ্ৈতবাদের উপযোগিতা, ভ্রাস্ত- 
ধারণানির্ষক্ত মায়াবাদের প্রকৃত তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ও নুন্বর ও সহজভাবে 
বৃঝাইয়। দিয়াছিলেন। যাহারা তাহার “মায়! ও ভ্রান্তি”, “মায় ও ঈশ্বরধারণার 
ক্রমবিকাশ? “মায়া ও মুক্তি এবং ব্রহ্ম ও জগৎ মনোযোগসহকারে পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই উপলব্ধি করিবেন, উপরি উক্ত মন্তব্যগুলি কত সত্য । 
এতদ্যতীত “ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব*, “অপরোক্ষান্তুভৃতি, “বহুত্বের মধ্যে একত্ব'। 
“আত্মার স্বাধীনতা” এবং “কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ” প্রভৃতি বক্তৃতাবলীতে 
তিনি অছৈতবাদের স্বরূপ, উহার সহিত অপর মতবাদগুলির পার্থক্য ও সামঞ্জন্ড 
এবং অছৈতবাদের উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয় অতি সফলতার সহিত ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন । আর এ বিশ্বাসও তিনি সর্বদাই প্রকাশ করিতেন যে, বিজ্ঞানসম্মত 
মনোভাব ও রজোগুণ-প্রধান কার্ষধারা অবলম্বনে পাশ্চাত্য জগৎ এমন এক 
বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে যেখানে সে অদ্বৈতবাদ্র অতি সহজেই আয়ত্ত 
করিতে সমর্থ; এবং এই স্বেচ্ছামূলক স্বীকৃতিদারাই সে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে 
পারে__অদবৈতবাদই প্রতীচ্যের অপূর্ণ আত্মিক ক্ষ্ধা মিটাইতে সক্ষম । আবার 
অহ্বৈত বেদাস্তই নৈতিকতা! ও সার্বভৌম ধর্মের ভিত্তি হইতে পারে এবং উহাই 
ধৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাভূমি হইবার যোগ্য । পাশ্চাত্যদেশ 
তাহার ভাষণগুলিতে আত্মতত্ব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, মানুষের দেবত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ে নবালোকের সন্ধান পাইয়াছিল এবং এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে যীনুপরীষ্টের 
উপদেশ অধ্যয়ন করিয়া! বাইবেলের নিগৃঢ মর্মার্থ উপলব্ধি করিয়াছিল। ফলত; 
পাশ্চাত্য চিস্তাজগৎ যেন বেদাস্তমধ্যে এক নৃতন ও পূর্ণ তর জীবনধারা আবিষ্কার 
করিয়াছিল। আর ভাষণগুলি তো৷ কেবল শব্ধরাশি ছিল না; উহাদের মধ্যে 


৩১৮ ব্গনায়ক বিবেকানন্ 


একটি শক্তি সঞ্চারিত থাকিয়া শ্রোতৃমগ্ডলীকে অভিভূত করিত। মায়াবাদ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে একদিন এমন হইয়াছিল যে, শ্রোতারা 
আপনাদিগকে আত্মুভাবে সমাহিত বলিয়! অনুভব করিয়াছিলেন । সকলেই 
ক্বীকার করিয়াছিলেন যে, এইরূপ আচার্ধই শিত্যবৃন্দকে অন্ুভূতিরাজ্যে 
লইয়! যাইতে সমর্থ। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্ান্ত বক্তৃতার 
ন্যায় এই বক্তৃতাগুলিও তিনি বিনা প্রস্তুতিতে মুখে মুখে বলিয়া 
গিয়াছিলেন, কোন নোট-এর সাহাষ্য গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত মহেস্রনাথ 
দত্ত অন্য সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, বক্তৃতার পূর্ব মৃহূ্ত 
পর্যন্ত স্বামীজী গল্পগুজবে এমন কি হাসি-ঠাট্টাতে কাটাইতেন। বক্তৃতামঞ্ে 
আরোহণকালে গুডউইন কানে কানে সেদ্দিনকার আলোচ্য বিষয়টি বলিয়া 
দিতেন। তখন তাহার চেহারায় এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিত-_যেন অন্য মানুষ 
হইয়া যাইতেন, আর এ অবস্থায় যেন দৈবপ্রেরণাবশে আশ্চর্য সব কথা 
বলিয়া যাইতেন। ক্ষিপ্রলিপিকার গুভউইন পরে তাহাকে বক্তৃতার প্রতিলিপি 
দেখাইলে, তিনি যেন অবাক হইয়া যাইতেন, এইসব বাণী তাহার মৃখে 
উচ্চারিত হইল কিরূপে ! 

আলোচ্যকালে যেসব পণ্ডিতের সহিত স্বামীজীর সৌহার্ট্ের কথা বলা 
হইয়াছে, তত্তি্ন অপর যেসব মনীষী তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য £ বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ্‌ ও গ্রন্থকার ফ্রেডারিক 
এচ. মায্ার্স, রেভারেও্ড জন পেজ হুপস, পজিটিভিস্ট (প্রত্যক্ষবাদী ) ও শাস্তি- 
পক্ষাবলম্বী এম. ভি. কনওয়ে, ডাঃ স্ট্যা্টন কয়েট, থিস্টিক দলের নেতা রেভারেগ 
চার্লস ভয়সী এবং টুওয়ার্ডস ডেমোক্রেসী” নামক গ্রস্থগ্রণেতা এভোয়ার্ড 
কাপেপ্টার। এতগ্যতীত এমন বহু ধর্মযাজক তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন 
ধাহারা গির্জায় বক্তৃতাকালে স্বীয় বক্তব্য সহজে বৃঝাইবার জন্ক শ্বামীজীর 
ব্যাখ্যাপ্রণালীর সাহায্য লইতেন। ক্যানন উইলবারফোর্সকে তো বেদ্াস্তান্ুরাগী 
বলিলেই চলিত । সর্বসাধারণের জন্য ভাষণ ও প্রবচন ছাড়াও স্বাধীজী বিশেষ 
বিশেষ ক্লাবে বা! গৃহে স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতেন ও এই প্রণালীতে বন্থ বন্ধু লাভ 
করিতেন। তিনি উইলবারফোর্সের গৃহে একবার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। 
“সিসেম ক্লাবে” তাহার বহু বক্তৃতা হুইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেও 
উদ্বারপন্থী ধর্মবাজকের গির্জায় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং নান! প্রণালী 


লগ্নে বিদ্বায়ের মুখে ৩১৯ 


অবলম্বনে বেদাস্ত ইংরেজের চিস্তারাজ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে দ্বেখিয়া সম্ভোষ 
লাভ করিতেন। 

তখন তিনি স্বদেশ হইতে গ্রস্থাদি আনাইয়া এবং লগ্নের পুস্তকাগারের 
সাহায্য লইয়া বেদাস্তের তিনটি প্রধান দার্শনিক মত-_-ছ্বৈত, বিশিষ্টাইৈত 
ও অতৈতের আলোচনায়ও ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাহার ইচ্ছা ছিল যে, এই 
মতত্রয়ের সারমর্ম সন্ধলনপূর্বক উহাদের মন্বয-সাধন করিবেন ও গ্রস্থাকারে 
সাধারণের জন্য তাহা প্রচার করিবেন। তাহার এই সমন্বয়সাধন ও সিদ্ধির 
পরিচয় অনেক বক্তৃতা ও পত্রাদিতে পাই? কিন্তু গ্রন্থ তিনি লিখিতে পারেন 
নাই ; কারণ কর্মব্যস্ত স্বল্লাুর মধ্যে তিনি সে অবসর খৃঁজিয়া পান নাই। 
প্রচারকার্ধে খন তিনি নামিতেন তখন অন্য কোন দিকে মন দেওয়। তাহার 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত; কারণ বক্তৃতা, বন্ধুদের আমন্ত্রণ রক্ষা, জিজ্ঞান্ুর 
সহিত আলাপ করা, ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেওয়া, অগণিত পত্র লেখা 
ইত্যাদিতেই দিনের সবটা সময় এবং রাত্বিরও অনেকখানি কাটিয়া যাইত। 
ন্ুইজরলগ্ড হইতেই তিনি লিখিয়াছিলেন, লণ্ডনে একটা প্রকাণ্ড কাজ অপেক্ষা 
করিতেছে। কাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও দেখিলেন, বেদাস্তের মতত্রয়ের মধ্যে 
সামগ্রন্ত স্থাপনার্থ গ্রন্থপ্রণয়ন তাহার একমাত্র কর্তব্য নহে? অন্বৈত বেদাস্তের 
যুগোপযোগী কার্ধকারিত৷ দেখাইয়া দেওয়া এবং উহার নিগৃঢ় তথ্যসমূহকে 
সাধারণ ভাষায় প্রকাশ ও এঁ বিষয়ে ভ্রান্তি দ্র করা তাহার প্রথম কর্তব্য । 
তবে সমন্বয় ভিত্তিক মৌলিক গ্রস্থ-রচনা অসস্ভব হইলেও তিনি দেখিয়া আনন্দিত 
হইলেন যে পূর্বপ্রকাশিত অহ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হইয়াছে; বিশেষত: 
'রাজযোগ*-এর প্রথম সংস্করণ অক্টোবরের পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল ; এবং 
নভেম্বরে যখন নূতন সংস্করণ ছাপা আরম্ভ হইল, তখন গ্রস্থের অপূর্ণ চাহিদা 
কয়েক শতে দ্রাড়াইয়া গেল। গ্রস্থাকারে বেদাস্ত-চিস্তারাশিকে লিপিবদ্ধ করার 
ইচ্ছাট কিন্তু তিনি সর্বদাই পোষণ করিতেন ; এমন কি, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন 
মায়াবতী গিয়াছিলেন, তধনও জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্যান্ত 
কার্ধ হইতে অবসর লইয়া বাকি জীবন কোন এক নিভৃত স্থানে বসিয়া গ্রন্থ- 
রচনায় কাটাইতে চান ; এবং এরূপ কার্ধের পক্ষে হিমালয়ক্রোড়ন্থিত, সমতল- 
ভূমির উত্তাপরহিত, নির্জন মায়াবতী অখৈতাশ্রমই সর্বাধিক অনুকূল । 

আমর! দেখিয়াছি, এই কর্ষব্যাপৃতি ও কর্মবিরতির আকাঙ্ছ! হ্বামীজীর 


৩২০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জীবনে সমাস্তরালভাবেই চলিয়াছিল ৷ নবযূগের প্রবর্তক শ্বামীজী স্বয়ং অক্লান্ত 
কর্ম করিয়া এবং অপরকে কর্ষে প্রেরণা দরিয়া নবীন আদর্শকে সক্রিয় করিয়া 
তুলিলেও তিনি কর্ষের দাসত্ব ম্বীকারপূবক অধ্যাত্মপ্রচেষ্টার একাস্ত প্রয়োজন 
কখনও অস্বীকার করেন নাই, নিজ জীবনে সন্যাসোচিত নৈষ্বর্ম্যের আগ্রহও 
তিনি সর্ধদাই দেখাইয়াছেন। ফলতঃ কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও স্বার্থত্যাগ ও 
অহংবৃদ্ধিশৃন্ততা-কর্ম করিয়াও না করা-_এই দ্বন্দের পরাকাষ্ঠার মধ্যেই যেন 
তিনি 'কর্মে অকর্ম দর্শন ও অকর্মে কর্ম দর্শনের গীতোক্ত মূল স্থত্র আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। স্ুইজরলগ্ড হইতে লিখিত ২৩শে অগস্ট-এর 
পত্রে বৈরাগ্যের ্ুুরটি উচ্চ পর্দাতেই বাজিয়াছে : “আমি কাজ আরম্ভ ক'রে 
দিয়েছি, এখন অন্যে এটাকে চালাক । দেখতেই তো! পাচ্ছেন, কাজটা চালিয়ে 
দেবার জন্যে কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে 
হয়েছে । আমার স্থির বিশ্বাস যে আমার যতটুকু করবার তা শেষ হয়েছে; 
এখন আমার বেদাস্ত ব জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি কাজটার ওপরও 
কোন টান নেই । আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি-_পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে 
আর ফিরে আসছি না। এমন কি এই কাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার 
দ্রিকটার ওপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে । মা! শীপ্রই আমাকে কাছে টেনে 
নিন। আর যেন কখনও ফিরে আসতে না হয়! এই সব কাজ করা, উপকার 
করা ইত্যার্দি শুধু চিত্গুদ্ধির সাধন মাত্র। তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। 
জগৎ চিরকাল-_অনস্তকাল ধরে জগৎই থাকবে । আমরা যে যেমন সে তেমন 
ভাবেই জগৎটা দেখি। কেকাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ বলে কিছু 
নেই--এ সবই তে। স্বয়ং ভগবান। ভ্রমে আমরা একে জগৎ বলি । এখানে 
আমি নেই, তুমি নেই, আপনি নেই--আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রত্তৃ-_ 
“একমেবাধিতীয়ম্‌ 1” সুন্দর কথাগুলির মধ্যে পাই, প্রথমত: স্বামীজী লৌকিক 
অর্থে কার্ধের বিরোধী । দ্বিতীয়তঃ কার্ধাবলম্বনে যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা তাহার 
হুইয়। গিয়াছে । তৃতীয়তঃ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্* জগৎ বলিয়া কিছুই তাহার 
নিকট নক্ষি সবই ব্রহ্ম । জাধারণ অর্থে কর্ম তাহার নাই) অথচ তিনি পত্রে 
যাহাইি লিখুন বস্ততঃ তখনও কর্মত্যাগ না করিয়া কর্ম করিতেই থাকিলেন, কেননা 
ইহা লোককল্যাণার্থ মৃক্তপুরুষের. অহং-বৃদ্ধি-বিসর্জন-পূর্বক ভগবদাদেশ-পালন 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । শ্রীরামকষ্ণ তাহাকে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন; 
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তিনি তাহারই কাজ করিতেছিলেন_কেবল তাহারই ; নিজের নামযশ বা! 
প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কিছুই করেন নাই । 

দ্বামীজীর স্বীকৃত দর্শনের দিক হইতেও তাঁহার উক্তি ও আচরণের মধ্যে 
কোশ অসামঞ্জন্ত নাই। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্ত, অথচ জগতের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এমন কি জীবনুক্ত পুরুষও 
তাহা আপাততঃ স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ জগৎকে অলীক বলিয়। উড়াইয়। 
দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজীর মতে এই অযৌক্তিক অস্বীকারই ভারতের 
বিবিধ প্রকার অবনতির মূল কারণ। শন্করাচার্খও জগৎকে অলীক বলেন নাই, 
তিনি উহার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই স্বীকুতির অনুযায়ী 
র্মপ্রচার, মঠপ্রতিষ্টা প্রভৃতি সৎকার্ধে ব্যাপৃত হুইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভ্রম 
লোকসিদ্ধ বস্ত হইলেও ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্য এবং ভ্রমকালে ভ্রমেরও সত্তা 
্বীকার্ধ; ভ্রমে রজ্ছতে যখন সর্পদর্শন হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি সর্পকে অস্বীকার 
করিয়া যদি রঙ্ছ-সর্পটিকে ভ্রাস্ত ব্যক্তির গায়ে ছুড়িয়া মারেন, তবে সে ভয়ে 
জ্ঞান হারাইবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির কল্যাণার্থ জ্ঞানীকে আপাততঃ সর্পকে সত্য 
বলিয়াই মানিতে হইবে । এইরূপই ছিল প্রাচীন মত। শ্রীরামরু্খ কিন্ত 
লোক কল্যাণের কথা ছাড়িয়া দিয় সত্য সত্যই জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও মা 
কালীর অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রণতি জানাইলেন--জগতের সহিত 
তাহার ছিল একটা ভালবাসার সম্বন্ধ, যাহা ব্রশ্মদৃষ্টি হইতে কখনও বিচ্যুত হয় 
নাই। ম্বামীজীও জগৎকে স্বণা না করিয়া, অলীক বলিয়! উড়াইয়া না দিয়া 
তাহার অন্তনিহিত সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। আর তিনি বলিয়াছিলেন, “এ সবই তে। স্বয়ং ভগবান।” 
তাহার সমস্ত কার্ষের অর্থ হইল ভগবানের সেব!। 

অতএব কার্ধপরিত্যাগের কথ। বারংবার বলার অব্যবহিত পরে ন্ুইজরলগ 
হইতে ফিরিয়! আসিয়া আবার ভগবরিরিষ্ট কর্মে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনও 
অযৌক্তিকত৷ নাই । ফলত: লৌকিক অর্থে অভিমান পরবশ হুইয়। তিনি কখনও 
কার্ষে লিপ্ত ছিলেন না এবং অভিমানশৃন্য কার্ধ তিনি কখনও ত্যাগ করে নাই । 
লগুনের কার্ধের পুনরারস্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের কাজ গড়িয়া তোলার 
চিন্তায়ও বিশেষ ব্যাপৃত হইলেন। এই বৎসরেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে 
তিনি নিবেদিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নিজন্ব ভাবটি বেশ 
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ধরা পড়ে। ১৬ই ডিসেম্বর যখন তাহার ভারত-যাত্রার দিনরূপে স্থির হইয়াছে 
বলিয়া! বন্ধুবাদ্ধবের শ্রুতিগোচর হইল, তখন পূর্বের সমস্ত ছবিধা কাটাইয়া মার্গারেট 
একদিন ম্বামীজীকে বলিলেন, তিনিও ভারতে যাইতে চান। ম্বামীজী 
মার্গারেটের এই মনোভাব পূর্বে কখনও পরিষ্কার জানিতে পারেন নাই, অতএব 
অকন্মাৎ এই কথ! শুনিয়া! বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন। ইহ স্বাভাবিক; কিন্ত তিনি 
যে উত্তর দিলেন উহাই আমাদের আলোচ্য স্থলে বিশেষ প্রতিধানযোগ্য । 
তিনি বলিলেন, “আমার নিজের কথা! এই বলতে পারি যে, আমি আমার 
স্বদেশবাসীর জন্য যে কাজে ব্রতী হয়েছি, তা উদযাপনের জন্য যদি প্রয়োজন 
হয় তো দশবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।” ইহাই স্বামী বিবেকাননের 
স্বরূপ | 

ইংলগ্ডে বন্তৃতাদিতে নিরত থাকার মধ্যে তিনি ভারতের চিস্ত করিবার 
অবকাশ পাইতেন এবং সেই স্থযোগে ভারতীয় গুরুত্রাতা, শিশ্যবৃন্দ ও বন্ধুবাদ্ধবকে 
পত্রযোগে ভারতসম্বদ্ধে বিবিধ পরিকল্পনার কথা জানাইতেন ও নৃতন বা পূর্বারন্ 
কার্ধে উৎসাহ জাগাইতেন, স্থলবিশেষে অর্থসাহাষ্যও পাঠাইতেন। 'প্রবৃদ্ধভারত* 
ও 'ব্রন্ষবাদিন্* সাময়িক পত্রদ্বয় তখন বেশ চলিতেছে, ইহাদের পরিচালনাবিষয়েও 
স্বামীজী পরামর্শ দ্িতেছেন। নগ্ুড রাওকে কাজের কৌশল শিখাইতে গিয়া! 
২৬শে অগস্ট সুইজরলগ্ড হইতে লিখিয়াছিলেন, “কাজকে ঠিক কাজ বলেই 
ধরতে হবে--এর ভেতর বন্ধুত্বের অথব! চক্ষুলজ্জার স্থান নেই ।**"*শাকের কড়ি 
মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা । তারপর চাই-_আদম্য 
উৎসাহ । যখন যা কর, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎ-সেবা | এই পত্রিকাটি 
এখনকার মতো আপনার আরাধ্য দেবতা হোক।” ২৮শে অক্টোবর লগ্ডন 
হইতে তিনি আলাসিঙ্গাকে জানাইলেন, তিনি সদলবলে ভারতে ফিরিবেন ; 
আর ২০শে নভেম্বরের পত্রে লিখিলেন £ প্মিঃ সেভিয়ার ও তার সহধমিনী 
হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন করতে যাচ্ছেন ।**.কলকাতা আর 
মাপ্রাজে ছুটি কেন্দ্র ুলব-_এই হচ্ছে আমার বর্তমান পরিকল্পনা ।**.এই তিনটি 
কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ ক'রব; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে 
যাব । প্রভুর ইচ্ছা হ'লে এ-সকল কেন্দ্র হ'তে আমর যে শুধু ভারতকেই 
আক্রমণ করব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক 
পাঠাব 1” | 
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ভারতে একটা বড় রকমের কিছুরই- তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন এবং 
জন্য প্রস্ততও হইতেছিলেন; পরস্ত তিনি ইহাও জানিতেন যে, পথে বিশ্ব অনেক। 
প্রথমতঃ, তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে এইরূপ বৈরাগ্যবান যুবকের একান্তই 
অভাব; কারণ পরাধীন জাতি অপরের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গের প্রেরণ। পর্যস্ত 
হারাইয়া ফেলিয়াছিল £ “আমার মনে হয়, শঙ্করের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব 
হারাইয়া ফেলিয়াছে।” দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়রা সক্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে 
পারিত নাঃ “ভারতে সঙ্ববদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা 
দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধার! ঠিক ঠিক শিখিনি 1 
( ২৬শে অগস্ট, ১৮৯৬ )। তৃতীয়ত অর্থাভাব। ভারতের অধিকাংশ লোক 
দরিদ্র ; ধাহা্দের অর্থ আছে, তাহার! হয় হৃদয়হীন, না হয় উচ্চচিন্তাবিহীন। 
এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীজীর ন্যায় বীরহৃদয়, ত্যাগী, ধর্মপ্রাণ হ্বদেশপ্রেমিকের পক্ষেও 
অনেক ভাবিয়] চিন্তিয়। মস্থরগতিতে চলিতে হয়, নতুবা অন্য সমস্ত চিন্তা ভূলিয়! 
কষেত্রপ্রস্ততির জন্ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে হয়ঃ “যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাটি 
লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় করে ফেলতে 
পারি। কোথায় এরূপ লোক? আমরা সবাই যে আহাম্মকের দল-_্থার্থপর, 
কাপুরুষ ! মুখে স্বদেশপ্রেমের কতকগুলি বাজে বৃলি আওড়াই, আর “আমরা 
খুব ধা্সিক' এই অভিমানে ফুলে আছি।""*আমি চাই এমন লোক, যাদের 
পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় এবং স্সায় ইম্পাত-নিক্সিত, আর তার মধ্যে থাকবে 
এমন একটি মন, 1 বজ্র উপাদানে গঠিত।” (লগুন, ১৮৯৬) আলাসিঙ্গাকে 
লেখা )। তেমন লোক প্রস্তত ছিল না, অতএব উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণের জন্তু 
ভারতে প্রত্যাগমন একাস্ত আবশ্যক হুইয়া পড়িয়াছিল, যদিও তিনি জানিতেন, 
“ভারতের বাইরে এক ঘ1 দিতে পারলে সেই এক ঘ! ভারতের ভিতরের লক্ষ 
আঘাতের তুল্য হয়।” (এ)। অতএব তিনি ভারতে ফিরিবায় জন্ প্রস্তত 
হইতে থাকিলেন এবং ইংলগ্ডের কাজেরও একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট 
রহিলেন। 

তাহার প্রথম কর্তব্য হইল স্বামী অভেদানন্দকে বিদেশীক্ন কার্ধের উপযুক্ত 
করিয়া তোল1। এই কার্ধের জন্য যোগ্যতা যথেষ্ট থাকিলেও শ্বামী অভেদানব্দ 
প্রথম দিকে স্বভাবত;ই একটু দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। কাজেই একরকম 
জোর করিয়াই স্বামীজী তাহার দ্বারা ২৭শে অক্টোবর হ্ুম্স স্কোয়ারে বাড়ৃত। 


৩২৪ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


দেওয়াইলেন। সেদিন স্বামীজীর নিজের বস্তৃতাদানের কথা! ছিল; কিন্ত 
স্বামীজী শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা! করিলেন, স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা করিবেন । 
অগত্যা তাহাই হুইল। বক্তৃতায় বেদাস্তদর্শনের মৌলিক বিষয়গুলি বেশ 
সুন্দরভাবে আলোচিত হইল। ইহাতে স্বামীজী ও শ্রোতারা সকলেই আনন্দিত 
হইলেন এবং বৃঝিলেন, কালে ইনি অল্লায়াসেই উত্তম বক্তা হইতে পারিবেন। 
ীৃক্ত এরিক হ্থামণ্ড এদিনের ঘটনা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ “সেদিন 
অপরাহ্ছে ধাহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে খানিকটা হইতে 
হইয়াছিল । ঘোষণা করা হইল যে, স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে চাহেন না; 
তাহার স্থলে স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা করিবেন। নিজের মনোনীত পঞ্ডিতের 
সাফল্যদর্শনে স্বামীজীর বদন যেন আনন্দে উংফুল্প হইয়া উঠিল । সে আনন্দের 
অন্ততঃ কিছুটা তিনি তথায় প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না, আর সে কথাগুলিও 
ছিল আনন্দোচ্ক্সিত। আধ্যাত্মিক গুরু স্বীয় প্রিয় সম্তানের-_সাফল্যপুর্ণ 
মেধাবী শিবের জন্য যেরূপ উল্লাস বোধ করেন, ম্বামীজীর আনন্দ ছিল উহারই 
সমজাতীয়। গুরুভ্রাতা যাহাতে সম্পূর্ণ বাধাহীন স্থযোগ পান, এই উদ্দেশ্রে 
নিজেকে মৃছিয়া ফেলিয়া শ্বামীজীর যেন তৃপ্তির অবধি ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটি 
ষে অনুভব জাগাইয়াছিল, তাহার মাধূর্য এমনি চমৎকার যে উহা কথায় প্রকাশ 
করা যান্ব না। হ্বামীজী যেন এই কথাটি ভাবিয়াই রাখিয়াছিলেন এবং সত্য 
বলিয়া জানিতেন £ £ইহলোক হতে আমার অন্তর্ধান হলেও আমার বাণী এই 
প্রিয় ওষ্টদ্বয়ে উচ্চারিত হতে থাকবে এবং জগৎ ত শুনবে ।,."তিনি জানিতেন 
ষে, তাহার গুরুভ্রাতা ও প্রিয় ছাত্র এই প্রথম ইংরেজ শ্রোতার সম্থধে ইংরেজী 
ভাষায় বক্তৃতা দিলেন; অতএব উদ্ধৃত মন্তব্য শুনিয়া ঘখন শ্রোতার! হর্যধ্বনি 
করিলেন, তখন স্বামীজীরও হৃদয় বিমল আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই ঘটনার 
প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত তিনি যে নিংস্বার্থপরতার পরিচয় দিলেন তাহা লোকের 
মনে অনপনীয় হুইয়৷ রহিল ।” 

ইংরেজী জীবনীর মতে এই কালমধ্যে গুডউইন ইংলগ্ডে ফিরিয়া ব্রহ্ষচর্যব্রত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মুখে ও অন্ত স্থত্রে ম্বামী সারদানন্দের সাফল্যের 
সংরাক্ষ,পাইয়! ত্বামীজী আষেরিকার কার্ধসন্বন্ধে নিশ্চিস্ত হইলেন। সারদানন্দ 
শ্রীনএকার কনফারেব্লে যোগ দিয়! শ্বামীজীরই মতো! সেই একই পাইন গাছের 
তলায় ছাত্রদ্বের লইয়া! ক্লাস করিয্বাছিলেন এবং অন্তর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 


লগ্নে বিদায়ের মুখে ৩২২ 


অতঃপর বস্টন, ক্রকলিন এবং নিউ ইয়র্কেও তাহার বক্তৃতা হইয়াছিল। 
পরিশেষে তিনি নিউ ইয়র্কে থাকিয়া স্থারিভাবে কার্চচালনায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । এতছ্যাতীত শ্রীমতী ওয়ান্ডো বা হরিদাসী ্বাম্ীজীরই 
নির্দেশানুযায়ী স্বত্ত্ব ক্লাশ চালাইতেছিলেন এবং সাফল্যও অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। অন্যান্ঠ কার্ধের অবসরে ও স্বামী সারদানন্দের কেম জে অবস্থানকালে 
তিনি নিউ ইয়র্কের বেদাস্ত সমিতিতে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ক্লাস 
চালাইয়াছিলেন। স্বামীজী মনে করিতেন, হরিধাসীই তাহার হাতে-গড়া 
পাশ্চাত্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোত্বম | 

স্বামীজী আমেরিকার বাহিরে থাকিলেও সেখানে তাহার স্থতি ও প্রভাব 
যে অক্ষু্ ছিল এবং বেদ্বান্তের প্রচার ক্রমেই বর্ধিত হুইতেছিল, ইহার প্রমাণ 
্হ্ধবাদিন্+-এর সম্পাদককে লিখিত শ্রীমতী হেলেন এফ. হার্টিংটনের ১৪ই 
অক্টোবরের (১৮৯৬ ) পত্রে জান যায় £ “আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনি 
জানিয়! আনন্দিত হইবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের বিবিধ শাস্তিময় 
ফল সর্বদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার প্রভাব যেন স্ুর্যকিরণসদূশ__-এত নীরব, 
অথচ এত শক্তিশালী ও নুদুরপ্রসারী ! আমরা পাশ্চাত্যবাসীর! চিরস্তন অভ্যাস 
ও শিক্ষার দোষে যদিও বিপরীত মতই পোষণ করিয়া থাকি। তথাপি একজন 
প্রাচ্যবাসী কি করিয়া! পাশ্চাত্যের উপর এমন স্থায়ী গ্রভাব বিস্তার করিলেন, 
ইহা চিরকালই এক বিল্ময়ের বিষয় হুইয়! থাকিবে ।*"'সাময়িক কুতৃহলোদ্দীপক 
বিষয়গুলি যেরপ শববহল আলোড়ন স্থষ্টি করে, আমাদের আগ্রহ সে জাতীয় 
নহে। ইহা পূর্বে যেরূপ ছিল, আজ ততোধিক গভীরতর ও প্রবলতর এবং 
স্বামীজীর সকল শিশ্তই যে যেমন স্থযোগ পায় তদহুসারে তাহার বার্তা গ্রচারের 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে- কেহ হয়তো পরিবারের শাস্ত পরিবেশমধ্যে নীরবে, 
অপরের! তা'পেক্ষা প্রকাশ্তভাবে-যে যেমন পারে। অধিকস্ত মানবের নীরব 
প্রভাবের পরিমাপ আজ পর্যস্ত কেহ করিতে পারিয়াছে কি? এমন কি এধানে 
( জক্রিয়াতে ) স্বামীজীর কর্মক্ষেত্র হইতে সহশ্র মাইল বা! ততোধিক দরে বসিয়। 
আমি অপরের মৃখে তাহার নাম শুনিতে পাই ।"*"আমি আশ! করি, অদূর 
ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কের ন্যায় এখানেও বেদাস্ত সুপরিচিত হইয়! যাইবে""'ছ্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের সকলের এমন প্রীতি অর্জন করিয়াছেন যে, তিনি আমাদের 
নিকট ফিরিয়া আস্মুন, এই কথা! আমরা ন! ভাবিয়া! পারি না। স্বামীজী নিজে 


৩২৬ হগনায়ক বিবেকানন্দ 


যেমন স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে বলিতেন, “তাহার কেবল উপস্থিতিতেই পাপী অপাপী 
সকলে আশীর্বাদ লাভ করিত”, তেমনি ছিল স্বামীজীরও জীবন আমাদের 
কাছে। কারণ তিনি আমাদিগকে মহত্তর জীবনযাপন করিতে ও সকলের প্রাতি 
ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে উদ্ধদ্ধ করিতেন ।» 

আমেরিকা ও ইংলগ্ডে কাধের সুব্যবস্থা হইয়াছে দ্বেখিঘ্থা স্বামীজীর মন 
অক্টোবর মাস হইতেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের সক্রিয় চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছিল 
এবং পত্রে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে তিনি এই অভিপ্রা্া ব্যক্ত 
করিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে ন্বল্লটি প্রাসঙ্গিকভাবেই উখ্থিত হইত, 
তখনও উহ! নিশ্চিতরূপ ধারণ করে নাই। অক্টোবর হইতে কিছুদিন এইভাবেই 
কাটিল। তারপর নভেম্বর মাসে একদিন ক্লাসের কাজ শেষ হুইয়! গেলে তিনি 
শরীযৃক্ত সেভিয়ারকে একান্তে ডাকিয়া অকন্মাৎ বলিলেন, তিনি যেন স্বামীজী, 
গুডউইন ও সেভিয়ারদের উভয়ের জন্য মোট চারিধানি টিকেট কিনিয়া ফেলেন। 
গুভভইন ইংলও হইতে বরাবর জাহাজে ঘাইবেন) কিন্তু সমুক্রযাত্রা কমাইবার 
জগ্থা স্বামীজী সেভিয়ারদের সহিত স্থলপথে ইওরোপের মধ্য দিয়া নেপল্স পর্যস্ত 
ট্রেনে াইবেন, ও নেপল্স-এ জাহাজ ধরিবেন। এই সুযোগে ইওরোপেরও 
খানিকটা দেখা হইয়া! যাইবে । ঘোষণাটি আকম্মিক হইলেও শ্রীৃক্তা সেভিয়ার 
খুব আশ্চর্য হইলেন না । তিনি পুর্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, স্বামীজীর 
বদেশ- প্রত্যাবর্তনের দিন খুব দূরবর্তী নহে এবং স্থির করিয়াছিলেন, যেদিন 
স্বামীজীর স্বল্প স্থির হইয়া ষাইবে সেদ্দিন তিনিও শ্রীযুক্ত সেভিয়ারের সহিত 
ভারতাত্র! করিবেন ও সেখানে বানপগ্রস্থ অবলম্বনে বাকি জীবন কাটাইবেন। 
স্বামীজীর ১৬ই ডিসেম্বর লগ্ুন ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া সেভিয়ার- 
দম্পতি অনতিবিলম্বে সকলের জন্য নর্থ জার্মান লয়েড কোম্পানীর একখানি নব- 
নিয়িত জাহাজের টিকেট ক্রয় করিলেন? এ জাহাজে ৩*শে ডিসেম্বর নেপল্স 
হইতে কলম্বো যাইবার কথা ছিল। কিন্তুন্তন জাহাজ কোন কারণে নির্দিষ্ট 
দিনে যাত্রা করিতে না পারায়, এ কোম্পানীর পপ্রিব্স রিজেন্ট লিওপোল্ড' 
নামক অপর এক জাহাজে তাহাদের স্থান করিয়া দেওয়া হয়। স্বামীজী তখন 
ভারতীয় কাজের জন্য উদ্পগ্রীব | শ্রীহুক্ত সেভিয়ারের সহিত তিনি কত পরিকল্পনা” 
বিষয়েই না আলোচনা করিতেন। সে উৎসাহে মাতিয়া ভাবী-বানপ্রস্থ 
জীবনের প্রস্ততি-হিসাবে সেভিয়ার ও তাহার স্ত্রী ইংলগ্ডের অস্থাবর-সম্পর্তি-+ 


লগ্নে বিদায়ের সুখে ৩২৭ 


অলঙ্কার, গৃহসামগ্রী, চিত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া! অর্থসংগ্রহ করিলেন। বাড়িরও 
ব্যবস্থা করিয়া বিদায়ের দিন গুণিতে লাগিলেন। শ্রীমতী মূলারও তাহার 
পরিচারিকা কুমারী বেল-এর সহিত কিছুদিন পরে স্বামীজীর অন্গমন করিবার 
জন্য প্রস্তত হইতে থাকিলেন। স্বামীজী ভারতের পুনরত্যুখানের জন্ত যে 
কার্ধধারা রচনা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে নারী-সমাজের একটা! বিশেষ স্থান 
ছিল। কলিকাতা, মাত্রা ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তিনি 
একদিকে যেমন ভারতীয় ও বিদেশীয় কার্ধের জন্য যৃবকর্দিগকে প্রস্তত করিতে 
উদ্যত ছিলেন, অপর দিকে তেমনি জাতীয় ধারায় আদর্শ স্ত্রী, মাতা এবং ব্রদ্ধ- 
চারিণীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন গঠনের কথা ভাবিতেছিলেন। শ্রীমতী মূলার 
এই ভাবটি র্বাস্তকরণে গ্রহণপূর্বক স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে অর্থসাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বামীজী মনে মনে ইহাও ভাবিয়া! রাখিয়াছিলেন যে, 
যথাকালে তিনি মার্গারেট নোবলকেও ভারতে আনিয়া তাহার হস্তে নারী- 
বিষ্ালয়ের ভার অর্পণ করিবেন । 


এদিকে শ্রীযুক্তা ওলি বুলও স্বামীজীর স্বদেশযাত্রার সংবাদ তাহারই পত্রে 
জানিতে পারিলেন এবং প্রত্যুত্তরে জানাইয়া রাখিলেন যে, ভারতীয় কাজের 
জন্য, বিশেষতঃ কলিকাতায় স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দিতে 
প্রস্তুত আছেন । কিন্ত স্বামীজী ভারতীয় অবস্থা, লোকবল ও নিজের সামর্থ্য 
বৃঝিয়াই চলিতে চাহিতেন ; তাই ভারতঘাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বে শ্রীযুক্ত বূলকে 
লিখিলেন যে, তিনি তাহার প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞ হইলেও তখনই অর্থ গ্রহণ 
করিতে অসমর্থ। তিনি কার্ধের ভাবী রূপ ও সম্ভাবন! বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া 
প্রথমেই আপনাকে অর্থভারে নিপীড়িত করিতে চাহেন না। অবশ্ঠ এই অর্থ 
তিনি পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহা দ্বারাই বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল । 
স্বামীজী বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তবু এইরূপ বিবিধ 
অনুকূল অবস্থা হইতে কার্যসাফল্যের অনেকটা পূর্বাভাস পাইয়া তাহার মন 
নিশ্চয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল । 

লণগ্ডনের ছাত্রছাত্রীবৃুন্দ যখন বৃঝিলেন, তাহাদের ধর্মজীবনের পরিচালক 
স্বামী বিবেকানন্দ ডিসেম্বরের মধ্যভাগে চলিয়া যাইবেন, তখন তাহাদের মন 
অতীব বিষ, হইল । স্থির হইল যে, তাহার সম্মানার্থ এক বিদায়-সংবর্ধনার 
আয্বোজন হইবে । এই কার্ধে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন হ্বামীজীর একনি ভক্ত ও 


৩২৮ গনায়ক বিবেকানন্দ 


অদম্য উৎসাহী কর্মী শ্রীযৃক্ত ই. টি. স্টার্ডি। গুভউইনের সাহায্যে তিনি বিদায় 
সম্ভাষণটি রচনা করিলেন এবং ম্বামীজীর সকল ভক্ত ও বন্ধুদের নিকট নিমন্ত্রণ- 
পত্র পাঠাইলেন। স্বামীজীর বিদায়ের পূর্ববর্তী রবিবারে ১৩ই ডিসেম্বর পিকা 
ডিলিতে অবস্থিত “রয়েল সোসাইটি অব পেইণ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'-এর 
ভবনে ষখন বিদ্ায়সভা বিল, তখন শহর ও শহরতলী হইতে এত লোকসমাগম 
হুইল যে, সকলের পক্ষে স্থানসন্কুলান অসম্ভব ছিল। ম্বামী অভ্দোনন্দও সে 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর মন সেদিন ভারাক্রাস্ত ছিল এবং তিনি 
যখন ধীরপদক্ষেপে বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করিলেন তখন চারিপাঁশের 

যেন জানাইয়া দিল, ন্বামীজী ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে প্রেমের বন্ধন কত 'দৃঢ় ও 
এঁকাস্তিক। শ্রীযুক্ত এরিক হামণ্ড লিখিয়াছেন : 

“সেদিন লণ্ডনের রবিবার- দৌকানপাটের দ্বার রুদ্ধ, বাবসা-বাণিজ্য বন্ধ 
এবং মহানগরের রাজপথসমূহ ষানচলাচলের বাহুল্যবশতঃ যেমন শব্দমৃখর থাকে, 
আজ অন্ততঃ কিন্ৎক্ষণের জন্য তাহা মন্দীভূত। লগুনবাসীর! রবিবাসরীয় 
আচ্ছাদনে ভূষিত ও তাহাদের চলন-বলনে একটা রবিবারের উপযৃক্ত বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
ছাপ রহিয়াছে । বৃদ্ধ, ভত্র ও প্রায় নীরব ব্যক্তিগণ গির্জ। ও ভজনাগার 
অভিমুখে চলিয়াছে। যেম্বামীজীর অভ্যুদয় তাহার বন্ধুবর্গের হদয়ে এক গভীর 
রেখাপাত করিয়াছিল, আজ অপরাহ্ে তাহাকে বিদায় দেওয়া! হইবে । যে হলে 
তাহাকে বিদায় দেওয়া হইবে, উহা! চিত্রকরদিগের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল 
এবং উহার প্রাচীরে বহু চিত্র শোভা! পাইতেছিল | ইংলগ্ডের রাজধানীর যে 
মঞ্চ হইতে স্বামীজী ইংরেজদিগের প্রতি শেষবাণী উচ্চারণ করিবেন, উহা 
নানাবিধ পত্রপুণ্পে সুসজ্জিত ছিল | সমাজের বহু প্রকারের ও বহু শ্রেণীর লোক 
পরেখানে ' সমধেত হইয়াছিল ; কিন্ত সব কয়টি মনে একটিমাত্র বাসনা 
জাগিতেছিল--তাহারা আর একবার তাহাকে দেখিতে চায়, তাহার কথা 
শুনিতে চায়, এমন কি সম্ভব হইলে একবার তীহার পবিত্র বসন স্পর্শ করিতে 
চায়। মধ্চোপরি নির্দিষ্ট সময়ে গায়ক ও বাদকগণ স্ুিষ্ট স্থুরলহরী তৃলিতেছিল ; 
স্বামীজী যে শ্রদ্ধা ও গ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপে নরনারীরা 
বক্তৃতা করিতেছিল ; সেসব গুনিয়! মধ্যে মধ্যে এবং বক্তৃতাগুলির শেষে তুমুল 
হর্ষধ্বনি উঠিতেছিল 7; অনেকে ছিল নীরব ও বিমর্ষ-ভারাক্রাস্ত-হৃদয় ) অনেকের 
নয়ন অশ্রসিক্ত ছিল ; অস্তরের অন্ধকার ও বিষাঞ যেন বাহিরের মন্দালোক ও 


লগুনে বিদায়ের মুখে ৩২৯ 


শিরানন্দকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিল। একটি মাত্র বূপ, একটি মাত্র আকৃতি 
সে দুঃখের বিরুদ্ধে অভিযানে জয়মণ্ডিত হইল ? হরি্রাবর্ণের তৈলম্ষটিকতুল্য 
( আযান্বারের মতো! ) সমৃজ্জল বেশে বিভূষিত ম্বামীজী যেন স্ুর্বকিরণনিষ্িত 
একটি দবীপ্তিমান জীবন্ত শরযষ্ির ম্যায় জনতার মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। ঠিক 
বলছি, ঠিক বলছি*__তিনি বলিতে লাগিলেন_-“আবার আমাদের মিলন হবে, 
অবশ্যই হবে ।”» (ইংরেজী জীবনী, ৪৩৮ )। 

অধিবেশনের সভাপতি শ্রীহুক্ত ই. টি. স্টান্ডি স্বামীজীর করকমলে একখানি 
বিদায়-অভিভাষণ অর্পণ করিলেন। স্বামীজী খুবই বিচলিত হইয়া! আবেগভরে 
একটি প্রীতিপূর্ণ অথচ অধ্যাত্মভাবে সমৃদ্ধ বক্তৃতা দিলেন। তিনি দেখাইয়া 
দিলেন যে, এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি হয়। পরোমসাত্রাজ্যের শাস্তির 
স্থযোগ পাইয়া খ্রীষটধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল”-_তাহার এই কথার উপর নিবেদিতা 
লিখিয়াছেন, “তাহার কথার তাৎপর্য হয়তো এই ছিল ষে, এরূপ সময়ও আসিবে 
যখন ভারতীয় প্রচারকবর্গের এমন এক ম্থবিশাল দলকে পাশ্চাত্য দেশে দেখ। 
যাইবে যাহারা স্বামীজী যে ফসল অতি উত্তমরূপে প্রস্তত করিয়! গিয়াছেন তাহা 
কাটিয়া ঘরে তুলিতে ব্যস্ত থাকিবে এবং দ্বর ভবিষ্যতে কাটিবার জন্য নিজেরাও 
নৃতন ফসল প্রস্তত করিবে ।” আবার তাহার বিদায়মৃহূর্তে যত ম্মরণীয় কথা 
উচ্চারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হামণ্ডকে কধিত উক্ভিগুলি সর্বাধিক 
প্রাণস্পর্শা £ “আমার হয়তো এমনও মনে হইতে পারে যে, এই দেহ হুইতে মৃক্ত 
হওয়া- পরিত্যক্ত বস্ত্রের স্তায় ইহাকে ছু'ড়িয়া ফেলাই সমীচীন । কিন্ত যতদিন 
মানবজাতির সকলে সর্বোত্বম সত্যকে জানিতে না পারিবে, ততদিন আমি কখনও 
প্রচারকার্য ব সাহায্যবিতরণ হইতে বিরত হইব না” (এ,৪৩৯)। কার্ধত:ও 
দেখা যাইতেছে, যদিও তিনি স্থুলদেহে নাই, তথাপি তাহার প্রাণপ্রদ বাণী 
অনুশীলনপূর্বক এবং তাহার সহিত অলৌকিক আত্মীয়তা স্থাপনপূর্বক কত শত 
লোক বর্তমান যুগেও আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথে ভ্রুত অগ্রসর হইভেছে-- 
স্বামীজী এখনও ক্পাবিতরণে মৃক্তহস্ত ! ইহাই ছিল প্রকৃতপক্ষে লণ্ডনে তাহার 
শেষ ভাষণ, কেনন1 ষদিও শেষবারে আমেরিকায় যাইবার পথে তিনি (১৮৯৯) 
পুনর্বার & দ্বেশে পদ্দার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেবারে জনসাধারণের সমক্ষে 
ধর্মপ্রচারক হিসাবে উপস্থিত হন নাই। 

লঙ্খনে শ্বামীজীর শেষ সাধারণ বন্ৃতার বিষয় ছিল “অধৈত বেদান্ত' ও 
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তারিখ ছিল ১ই ডিসেম্বর । এই ভাষণ, ইংলণ্ডে স্বামীজীর সাফল্য এবং ১৩ই 
ডিসেম্বরের বিদায়-অভিনন্বন জন্বদ্ধে জনৈক স্ুলেখকের লেখনীমুখে “ইগ্ডিয়ান 
মিরর" পত্রিকায় এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হয় ; “১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১*ই ডিসেম্বর 
«অদ্বৈত দর্শন” বিষয়ে স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা যখন প্রদত্ত হয়, তখন কক্ষটি 
শ্রোতৃপরিপূর্ণ ছিল, আর তাহারা এই শেষ বক্তৃতাটি হইতে যাহাতে বঞ্চিত না 
হয়, সেজন্য বিশেষ উদগ্রীব ছিল। লগুনে স্বামীজী যেসব বক্তৃত৷ দিয়াছিলেন, 
তাহা শুনিতে শ্রোতারা যেরূপ নিয়মিতভাবে আসিত তাহা হইতেই প্রমাধূ হয় 
যে, সম্প্রতি যে বেদাস্তব্যাখ্যা হইয়া গেল উহার প্রতি তাহাদের মনোদ্বোগ 
কিরূপ নিবিড়ভাবে আরুষ্ট হইয়াছিল | সে ব্যাখ্যা এমন এক ব্যক্তির মুখনিঃম্যত 
ছিল ধাহার ব্যক্তিত্ব অনেকের আস্তরিক শ্রদ্ধা এবং অপর অনেকের ভালবাস! 
আকর্ষণ করিয়াছিল, আর সে ব্যাখ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্র ছিল শুধূ পাশ্চাত্য দেশই 
নহে, প্রত্যুত যে প্রাচ্যদেশে উহ্থা প্রথম উপস্থাপিত হুইয়াছিল সে দেশও বটে। 
এই উদ্দার ও ক্মুবিবেচনাপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে বিভিন্ন মতবাদী জনসমাষইি, এমন কি 
চার্চ অব ইংলগ্ডের বহু ধর্মযাজক আকুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারা সমবেতভাবে 
স্বামীজীর উপদেশাবলীকে যথাসম্ভব সুদ্বরপ্রসারিত করিতে কৃতসন্কল্প হইয়াছেন । 

"কোন গভীর আধ্যাত্মিক বার্তাই প্রথমে ক্রুতসঞ্চারী হয় না; অবস্থ 
বিবেকবান ও উদ্যমশীল একদল অন্ুবাদকের প্রধত্বে প্রাচ্য চিন্তা ক্রমে অধিকাধিক 
স্থপরিচিত হুইতেছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সদৃশ আচার্ষের অভ্যুদয়ে 
পুত্তকনিহছিত সে বিদ্যা প্রাণলাভ করে এবং উহার অসামপ্জন্য দূরীভূত হয় । 
বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, সংস্কৃতিসম্পর ও বিদ্বান বলিয়! 
ধাহারা নিশ্চিতরূপে স্বীরূত হন, তাহাদের মধ্যে যাহার! ন্বামীজীর বক্তৃতাবলী 
শ্রবণ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি আজ এই দিকে প্রথম 
আকৃষ্ট হইয়াছে যে, ভারতে সার্বভৌম চিত্ত! ও জ্ঞানের এমন এক বিরাট রত্বকোষ 
আছে, বাহ ভারত যৃগয্গান্তর ধরিয়। বিশ্বের সেবার্থ তত্বাবধায়করূপে অংরক্ষণ 
করিয়া আসিতেছে ।"*ম্বামী বিবেকানন্দের কার্ধকে যদি আধুনিক মিশনরীদের 
কার্ধের সহিত তুলনা করা হয়, তবে বলিতে হইবে, অধিকাংশ মিশনরীঘের 
সহিত তাহার এই পার্থক্য যে, তাহার কার্ধের দ্বারা কোন তিক্ততার স্া্টি হয় 
নাই, একটি স্থলেও বিদ্বেষ ব! সাম্প্রদ্দায়িকত1 সঞ্জাত হয় নাই । ইহার কারণ 
যেমন 'সতি সরল, ইহার শক্তিও তেমনি প্রবল । ম্বামীজী কোন সম্প্রদ্দায়ের 
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পক্ষপাতী নহেন-_তিনি ধর্মমাত্রের উদ্বোধক, কোন বিশেষ ধর্মের নহে । ধর্মের 
বিরাট ক্ষেত্রে ধাহারা মতবিশেষের পক্ষাবলম্বী তাহারাও তাহার সহিত বিরোধের 
কারণ খুঁজিয়া পাইবেন না।"."বিদ্বায় অধিবেশনে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে সামরিক ও অসামরিক বিভাগত্বয়ের এমন অনেক প্রাচীন রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন, ধাহারা ভারতে জীবনের বহু বৎসর কাটাইয্নাছেন এবং 
ধাহাদের সম্বন্ধে একথা] বল। চলে ন1 ষে, তাহারা ভাবাতিশধ্যবশতঃ এমন এক 
বিশেষ প্রবক্তার প্রতি, এমন এক দার্শনিক মতাভিম্বথে বা এমন এক জাতির 
দিকে ঝু'কিয়। পড়িয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ ।” 

লগ্নে স্বামীজীর সাফল্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র 
পাল ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৯ তারিখের “ইওিয়ান মিরর” পত্রিকায় এইরূপ তথ্য 
প্রকাশ করেন £ “ভারতীয় কেহ কেহ মনে করেন, স্বামীজীর বর্তৃতাবলীর দ্বারা 
ইংলগ্ডে অতি সামান্য সুফলই অজিত হইয়াছে এবং তাহার বন্ধু ও গুণগ্রাহিবৃদ্দ 
তাহার কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখেন। কিন্তু আমি এখানে আসিয়। 
দেখিলাম, তিনি সর্বত্র এক লক্ষণীক্স প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন । ইংলগ্ডের বহু 
অংশে আমি এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি ধাহার! বিবেকানন্দের প্রতি গভীর 
সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন । যদিও আমি তাহার জম্প্রদায়তুক্ত নহি এবং 
ইহাঁও ঠিক যে, তাহার সহিত আমার মতভেদ আছে, তথাপি আমি বলিতে 
বাধ্য যে, বিবেকানন্দ এধানে অনেকের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন এবং তাহার্দের 
চিত্তের বিস্তারসাধন করিয়াছেন । তাহার শিক্ষাপ্রভাবে এখন এদেশীয় অধিকাংশ 
ব্যক্তি দৃঢভাবে বিশ্বাস করেন ষে, প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রাশির মধ্যে অত্যাশ্চর্য 
আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ নিহিত রহিয়াছে । তিনি যে শুধু এই ভাবটিই প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ইংলও্ড ও ভারতের মধ্যে একটি স্ুবর্ণস্থত্র সংস্থাপ- 
নেও কৃতকার্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হাউই প্রণীত “দি ডেড পুলপিট” (খ্রীধর্মের 
অবসান) হইতে “বিবেকানন্দের মতবাদ” সন্বদ্ধে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়াছি, তাহা! 
হইতেই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, বিবেকানন্দের মতসমূহের প্রচারের কলে 
অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম বর্জন করিয়াছেন । আবার এদেশে তাহার কার্য কত গভীর ও 
ুবিদ্বৃত তাহ! নিম়োক্ত ঘটনা হইতে সহজেই অনুভূত হুইবে। কাল সদ্ধ্যায় 
আমি লগ্ুনের দক্ষিণাংশে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। 
রাস্তা! ভুলিয়া আমি এক মোড়ে ঈাড়াইয়! এদিক ওদিক তাকাইয় ভাবিতেছিলাষ 
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কোন পথে যাই। এমন সময় একটি মহিলা! একটি বালকের সহিত আমার 
দিকে অগ্রসর হইলেন,*""মনে হইল তিনি বোধ হয় আমাকে পথ দেখাইয়া দিতে 
চান। তিনি গুধাইলেন, আমি আপনার সাহাষ্য করতে পারি কি ?...তিনি 
আমাকে পথ দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, “কোন কোন খবরের কাগজ পড়ে 
আমি জেনেছিলাম যে আপনি লগ্ডনে আসছেন ।১ প্রথম দর্শনেই আমি আমার 
ছেলেকে বললাম, “& দেখ স্বামী বিবেকানন্দ দাড়িয়ে 1” আমায় তখন তাড়া 
তাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে ; স্থুতরাং আমি বিবেকানন্দ নই একথা বৃবাইবার্‌ সময় 
ছিল না, আমাকে ক্রুতপদক্ষেপে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, 
ভত্রমহিলাটি বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত ন1 হইয়াও তাঁহার প্রতি এতধানি 
শ্রদ্ধা পোষণ করেন দেখিক্স! আমি বিম্মিত হইয়াছিলাম। এই উপভোগ্য ঘটনায় 
আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম ও বৃঝিয়াছিলাম, আমি যে গেরুয়া পাগড়ি 
পরিয়্াছিলাম, উহ্াই আমাকে ঈদৃশ সম্মানের ভাগী করিয়াছিল। এই ঘটনা 
ছাড়াও আমি এখানে এমন অনেক শিক্ষিত ইংরেজ ভন্রলোক দেখিয়াছি, 
ধাহারা ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন এবং ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ব 
সম্বন্ধে কোন কিছু বলিলে আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়। থাকেন ।” 

১৬ই ডিসেম্বর ত্বামীজী সেভিয়ার-দম্পতির সহিত লগ্ন ত্যাগ করিয়া 
ফরাসী দেশে চলিলেন; গুডউঃন কিন্তু সাগ্ভাম্পটন-এ জাহাজ ধরিলেন ; 
তিনি নেপল্স-এ স্বামীজীদের সহিত মিলিত হইবেন। লগুন রেল স্টেশনে বহু 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া ম্বামীজী প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন। বন্ধুদের 
মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমেরিকাস্থ জনৈক ভক্তকে 
লিখিত স্টাির একখানি পত্র হইতে জানা যায়ঃ পস্বামী বিবেকানন্দ আজ 
চলিয়া গেলেন ।:..“রয়েল ইনষ্টিটিউট অব পেইশ্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স'-এর 
চিন্রভবনে তাহাকে এক জমকালে। বিদায়-অভিনন্দন দেওয়। হয়। প্রায় পাচ 
শত ব্যক্তি উপস্থিত. ছিলেন ; এতহ্যতীত আরও অনেক বন্ধু তখন লগুনের 


১। ভারতীয় রাজগ্বর্গ যখন দরবারে যোগ দিবার জন্ত লগ্ডনে গিয়াছিলেন, তথন তাহাদের 
কেহ কেহ স্বামীজীকেও যাইতে অনুয়োধ করিয়াছিলেন । চ্টার্ডিও এজন আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। 
তখন হয়তে! ডাহার যাওয়ার সম্ভাবনার কথ! খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল ; কিন্ত ্বামীজী এ 
সময়ে যাইতে পারেন নাই । ("বাণী ও রচনা, ৭1৩৩৭, ৭1৩৮৮ ) 


লগ্ডনে বিদ্াদ্বের মুখে ৩৩৩ 


বাহিরে ছিলেন। তাহার প্রভাব অনেক হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে । 
আমরা তাহার কাজ পুরাদমে চালাইয়1 যাইতেছি। তাহার এক গুরুভাই 
আমাকে সাহায্য করিবেন; ইনি বেশ অমায়িক, লোকপ্রিয় ও বৈরাগ্যবান 
যুবক ।***আপনার অন্থমান ঠিকই হইয়াছে। এই জন্মে আমি যত বন্ধু ও 
উপদেষ্টা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ; অতএব 
ইহাকে হারাইয়৷ আমার হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত । সম্প্রতি এমন সৌভাগ্যের 
অধিকার লাভের জন্য আমি অতীতে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ পুণ্য অর্জন করিয়া- 
ছিলাম । আমি সারা জীবন যাহার আকাজ্জা করিতেছিলাম, ন্বামীজীর মধ্যে 
তাহাই পাইয়াছি।” 

স্বামীজীও ইংলগুবাসীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও গ্রীতি লইয়াই স্বদেশাভিম্থখে 
চলিলেন। ২৮শে নভেম্বরের এক পত্রে তিনি হেল-ভগিনীপিগকে জানাইয়া- 
ছিলেন, «ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন 
হয়েছে । এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভূ কেন তাদের 
অধিক রুপা করেছেন । তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের 
অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ-__কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র 
রয়েছে৷ এঁটে ভেঙ্গে দিতে পারলেই হ'ল-_বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে 
পাবে।”» ভারতে পৌছিয়াও তিনি এই কথাগুলি আরও পরিষার ভাষায় 
বলিয়াছিলেন ; “ইংরেজ জাতির প্রতি আমা অপেক্ষা অধিকতর ঘ্বণা পোষণ 
করিয়া কেহই কখন ইংলণ্ডে পদার্পণ করে নাই ; এই সভামঞ্জে যেসকল ইংরেজ 
বন্ধু রহিম্াছেন, তাহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্ত যত আমি তাহাদের 
সহিত বাস করিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম, ব্রিটিশজাতির জীবনবন্ত্ 
কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই এ জাতির হৃৎস্পন্দন কোথায় হইতেছে 
বৃঝিতে লাগিলাম, ততই তাহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। আর হে ভ্রাতৃ- 
গণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরেজজাতিকে এখন আমা 
অপেক্ষা বেশী ভালবাসেন ।.*.আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার 
প্রচারকার্ধ অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয় দৃঢ় অধ্যবসায়শীল 
ইংরেজজাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়! দেওয়া হয়-- 
তাহার মন্তিষের খুলি যদিও অন্য জাতি অপেক্ষা স্থলতর, সহজে কোন ভাব 
চুকিতে চায় না, কিন্ত যদি অধ্যবসায় সহকারে তাহাদের মস্তিষ্কে কোন ভাব 


৩৩৪ যৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


প্রযেশ কয়াইয়া দেওয়া যায়--উহা তাহাদের মস্তিষ্কে থাকিয়াই যাঁয়। কখনও 
বাহির হয় না, আর এ জাতির অসীম কার্ধকরী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব 
হইতে অঙ্কুর উদগত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে,...এই জাতির কল্পনা" 
শক্তি অল্প, কার্ধকরী শক্তি অগাধ।*'ইংরেজ বীরের জাতি, প্ররুত ক্ষত্রিয়, 
তাহাদের শিক্ষাই প্রক্কত ভাব গোপন কর11,*কিন্ত এই বীরত্বের পিছনে, এই 
কত্রনুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরেজ হায়ের ভাবধারার গভীর উৎস ৃধাযিত। 
যদি আপনি একবার মেখানে পৌছিতে পারেন, যদি ইংরেজের সহিত আপনার 
একবার ঘনিষ্ঠতা হয়, যদ তাহার সহিত মিশেন, যি একবার আপনার নিকট 
তাহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরবন্ধু, তবে 
তিনি আপনার চিরদান। এইজন্য আমার মতে অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা ইল 
আমার প্রচার কার্য অধিকতর সস্তোষজনক হইয়াছে।” (“বাণী ও রচনা) 
৫1২৯৬-৮) 

সত্যই স্বামীজী ইংলগুবাসীঘের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং 
তাহাদিগকে ভালবাসিয়! গ্রাচ্য-্পাশ্চাত্যের বাস্তব মিলনের পথ সুগম ও 
নৃবিস্তৃত করিয়াছিলেন। | 


স্বদেশের পথে 


স্বামীজী ন্বদেশাভিমুখে চলিলেন, লগ্ন ক্রমেই দ্বরে সরিয়া গেল । তিনি 
তধন এই ভাবিয়া আনন্দে ভরপুর যে, তিনি এক গুরু দায়িত্ব হইতে মৃক্ত_ 
প্রতীচ্য ভূখণ্ডের কার্ঘভার উপযুক্ত ব্যক্তিদের স্বদ্ধে অলিত হইয়াছে, এখন উহ! 
আপন শক্তিতে সুষ্ঠ পরিচালিত হইবে । অতপর ভারত তাহার চিত্ত অধিকার 
করিল। সেভিয়ার-দম্পতিকে তিনি বলিলেন, "এখন আমার শুধু একটি মাত্র 
চিন্তার বিষয় আছে--আর সে হ'ল ভারত। আমি তাকিয়ে আছি ভারতের 
অতিমুখে__শুধু ভারতের দিকে” ইংলগ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে এক ইংরেজ বন্ধ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বিলাসপূর্ণ এই্বশালী ও শক্তিমান পাশ্চাত্য দেশে চার 
বছর ব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এখন আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে 
কেমন লাগবে ?” ইহার উত্তরে তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহা খুবই স্বদয়গ্রাহী, 
“দেশ ছেড়ে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম ; এখন ভারতের প্রতি 
ধুলিকণ! পর্বস্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু পর্বস্ত পবিত্র; ভারত এখন 
পুণ্যভূমি-_তীর্ঘক্ষেত্র |” 

ডোভার, ক্যালে ও মণ্ট সেনিসের পথে স্বামীজী সশিষ্ঠ ইটালির দিকে 
অগ্রসর হইলেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাফল্য এবং ভারতে ভাবী তুমুল 
আন্দোলনের আশায় তাহার মন তখন উংফুল্প। কাজেই ট্রেনে দীর্ঘপঘ চল! 
তাহার পক্ষে সাধারণতঃ: ক্রেশগ্রদ হইলেও গল্পগুজবে সময় যেন কোন দিকে 
কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইতিহাসের ঘটনাবলী ছিল তাহার নখদপণে-_ চলিতে 
চলিতে ইওরোপের কত কথাই তিনি শিত্তথয়কে গুনাইতে লাগিলেন। আর 
ভারত-ন্বন্বীয় অপূর্ধ ভাবী কার্যধারাও মাঝে মাঝে তাহার চিত্তাকর্ষক বাগবিন্যাস 
সাহায্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল । প্রাকৃতিক সোন্দর্জও তাহাকে বিশেষ 
আকর্ষণ করিল এবং তিনি সরল বালকের ন্যায় সর্ববিষয়ে এক প্রাণঢাল। আনন্দে 
মাতিয়া গেলেন--যাহা! কিছু দেখেন, সবই সুন্দর ! অনুরাগী সঙ্গীরাও তাহার 
আনন সর্বতোভাবে যোগ দিলেন এবং তাহারাও হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনের 
উৎসাহ ও আকাঙ্জায় পূর্ণ হইয়া মনে মনে বহু প্রকার কল্পনার চিত্র আঁকিতে 
লাগিলেন। ট্রেন ফরাসী দেশ অতিক্রম করার পর আল্পস পর্বতমালা 
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ভেদ করিয়৷ মিলানে উপস্থিত হইল । ম্বামীজী শিষ্যদের সহিত নগরের স্থুপ্রসিদ্ধ 
ক্যাথিড্রেলের ( ভজনালয়ের ) নিকটবর্তাঁ এক হোটেলে আশ্রয় লইলেন, যাহাতে 
এ ভজনালয়ে সহজে যাতায়াত করিতে পারেন। ইটালিতে স্বামীজীর এই 
প্রথম পদাপণ। রোমক সভ্যতার কীতিচিহৃগুলি তিনি মনোযোগ সহকারে 
দেখিয়া তারিফ করিতে লাগিলেন। লিওনার্দো দা ভিন্সির অস্কিত “শেষ 
ভোজের' চিত্রধানি দর্শনে ন্বামীজী বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মিলান হইতে যে 
তুষারদৃশ্য দেখ! যায় তাহাও অতি সুন্দর | র 

মিলানের পর তাহারা পিসা নগরীতে উপস্থিত হইলেন । এখানে বিশৈষ 
দর্শনীয় লিনিং টাওয়ার ( হেলানো। স্তস্ত ), ক্যাথিড্রেল, ক্যাম্পো সাস্তো ও 
ব্যপ্টিষ্টি (গ্রীষটধর্মের দীক্ষান্থল )। লিনিং টাওয়ারটি ১৮৩ ফুট উচ্চ) ইছা 
অন্থান্ত স্তস্তের ন্যায় সোজা দণ্ডায়মান না থাকিয়া! একদিকে এমন ভাবে হেলিয়। 
আছে যে, অশ্বাদি পণ্ডও উহাতে অক্রেশে আরোহণ করিতে পারে । এখান 
হইতে দ্বরে আপেনাইন শৈলমালার সুন্দর দৃশ্ত চক্ষুগোচর হয়। মিলান ও 
পিসার শ্বেতমর্মর-নিম়িত স্থাপত্যশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; পিসার স্থাপত্যকার্ধে 
আবার শ্বেতমর্ষরের সহিত কৃষ্ণমর্মরেরও মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ম্বামীজী এই সমস্তই 
দর্শন করিলেন, এঁতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত স্থানগুলিও দেখিলেন ; অতঃপর 
ফ্লোরেন্দে উপনীত হইলেন । ফ্লোরেন্স চিত্রানুরাগীর তীর্থক্ষেত্র এবং এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলীর রঙ্ভূমি। স্বামীজী চিত্রশাল1 দেখিলেন, পার্কে ভ্রমণ করিলেন, 
এঁতিহাসিক ঘটনাঁগুলি আর একবার প্রত্যক্ষের সম্থথে দাড়াইয়া আলোচনা 
করিলেন এবং সর্বতোভাবে নগরের ভাবপ্রবাছের সহিত ষেন মিশিয়া! গেলেন । 
ফ্লোরেছ্দে দৈবক্রমে তিনি চিকাগোর শ্রীযুক্ত হেল ও তাহার পত্বীর সাক্ষাৎ 
পাইলেন । ইহছারাও ইওরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্ত স্বামীজী তখন 
& নগরেই উপস্থিত আছেন, ইহা! জানিতেন না। একটি পার্কে অশ্বযালে 
ভ্রমণকালে এই অপ্রত্যাশিত মিলনের ফলে সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন এবং 
কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া কাটাইলেন। ফ্লোরেব্সের মিনার্ভা হোটেল হইতে 
লিখিত ত্বামীজীর ২*শে ডিসেম্বরের পে জান যায়, তিনি সেখান হইতে যাত্রা 
করিয়া! ২১শে ডিলেম্বর রোম নগরে উপস্থিত হন। 

বিশ্ববিশ্রুত রো নগরীর সহিত মানবেতিহাসের কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই না 
বিজড়িত ! ট্রেন যখন ফ্লোরেব্স ছাড়িয়া! রোমের অভিমুখে ছুটিতে থাকিল, তখন 
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স্বামীজীর মন সে সব অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হইল । শ্রীযুক্ত লেগেটের বন্তা 
শ্রীমতী এলবা্ট। স্টাজিস তধন রোমে শ্রীমতী এডোয্ার্ডস-নায়ী এক সন্ত্রস্ত 
মহিলার গৃছে বাস করিতেছিলেন। এলবার্টার মাসী-ম! শ্রীমতী ম্যাকলাউড 
শ্রীমতী এভোয়ার্ডসের নামে পত্র লিখিয়। দিয়াছিলেন ; সুতরাং এখন এলবার্টা ও 
এডোয়ার্ডস উভয়েই স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়। তাহাকে রোমের কীব্তিকলাপ 
দেখাইতে লাগিলেন । স্বামীজী রোমে এক সপ্তাহ ছিলেন এবং প্রতিদিন নান! 
্ষ্টব্য বস্ত দর্শনে ব্যস্ত ছিলেন । ইহারই মধ্যে আবার তিনি দর্শন ও ইতিহাসের 
আলোচনায় মাতিয়1 উঠিতেন। এইস্থত্রে স্বামীজীর গভীর পাণগ্ডিত্য ও 
আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইয়া শ্রীমতী এডোয়ার্ডস তাহার অনুরাগী ভক্তে 
পরিণত হইলেন । দর্শন ও ইতিহাস ব্যতীত উদার মানবতা এবং বিশ্বজনীন 
সংস্কৃতির প্রতি স্বামীজীর স্বাভাবিক প্রবণতা! দ্রশনেও তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

রোমের প্রত্যেকটি জিনিসই ছিল প্রেরণাপ্রদ । সেণ্ট পিটারের গির্জার বৃহৎ 
চূড়ার নিয়ে, শ্রীষ্টশিত্যদিগের নামে উৎসগকৃত বেদীগুলির সম্থধে তিনি ধ্যান- 
ভূমিতে আর হইয়া! যেন প্রাচীন ঠিক সেই দ্িনগুলিকেই জীবস্তরূপে পাইলেন 
যখন সেন্ট পল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে নিরত ছিলেন এবং সেণ্ট পিটার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের 
নেতৃত্বে অধিরঢ় ছিলেন। গ্রীষ্টানদের উপাসনাপদ্ধতির সহিত স্বদেশের ভজন- 
পদ্ধতির সাদৃশ্য দর্শনে তিনি চমত্কৃত হইলেন। জঙ্গের একজন মহিলা যখন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পন্বামীজী, এইসব অনুষ্ঠানাদি কি আপনার ভীল লাগে?” 
তিনি উত্তর দিলেন, “সগুণ ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে নিজের সর্বোৎকৃষ্ট 
জিনিসগুলি তাকে দিতে হয়- গন্ধ, পুষ্প, ফল, রেশমবন্ত্র। ভগবানকে দেবার 
মতো অত্যুত্তম জিনিস কীই বা আছে?” কিন্ত বীশুপরষ্টের জন্মদিনে তিনি যখন 
সেপ্ট পিটার্স গির্জায় সেভিয়ার-দম্পতির সহিত অতি জাকজমকপূর্ণ “হাইমাস+-এ 
(ষীস্তর বিরাট ভোজোৎসবে ) যোগ দিয়াছিলেন, তখন একটু পরেই তিনি 
চঞ্চল হইয়! তাহাদের কানে কানে বলিয়াছিলেন, “এত সব জশাকজমক এবং 
চাকচিক্যপূর্ণ সমারোহ কিসের জন্য ? যে সম্প্রদায় এত বাহ্াড়ম্বর, ধৃমধাম ও 
অনুষ্ঠান নিয়ে পড়ে আছে, তারা কি করে সেই গরীব যীশুগ্রীষ্টের অনুগামী হতে 
পারে, ধার মাথা! গৌজবার ঠাই ছিল ন1? গ্রীষ্টজীবনে যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
আদর্শ মৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত এই এই্বর্ধপ্রীতির অসামঞ্জন্ত দেখিয়া 
স্বামীজী সেদিন মর্মাহত হইয়াছিলেন। 


২২ 
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স্বামীজীর আনন্দসম্পাদন ও তাহার মনকে গভীরচিস্তা হইতে মুক্তি দিবার 
জন্য শ্রীযুক্ত সেভিয়ার তাহাকে গাড়িতে চড়াইয়া শহর হইতে বহুদ্বরে লইয়! 
যাইতেন। চিরবিরাজমান প্রাচীন রোমের সেই দ্বরবর্তী রাজপথগুলি 
তাহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য অতীত রোম সআাটদের ইতিহাস ও পুরাতন 
কীতিকলাপের কথাও ভুলাইয় দ্দিত। শুধু সবটুকু মন ভুড়িয়া তখনও বিরাজমান 
থাকিত ষীশুখীষ্টেরই কথা_আকাশে বাতাসে তাহারই বাণী ধ্বনিত হইত। 
স্বামীজী তখন ধীগুরই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে যীশুর বাল্যজীবনের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের, কিংবা বৃদ্ধের উপদেশের সহিত “সার্মন অন দি 
মাউন্টে'র ( শৈলোপদেশের ) সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেন । 

শীতকালই রোমের সর্বোত্তম খতু, তাই ম্বামীজীর শরীর-মন তখন বেশ 
প্রফুল্ল ছিল | রোমে যাহা কিছু দর্শনীয় ছিল, সমস্তই তিনি সাগ্রহে দেখিলেন 
-সিজারদের প্রাসাদাীবলী, ফোরাম ( সম্মেলন-ক্ষেত্র ), ট্রোজান ত্তস্ত 
প্যালাটাইন পাহাড়, টেম্পল ভেস্টা, প্রাচীন রোমকদের সাধারণ শ্নানাগার, 
রোম-সম্রাট ভেসপিসিয়ানের বৃহৎ রঙ্গভূমি, টাইটাস-এর বিজয় তোরণ, ক্যাপি- 
টোলাইন পাহাড়, ভ্যাটিকানে পোপের প্রাসাদ ইত্যাদি অনেক কিছুই তিনি 
মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বীয় ম্বতি হইতে প্রত্যেকটি 
এঁতিহাসিক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়। সঙ্গীদিগকে বৃঝাইয়1 দিলেন । তাহারা তাহার 
এই অদ্ভুত এতিহাসিক জ্ঞান ও স্থতি দেখিয়া! অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন, 
“আশ্চর্য স্বামীজী ! আপনি দেখিতেছি রোমের প্রত্যেকটি পাথরের খবর রাখেন ।” 
স্বামীজীর মুখে তাহার! শুনিলেন, ৮১ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন- 
রূপে কেমন করিয়। টাইটাসের বিজয়তোরণ নিয়িত হইয়াছিল । ফোরাম এক- 
সময়ে বিরাট গৃহাদিতে সুশোভিত ছিল, কিন্ত এখন উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। 
স্বামীজীর দৃষ্টি এ সমস্তের মধ্যে ট্রাজানের স্তম্ভের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইল । 
্তস্তটি ১১৭ ফুট উচ্চ এবং উহার গাত্রে ছুই সহশ্রাধিক মনুম্তমৃতি খোদিত। 
্ীষ্টজন্মের তারিখে দিবাভাগে তাহার! "ন্তাণ্টাম্যারিয়া ভি আরা কোয়েলিঃ 
গির্জার সন্থুখবর্তী মেল! দেখিতে গেলেন। ইহার সহিত ভারতীয় মেলার সাদৃশ্য 
দর্শনে স্বামীজী বেশ আমোদিত হইয়াছিলেন। 

ক্রমে রোম দর্শন শেষ হইল । প্রতীচ্য সভ্যতার প্রাচীন লীলাকেন্দ্র রোম 
দেখিবার সাধ স্বামীজী বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিতেন; আজ সে 


শের পথে ৩৩৪ 


অভিলাষ পূর্ণ হইল । সঙ্গে অঙ্গে কল্পনার রোমের সহিত বাস্তবের পার্থক্য তাহার 
অজ্ঞাত থাকিল না। ইতিহাসই তাহাকে জানাইয়! দিল, কেমন করিয়া রোম 
সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইল, আর কেমন করিয়া উদার খ্রীষটধর্ম পুরোহিতকুল- 
পরিচালিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে পরিণত হইল। ইহলৌকিক রাজশক্তি ও 
ধর্মসম্প্রদ্দায়ের উত্খান-পতনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি নেপল্স-এর পথে 
চলিলেন। নেপল্স বন্দর হইতে জাহাজে উঠিবার কথা ; কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে 
দেরি আছে। অতএব এই অবকাশে তাহারা শহর দেখিয়া লইলেন। একদিন 
তাহার। বিস্বিয়স আগ্নেয়গিরি দেখিতে গেলেন এবং বিশেষভাবে নিগিত এক 
রেলপথ অবলম্বনে পর্বতের শীর্ধদেশে আরোহণ করিলেন । ঠিক তখনই আগ্নেয়- 
গিরি হইতে কিছু প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহারা উহাও দেখিতে পাইলেন। 
আর একদিন আগ্নেয়গিরি হইতে উদগত লাভা-স্তরের নিম্নে প্রোথিত পম্পাই 
নগরী দর্শনে ব্যয়িত হইল । লাভা অপসারণের ফলে তখন নগরের কিয়দ্বংশ 
লোকচক্ষুগোচর হইয়াছে । এত বৎসর পরেও এরূপ একটি গৃহের প্রাচীরচিতর, 
ফোয়ারা, প্রস্তরমৃ্তি ঠিক পূর্ববৎ অবস্থান করিতেছে দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ 
বিশ্মিত হইলেন । তত্রত্য অনেক ধর্মপ্রতীকের সহিত পুরীর মন্দিরগাত্রে খোদিত 
মৃ্তিগুলির সাদৃশ্যদর্শনেও তিনি চমত্কৃত হইলেন। এতদ্যতীত তাহারা স্থানীয় 
যাদুঘর ও মত্ম্তশালাও দেখিলেন । 

নেপল্স হুইতে তাহাদের জাহাজ “প্রিন্স রিজেপ্ট লিওপোল্ড' ভূমধ্যসাগর 
অতিক্রমপূর্বক ্ুয়েজের পথে সিংহল যাইবার জন্য ৩*শে ভিসেম্বর নোঙর 
তুলিল। উহা! ১৫ই জান্থআরি কলম্বে! পৌছিবার কথা । ভূমধ্যসাগর অতিক্রম- 
কালে ম্বামীজীর বেশ কষ্ট হইয়াছিল, ইহা! মেরীকে লিখিত তাহার ওরা 
জান্ুআরির পত্র হইতে জানা যায়ঃ “নেপল্স থেকে চারিদিন ভয়াবহ সমুদ্র- 
যাত্রার পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এসে পড়েছি । জাহাজ খুব ছুলছে-_অতএব 
এই অবস্থায় লেখা আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষম! ক'রে11” 

ভূমধ্যসাগরে নেপল্স ও পোর্ট টসৈয়দের মধ্যবর্তাঁ এক স্থলে স্বামীজী এমন 
এক অপূর্ব শ্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যাহার স্মতি তাহার মনে চিরকাল থাকিয়া 
গিয়াছিল। এক রাত্রে শধ্যা গ্রহণের কিঞ্চিৎ পরে কেশশ্মশ্রবিম্ডিত এক 
খধিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “যে জায়গাটা নির্দেশ করছি, 
তা ভাল করে লক্ষ্য কর। তুমি এখন ক্রীটত্বীপে এসেছ-_এই দেশেই প্রষ্টধর্মের 


৩৪০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


উৎপত্তি হয়েছিল” স্বামীজী তাহাকে আরও বলিতে শুনিলেন, “যেসব 
“থেরাপুটি' এখানে বাস করত, আমি তাদেরই একজন ।” এ ব্যক্তি আর একটি 
শব উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভগিনী নিবেদ্দিতার 
মতে সম্ভবতঃ &ঁ শব্দটি ছিল “এসিনি” । কথিত আছে, ষীশুগ্রীষট স্বয়ং এ 'এসিনি, 
সম্প্রদায়ের অস্ততু-ক্ত ছিলেন । 'এসিনি'রা ছিলেন বৈরাগ্যপ্রবণ, উদার ধর্মমতের 
অনুসরণকারী এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে চরম অগ্বৈতবাদী। “থেরাপুটি”। শব্দটি 
নিশ্চয়ই থেরাপুত্ত ব! থেরাপুত্র (স্থবির-পুত্র) শব্দের অপতভ্রংশ এবং “এসিনি! শব্দটি 
হয়তো আসীন বা ঈশানীয় শব্দের বিকৃত রূপ | বয়ম্ক বৌদ্ধ সন্নযাসীকে থেরা বলা 
হইত; আবার প্রাচীন এক বৌদ্ধ মতবাদ থেরাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
্বপদৃষ্ট বৃদ্ধ এই বলিয়া শেষ করিলেন, “আমরা যেসব সত্য ও আদর্শের উপদেশ 
দিতাম, গ্রীষ্টানরা তাই যীশুখরীষ্টের বাণী বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সত্য কথা 
বলতে গেলে ষীনুগ্রীষ্ট নামধারী কোন ব্যক্তির কোন কালে জন্মই হয়নি । এখানে 
খনন করলে এই কথার সাক্ষ্যন্বদপ অনেক কিছু আবিষ্কৃত হবে।” স্বামীজী 
তৎক্ষণাৎ শয্য! ত্যাগ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি ডেকে যাইয়া জানিতে 
চাহিলেন, জাহাজ তখন কোথায় । এ সময় জাহাজের এক কর্মচারী কর্তব্যশেষে 
্বকক্ষে ফিরিতেছিলেন ; স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কটা বেজেছে ?” 
কর্মচারী উত্তর দিলেন, “মধ্যরাত্র” । “আমর এখন কোথায় আছি?” স্বামীজী 
আবার প্রশ্ন করিলেন। কর্মচারী উত্তর দিলেন, “ক্রীট দ্বীপ থেকে ঠিক পঞ্চাশ 
মাইল দৃরে ।” | 

ষীনু্ীষ্টরের এতিহাসিক যথার্থ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে পূর্বে কোনও 
সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মধ্যরাত্রের এই স্বপ্ন ও বাস্তবের মিলন তাহাকে বেশ 
ভাবাইয়া তুলিল। বাইবেলের “হায়ার ক্রিটিসিজম'-এ এরূপ কথাই বল! হয়। 
তাই এখন তাহার মনে হইল, ইহা অসম্ভব নহে যে, খ্রীষ্ট-ভক্তগণের রচিত 
বাইবেল হয়তো প্রাচীনতর গ্রস্থবিশেষেরই নবীন সংস্করণ এবং থেরাপুটি 
সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত নাজারিন সম্প্রদায়ের মতবাদের সংমিশ্রণের ফলে 
খরীষ্টধর্ষের দার্শনিক ও সাম্প্রধায়িক বিভিন্ন দিক বিরচিত হইয়াছে । অবশ্য 
্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে এই সব দৃরকল্পনাকে স্বামীজী প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন 
নাই। তথাপি এই একটি বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, মিশর দেশের 
আলেকজেন্দরিয়! নগরে ভারত ও মিশরের চিন্তাধারার যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, 


স্বদেশের পথে ৩৪১ 


তাহাই শ্রীষ্ধর্মের রূপায়ণে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । শোনা যায়, 
স্বামীজী ইংল্ডের এক প্রত্বতত্ববিদ বন্ধুকে এই স্বপ্রবৃত্াস্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন 
এবং সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠিক তখনই এ বন্ধু 
কিছু করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই ; তবে স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পরে 
কলিকাতার “স্টেটসম্যান" পত্রিকার এক সংবাদে বল! হয় যে, ক্রীটদ্বীপে ভূ-খনন 
কার্ষে নিরত কয়েকজন ইংরেজ প্রত্বৃতাত্বিক এরূপ অনেক লিপির সন্ধান পাইয়াছেন, 
যাহা হইতে ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য তত্ব জানিতে পার যায়। 
ইহা এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে, গ্রীষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হইতে কোন 
কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল ন!। 

স্বামীজীর চিস্তাক্ষেত্রে এই স্বপ্রের প্রভাব ষেভাবে যতটুকুই বিস্তারিত হউক 
না কেন, মেরীপুত্র যীশুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধাভক্তি বিন্দৃমাত্রও হাস পায় নাই । 
একদিন এক পাশ্চাত্য শিষ্য মেরীক্রোড়ে অবস্থিত বালক যীশুর একখানি চিত্রকে 
আশীর্বাদ করিতে বলিলে তিনি শুধু যীপুর চরণ ছু'ইয়া প্রণাম করিলেন। আর 
একবার অনুরূপ স্থলে এক ভদ্রমহিলার দ্দিকে ফিরিয়া তিনি আবেগপুর্ণ কণ্ঠে 
ঘলিয়াছিলেন, পনাজারেথের যীশুর সমকালে জন্মলাভের সৌভাগ্য হলে আমি 
তার চরণ ধুয়ে দিতাম আমার নয়নজল দিয়ে নয়, পরন্ত বক্ষের রক্ত দিয়ে 1” 

এ জাহাজের দুইজন সহ্যাত্রীর অসদাচরণে ম্বামীজীকে একবার এক 
অগ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল । সহ্যাত্রী দুইজন ছিলেন খ্রীষ্টান 
মিশনরী। গায়ে পড়িয়া তাহার। শ্বামীজীর সহিত খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনা 
মূলক আলোচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাদের বিচারধারা ছিল অতি 
অসৌজন্পূর্ণ। প্রতি কথায় যখন তাঁহারা! হারিতে থাকিলেন, তখন ক্রমে 
ভদ্রতার সীম! ছাড়াইয়! ক্রোধ, বিদ্রপ, গালাগালি প্রভৃতি হীনবৃত্তির আশ্রয় 
লইলেন, আর অকথ্য ভাষায় হিন্্ব ও হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। 
স্বামীজী ধৈর্য ধরিয়া সব শুনিতেছিলেন ? কিন্তু পরিশেষে আর পারিলেন না; 
ধীর পদক্ষেপে একজনের নিকটে গিম্না অকম্মাৎ শক্ত করিয়া তাহার জামার কলার 
ধরিলেন এবং কৌতুকভরে অথচ দৃঢ়তাপূ্ণ স্বরে বলিলেন, "আবার আমার ধর্মের 
নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দেব ।” ভীত মিশনরী তখন ভয়কম্পিত- 
দেহে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, “মশায়, ছেড়ে ফিন; আর কখনো! এমন করব না।” 
ইহার পর তিনি কৃতাপরাধের দত্স্বরূপ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই অত্যন্ত 


৩৪২ য্গনায়ক বিবেকানন্দ 


বিনয়পূর্ধ ব্যবহার করিয়া! তাহার বন্ধুত্বলাভে যত্রপর থাকিতেন। এই ঘটনার 
উল্লেখ করিয়! স্বামীজী শ্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ 
মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে 
তাহলে তুমি কি কর?” প্রিয়নাথবাবু অমনি উত্তর দিলেন, “মশায়, তার ঘাড়ে 
লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই 1” ন্বামীজী বলিলেন, “আচ্ছা, 
বেশ কথা! যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকত, 
তাহলে তুমি কখনও একটি হিন্দুর ছেলেকে খ্রীষ্টান হতে দেখতে পারতৈ না | 
কিন্ত দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে । অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু, 
তোমাদের বিশ্বাস কই? দেশের প্রতি মমতা কই? মুখের উপর প্রত্যহ 
পাদরীরা তোমাদের ধর্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে? কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত 
যথার্থ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গরম হচ্ছে ?” 

পথের আর একটি ঘটনা স্বামীজীর ন্বদেশ-প্রেম, বালকন্থুলভ সারল্য ও 
নিরহঙ্কারের পরিচায়ক । এডেনে জল ইত্যাদি লইবার জন্য জাহাজ কিছুক্ষণ 
থামিবে জানিয়া স্বামীজী সঙ্গীদের সহিত জায়গাটা একটু ঘৃরিয়! ফিরিয়া! দেখিবার 
জন্য নামিয়া পড়িলেন এবং গাড়িতে চাপিয়া তিন মাইল দুরবর্তা কয়েকটি বুহৎ 
জলাশয় দেখিতে গেলেন। সেখানে এক ভারতবাসী পানওয়ালাকে দেখিতে 
পাইয়া তিনি সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া! ভ্রুতপর্দে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং পার্থে বসিয়। গল্প ভূড়িয়া দ্িলেন। ইত্যবসরে বিদেশী বন্ধুরাও সেখানে 
আসিয়া! পড়িলেন আর দেখিলেন, স্বামীজী পানওয়ালাকে বলিতেছেন, “ভাই, 
তোমার ছিলিমটা দাও তো!” এবং উহা! পাইয়! মহানন্দে ধুমপান করিতেছেন । 
সেভিয়ার সাহেব তাহার এই বালকস্ুলভ শ্বজনগ্রীতি ও স্ফ,ন্তি দেখিয়া বলিলেন, 
দওঃ, বুঝেছি ! তাই বুঝি আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন 1” 
পানওয়াল! এতক্ষণে এই অপূর্ব অতিথির পরিচয় পাইল এবং তাহার পদপ্রাস্তে 
আনত হইয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল । সঙ্গীর! পরে বলিয়াছিলেন, “ম্বামীজী কিছু 
চাইলে পানওয়াল! কেন, অপর কারো পক্ষেই “না” বল! সহজ ছিল না_এমনি 
সহান্ত, গ্রীতিপূর্ণ ও বিশ্বাসভর! ছিল তার চক্ষের চাহনি। তিনি যে চতুর 
দৃষ্টিতে পানওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ভাই, তোমার ছিলিমটা দাও 
তো'-_তা৷ কখনও ভূলবার নয় |” 

ঘটনাটি ক্ষুত্র হইলেও ন্বামীজীর চরিত্র বুঝিবার পক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 


স্বদেশের পথে ৩৪৩ 


ষে স্বামীজী স্বধর্মের নিন্দা শুনিয়া রৌষকষায়িতনয়নে মিশনরীকে দগ্ধ করিতে 
প্রস্তত ছিলেন, তিনিই আবার স্বদেশের টানে পানওয়ালাকে স্বেহকটাক্ষে 
আপনার করিয়া লন। যিনি দেশবিদেশে বাশ্মিতা ও আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে 
কীতিধ্বজ! উড়াইয়াছেন, তিনিই আবার ভালবাসার আকর্ষণে সামান্য ব্যক্তির 
দ্বারস্থ হন, পদগৌরব ভুলিয়া! যান, বিদেশীর বিপরীত সমালোচনার চিস্তা তখন 
তাহার মনে বিন্দৃমাত্র উদিত হয় না। দেশবাসীর কাপুরুষতা, উদ্যমহীনতা 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে যিনি নির্মম কষাঘাত করেন, সেই স্বদেশীর জম্মান ও স্নেহ- 
মমতাই আবার তাহার দৃষ্টিতে বিদেশীর তুলনায় অধিকতর মূল্যবান । 

পথে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই? শুধু অপর একধানি 
জাহাজ খাছ্যাভাব ও জলাভাববশতঃ সঙ্কটের সংকেত করিলে স্বামীজীদের জাহাজ 
হইতে উহাতে নৌকাযোগে আবশ্তক দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় । 

১৫ই জান্গআরি (১৮৪৭ ) প্রত্যুষে সিংহলের তীরভূমি ৃষ্ট হইল- অরুণ- 
কিরণে রঞ্জিত বৃক্ষত্রেণী-সুশোভিত ম্বদেশের বেলাভূমি সার্ধ তিন বৎসর পরে 
স্বামীজীর চক্ষে বড়ই মনোরম দেখাইল। সিংহল তখন রাজনীতিক দিক হইতে 
ভারতের অন্ততূক্ত ; আবার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতেও উত্তর ভারতের সহিত উহার 
যোগস্থত্র সুস্পষ্ট । ইতিহাস-চেতনা স্বামীজীকে জানাইয়া দিল £ “সিংহলীরা 
দ্রাবিড়জাতি নয়-_খাটি আর্ধ। প্রায় ৮** ্রীষপূর্বান্ধে বাংল! দেশ থেকে 
সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে তারা তাদের 
পরিষ্কার ইতিহাস রেখেছে । এইখানেই ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সব 
চেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র, আর অনুরাধাপুর ছিল সেকালের লগ্ডন।” জাহাজ 
বন্দরে প্রবেশ করিতে থাকিলে সমুদ্র-সৈকতের হরিদ্রাভ বানুরাশি ও 
তদৃধের্ব উচ্চশির নারিকেল বৃক্ষরাজি স্বামীজীর নয়নে ও মনে হর্য উৎপাদন 
করিল। সত্যই তিনি ভারতে ফিরিয়াছেন-_এই চিন্তায় তখন তিনি 
বিভোর । কিন্তু তাহার জন্য যে স্বাগত সম্ভাধণের আয়োজন হইয়াছিল, 
তাহার বিপুলতা৷ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তিনি পূর্বে কিছুই ধারণা করিতে পারেন 
নাই । ম্বদেশ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীর সন্্যাসীকে বরণ করিবার জন্য সকল 
সম্প্রদ্ধায় ও সমাজের সর্ব স্তরের লোক বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি 
তীরে নামিয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, তিনি তখন ভারতীয় সমাজে এক 
মহামানবরূপে পরিগৃহীত হইতেছেন_ দেশের তিনি মহামান্য বরপুত্র ! অতঃপর 


৩৪৪ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


ভাবী দিনগুলিতে নগরে নগরে তাহার সম্মানার্থ রচিত হইবে কত বিজয়তোরণ, 
সভাসমিতিতে সমবেত হইবে কত উৎন্্ক নরনারী, সংবাদপত্রাদিতে কতভাবে 
বিঘোষিত হুইবে তীহারই কীত্তি, আর সর্বত্র উখিত হইবে গগনভেদ্ী ধ্বনি__ 
“স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয় ।” 


নিদ্রিত ভারত জাগে 


্বামীজীর কলম্বো নগরে পদার্পণ ভারতের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
ঘটনা__দেদিন আরম্ভ হইল ভারতের সক্রিয় নবজাগরণ, নবীন উৎসাহে নবতর 
সাফল্যের প্রতি অভিযান । চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বিজয়বার্তা 
ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক শিহরণ আনিয়া দিয়াছিল; ভারতের বরপুত্র 
স্বদেশের প্রাচীন বাণীকে যেমন করিয়া পাশ্চাত্তযদেশে প্রচার করিতেছিলেন, 
তাহার মধ্যে ভারতের আত্মা যেন নূতন করিয়া আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছিল 
এবং তাহার ফলে তাহার সবটুকু মন আত্মশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে 
বৃঝিয়াছিল, মে দরিন্্র ও পরপদর্দলিত হইলেও তাহার নিকট এমন এক শাশ্বত 
অবিনশ্বর বাণী আছে যাহা বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করে। ভারতীয় 
জীবনের আশ! আকাঙ্ষা এ বাণীরই উপর প্রতিষ্ঠিত । আকাশের ন্যায় নুবিস্তূত 
ও অমুদ্রেরই ন্যায় সুগভীর সে বাণীকে অবলম্বন করিয়া এককালে ভারতে এক্য 
ও সৌত্রাত্র প্রতিষিত হইয়াছিল এবং আজও তাহা সম্ভব। ভারতবাসী 
বৃঝিল, স্বামীজীর বাক্যাবলীতে যে সনাতন ধর্ম উদ্দেঘাধিত হইয়াছে, উহা কেবল 
আত্মপ্রত্যয়শৃন্ত, ভীতিবিহবল, সর্ববিষয়ে সবন্র পশ্চাৎপদ ও আত্মরক্ষায় নিযুক্ত 
নহে, উহা আত্মবিশ্বাসসম্পর, অভী:-মন্ত্রে সঞ্চালিত, সক্রিয় ও বিস্তারকামী। 
ক্বামীজীর সনাতন ধর্মে কোন সন্বীর্ণত৷ ছিল না; উহা! যেমন ভারতীয় সর্ব- 
সম্প্রদায়ের মৌলিক তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনি বিশ্ব- 
মানবের বিবিধ ধর্মের মিলনের ভিত্তিভূমিও দেখাইয়! দিয়াছিল-_ম্বামীজী ছিলেন 
বস্তুতঃ সর্বধর্ষের মুখপাত্র। সুতরাং ভারতবাসীরা এক উদদার ভ্রাতৃভাব লইয়া 
বিশ্বসভায় আত্মমধাদ। স্থাপনে অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। 
আবার স্বামীজীর আহ্বান কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে উচ্চতম ভূমিতে প্রতি- 
ধ্বনিত ন| হইয়। সমাজের সবত্র সকল মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগাইয়াছিল, কারণ 
তিনি বনের বেদাস্তকে দরিদ্রের পর্ণকুটার পর্যন্ত সর্বস্তরে গ্রতিষিত করিতে অগ্রসর 
“হুইয়াছিলেন_ বেদান্ত তখন হইতে শুধু গিরিকন্দরে বা খধির আশ্রমে আবদ্ধ না 
থাকিয়। মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তারপূর্বক মানবসমাজকে নবরূপ 
প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল । অতএব তারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও 
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রাজনীতিক জীবনও ন্বামীজীকে পাইয়াছিল নেতারূপে, পধপ্রদর্শকরূপে । 
সমাজের দৌষক্রটি তিনি জানিতেন;? কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ বিদেশী, বিধর্মী বা ্রান্ত 
সমাজসংস্কারকের ন্যায় এগুলির অযথ! নিন্দা না করিয়া তিনি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি 
অবলম্বনে সকলকে বলিয়াছিলেন, তাহার! এ পর্বস্ত যাহ! করিয়াছে, তাহ উত্তম, 
কিন্ত উহাতেই সন্তষ্ট না থাকিয়া আরও আগাইয়া যাইতে হইবে; চলার পথে 
ভূলভ্রাস্তি হইয়াই থাকে, ভারতীয় সমাজেরও পদব্খলন হুইয়াছে, কিন্ত উহাকেই 
বড় করিয়৷ না দেখিয়া এখন বিধিনির্দিষ্ট স্ুপথে আরও দৃঢ়তর পদর্বিক্ষেপে 
চলিতে হইবে । জমাজ-সংস্কার অত্যাবশ্যক হইলেও ধর্মকে ছাড়িয়া সংস্কার 
হইতে পারে না ধর্মবিচ্যুত সামাজিক পরিবর্তন মানুষকে উন্নত না করিয়া 
অবনত করে। আবার ধর্ষের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধারণ মানবের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক | শ্রীরামরু্জ বলিতেন, “থালিপেটে 
ধর্ম হয় না”; তাই ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইবে দরিদ্রের 
অন্নবন্ত্রের ব্যবস্থা করা__দয়! হিসাবে নহে, প্রত্যুত অবশ্কর্তব্য সেবা বা পৃজা 
হিসাবে । দারিব্র্য ও রোগাদি নিবারণের জন্য জাতিবর্ণনিবিশেষে নরনারী 
সকলকে শিক্ষা! প্রদান করিতে হইবে । গুধূ উচ্চন্তরের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না 
রাখিয়া গণজাগরণের পথ স্মুপ্রশস্ত করিতে হইবে । পৌরোহিত্যের মারাত্মক 
অষ্টপাশ হইতে, বাল্যবিবাহের দ্বারা সমাজের শক্তিক্ষয় হইতে, ছু'ৎমার্গের দ্বারা 
সমাজের একাঙ্গকে চিরতরে পন্থ করা হইতে ভারতকে বীচাইতে হইবে। 
ভারতের জনসাধারণের মস্ত ম্বামীজী যেমন করিয়া ভাবিয়াছিলেন, যেমন 
করিয়া তিনি সর্ধান্তঃকরণে তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
সাধিক উন্নতিকল্পে যেভাবে তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
এমন বোধ হয় আর কেহ করেন নাই; আর ভারতের মুক জনসাধারণের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তিনি যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনও 
বোধ হয় অপর কেহ করেন নাই । ন্ুতরাং এই “ঈশ্বরকোটি' দেশ-নেতা 
মহাপুরুষকে স্বাগত জানাইতে দেশবাসী জনসাধারণ আগ্রহান্থিত হইবে, ইহাতে 
আর আশ্চর্য কি? 

শিক্ষিত সমাজও স্বামীজীর নিকট প্রচুর খণী ছিলেন। তাহার বক্তৃতাবলী 
তাহারা পড়িয়াছিলেন। তাহার পত্রের যেসব অন্থলিপি তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 
বিভরিত হইত সেসবের সহিতও তীহারা পরিচিত ছিলেন । তীহারা বৃঝিয্বা- 
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ছিলেন, এই গৌরবমপ্ডিত নবীন নেতা এমন এক নবজাগরণের যোজনা লইয়' 
আপিয়াছেন, যাহা অজ্ঞাতপূর্ব অথচ ভারতের চিরন্তন ধারারই পুনঃপ্রবর্তন 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার এই বার্তামধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতির 
সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল ; ধনী ও দরিব্র, উচ্চ ও নীচ সকলে সম্মিলিত প্রযত্বের একটা 
সাধারণ ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিল ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্থত্রে গ্রথিত হইয়া- 
ছিল ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিবাদ নির্মুলিত হইয়াছিল ; এবং শতধা বিভক্ত জাতীয় 
জীবন এক সমন্বয়ভূমির সন্ধান পাইয়াছিল । ভারতের যৃবসম্প্রদায় দেখিয়াছিল, 
স্বামীজী বাগাড়ম্বর মাত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি সকলকে মন-মুখ এক 
করিয়া বেদাস্তবাণীকে কার্ধে পরিণত করিতে ডাকিয়াছিলেন; স্বার্থকে বর্জন 
করিয়া সকলকে জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন; 
এবং নেতিমূলক সমাজ-সংস্কারের খুঁটিনাটি সমস্যায় হাবু-ডুবু না খাইয়া ইতিমূলক 
আমূল সংস্কার অবলম্বনপূর্বক সমস্ত দেশকে সতেজ, সবল, সক্রিয় ও আত্মনির্ভর- 
শীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুঝিতে বাঁকি ছিল না 
ষে, এই নববার্তা শুধু ধর্মক্ষেত্রেই ফলপ্র্থ হইবে না, ইহার প্রভাব সামাজিক, 
আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়া অচিরে ভারত- 
তূমিকে প্রক্কত স্বাধীনতাগৌরবে মণ্ডিত করিবে । 

অতএব বিবেকানন্দের ভারতে পদার্পণকে এক অতি শুভ মৃহূর্ত জানিয়া 
সর্বশ্রেণীর যানব বিবিধ প্রকারে অন্তরের আনন্দ জানাইতে অগ্রসর হইল । 
ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলে এই নবযূগের 
বার্তাবহকে নায়করূপে, গুরুরূপে অভ্যর্থনা! করিল । প্রমথবারু সত্যই লিখিয়াছেন £ 
“বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বড় আদরের ও যত্বের ধন। তিনি 
দুঃখিনী ভারতমাতার একনি বীরসস্তান এবং চিরলাঞ্িত আর্জাতির কুল- 
তিলক । তিনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যু্বীপ্তি, নিরাশায় আশা, শীর্ণ পার 
মুখের হাস্তরেখা, দরিদ্রের “সাগরছেঁচা' মাণিক।” (বাংলা জীবনী, ৫৮০ ) 

স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঠিক কিভাবে সংবধিত হুইবেন, ইহার 
স্পষ্ট ধারণা তাহার না থাকিলেও তিনি জানিতেন, তাহার বাণী সাদরে গৃহীত ও 
অশেষ ফলপ্রন্থ হইবে-__কেননা ইহা! ্রীগুরুর কণ্ঠে উচ্চারিত ঈশ্বরেরই নির্দেশ । 
তিনি ভারত ও ভারতেতর সকল দেশকেই অধ্যাত্বসম্পর্দে সমৃদ্ধ করিতে যত্বপর 
থাকিলেও তাহার স্বীয় অভিজ্ঞতাই তাহাকে জানাইয়। দিয়াছিল যে, দীর্ঘকালের 
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সাধনার ফলে ভারতবাসী ধর্মের মর্মকথা যত সহজে অনুভব করিতে সক্ষম, 
অপর দেশবাসীর পক্ষে তাহ! তত সহজ নহে । ডেট্রয়েটে তিনি একদিন জন- 
কয়েক শিশ্যুকে বলিয়াছিলেন £ “তোমাদের দেশে হিন্দৃধর্ম প্রচার করিতে আমায় 
প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে হইতেছে । আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ 
এইখানেই কাটিল। অথচ যে দেশে গ্রীষ্টান ধর্ম এত প্রবল সেখানে কত 
বাধাবিক্বের মধ্য দিয়া কার্ধ করিতে হইতেছে- দেখিতেছ। কিন্তু এদেশের 
লোকের নিকট আমার কার্ধের মূল্য কতটুকু, আর ইহার কতটুকুই বা 

গ্রহণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্ষের প্ররুত (আদর 
হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের লোক আমার নিজের দেশের 
লোক । তাহার! বুঝিবে যে কি রত্ব আমি শরীরের রক্ত জল করিয়া এখানে 
ছড়াইয়া যাইতেছি ! এই রত্বের-_এই অপরূপ বেদাস্তবিদ্যার সম্পূর্ণ সমাদর শুধু 
সেই দেশেই সম্ভব । আর হইবেও তাহাই । কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে 
ভারতের মুলগ্রস্থি পর্যস্ত নড়িয়া! উঠিবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, 
বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় বুকে তুলিয়া! লইবে।” (&, ৫৮৯)। এই 
ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । 


কলম্বোর হিন্দুসমাজ ন্বামীজীকে স্বাগত জানাইবার জন্য এক কমিটি গঠন 
করিয়াছিল । নেপল্স-এ ৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ ধরিয়! ম্বামীজী যখন ১৫ই 
জান্ুআরি ( ১৮৯৭ ) কলম্বো! বন্দরে পৌছিলেন, তখন তাহার অভিনন্দনের জন্য 
& কমিটির পক্ষ হইতে তাহার গুরুত্রাতা স্বামী নিরঞ্রনানন্দ সিংহলের বনু গণ্য- 
মান্য ব্যক্তির সহিত জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন৷ যথাকালে নিরঞগনানন্দ ও 
হারিসন নামে কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্বধর্মীবলম্বী সাহেব কমিটির মুখপাত্র 
হিসাবে জাহাজে উঠিয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন । কিন্তু জাহাজ হইতে 
নামিতে বেশ দেরি হইল। তীহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য একখানি লঞ্চ 
প্রস্তুত ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি ভক্তবুন্দসহ জাহাজ হইতে অবতরণ 
করিষ্! লঞ্চে উঠিলেন। স্টীম লঞ্চধানি যখন তাহাদিগকে লইয়া তীরে উপস্থিত 
হইল, তখন তাহার দর্শনার্থ সহম্র সহম্র হিন্দ্-জনত! হইতে যে আনন্দকোলাহুল 
ও করতালিধবনি উখিত হইল, তাহা সাগরগর্জনকেও ছাপাইয়া গেল । গৈরিক- 
পরিহিত সৌম্যমৃত্তি ভাম্বরলোচন স্বামী বিবেকানন্দ জনগণ-অধিনায়করূপে 
ভারতে পদার্পণ করিলে উন্মত্ত জনমণ্ডলী যেন বিবিধরূপে হৃদয়ের উল্লাস 
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জানাইয়াও তৃপ্ত হইল না__তাহারা! আনন্দধ্বনিসহকান্রে টুপি, ছাতা, রুমাল 
ইত্যাদি আকাশে ছু'ড়িতে লাগিল ; আর স্বামীজীর নিকটে গিয়া তাহাকে ভাল 
করিয়া দেখার আকুল আগ্রহে চঞ্চল হইয়! উঠিল । 

ইহারই অবসরে সিংহলের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মাননীয় পি. কুমারম্বামী 
মহাশয় ও তাহার ভ্রাতা অগ্রসর হইয়। ম্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং একটি 
স্থগন্ধ যৃথিকামালা তাহার গলদেশে পরাইয়া দ্িলেন। অতঃপর তাহাকে এক- 
খানি প্রকাণ্ড জুড়িগাড়িতে বসাইয়। বার্নেস স্ট্রীট নামক রাস্তায় তাহার প্রকাশ্য 
অভ্যর্থনার জন্য নির্দিষ্ট একটি বাংলোতে লইয়া! যাওয়া হইল। বাড়িটি কলমে 
নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত ; কলম্বোতে যে প্রসিদ্ধ দারুচিনি বাগান আছে 
উহা হইতে সিকি মাইল দুরে । এ বাগানেরই মধ্যে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। স্বামীজীর এই অভ্যর্থনার বিবরণ আমরা একখানি স্থানীয় ইংরেজী 
সংবাদপত্র হইতে অন্থবাদ করিয়! দিলাম £ 


“কলঘ্বো-বাসী হিন্সমাজের ইতিহাসে ১৫ই জান্গআরি একটি স্মরণীয় দিন, 
কারণ, সে দিন তাহার] ধর্ষসজ্বসমূহের মধ্যে পবিত্রতম ভারতীয় সন্ন্যাসি- 
সম্প্রদায়ের অন্তু ক্ত অশেষ সদ্গুণবিভূষিত অত্যা্চর্য ক্ষমতাশালী আচার্প্রবর 
স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগতসভাষণ জানাইয়াছিল। তাহার আগমন ছিল যৃগ- 
প্রবর্তনকারী__সেদিন হইতে অভূতপূর্ব অধ্যাত্ম ক্রিয়াকলাপের নবজাগরণের 
সত্্পাত হইয়াছিল । 

“দিবা অবসান হুইয়! রাত্রিসমাগমের প্রাকৃকালে যখন হিন্দ্শাস্ত্রে ভগবস্তক্তি- 
প্রকাশের জন্য সর্বোত্মমরূণে বিহিত সন্ধ্যাকাল সমাগত হইয়া! ভাবী গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাবলীর স্থচনা করিল, তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও অপর কয়েকজনের হবার 
পরিবৃত ও গেরুয়াবস্ত্রে স্জিত সুঠামদেহ, সৌম্যমৃত্তি, আয়ত সমুজ্জল নয়নবিশিষ্ট 
এক খষির অ্যুর্দয় হইল । সমবেত জনতা! যখন দেখিল যে, স্টাম লঞ্চখানি এ 
খধিবরকে লইয়া জেটির অভিমুখে আসিতেছে তখন সেই বিশাল জনমগ্ডলীর 
আনন্দোচ্ছাস ও গ্রীতিপ্রকাশের দৃশ্য কথায় বলিয়। বুঝানো যায় না। তাহাদের 
কলরব হর্ষধ্বনি ও করতালি সমৃত্রের তরঙ্গভঙগধবনিকেও ছাপাইয়া গিয়াছিল। 
মাননীয় পি. কুমারম্বামী অগ্রসর হইলেন, তাহার ভ্রাতাও তাহার পশ্চাতে 
চলিলেন ; এক ছড়া সুন্দর যুথিকামাল! অর্পণ করিয়। তাহার! তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন। তারপর আরম্ভ হইল আগাইয়া যাইবার এক আদম্য আগ্রহ*"" 
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বলপ্রয়োগ করিয়াও সে বিপুল জনতাকে রোধ করা অসম্ভব হইল।.."বার্নেস 
স্ট্াটের প্রবেশমুখে পত্র নারিকেল-পুষ্প ও বৃত্তে সুসজ্জিত একটি সুদৃশ্য বিজয়- 
তোরণে স্বামীজীর উদ্দেশে স্বাগতবাণী শোভা পাইতেছিল। স্বামীজীকে লইয়। 
যাইবার জন্য যে তেজস্থি-ঘোটকঘ্বয়-সমস্থিত যান প্রস্তত ছিল তাহা যেন নিমেষ- 
মধ্যে ম্বামীজীকে লইয়া বার্নেস স্ট্রীটের সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল । শহরে যত 
ঘোড়ার গাড়ি ছিল সব কয়টিই যাত্রী লইয়া সেই বিজয়-মগ্ডপের দিকে ছুটিল, 
পায়ে হাটিয়াও চলিল অনেকে। সভামগ্ুপটি চিরহরিৎ তালপত্রাদিতে ন্্শোভিত 
হইয়াছিল । সেখানে স্বামীজী অশ্বযান হইতে অবতরণ করিলেন এবং শোভাযাত্রা 
সহ হিন্দ্প্রথান্যায়ী ধ্বজপতাকা, পবিত্র ছত্রাদি সমভিব্যাহারে শ্বেতবস্ত্রাবৃত পথে 
পদত্রজে চলিতে থাকিলেন। তখন একদল বাছ্যকর ভারতীয় গৎ বাজাইতেছিল । 
বার্নেস স্ত্রীটের প্রবেশপথে অনেকে শোভাযাত্রায় মিলিত হইলেন এবং সেখান 
হইতে দারুচিনি বাগানে স্বামীজীর জন্য যে অস্থায়ী বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল 
উহারই সম্থথে নিমিত আর একটি সুসজ্জিত ও শিল্পচাতুর্বপূর্ণ সভামণ্ডপে উপস্থিত 
হইলেন। প্রথম মণ্ডপ হইতে এই দ্বিতীয় মণ্ডপের দুরত্ব ছিল সিকি মাইল। 
এই পথের উভয় পারব তালপত্র-মালিকাঁশোভিত তোরণসমূহে সঙ্জিত ছিল। 
স্বামীজী যেমনি এই দ্বিতীয় মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, অমনি একটি বিরাট কৃত্রিম 
পদ্মের দলসমূহ প্রন্ফুটিত হইল এবং উহার মধ্য হইতে একটি পক্ষী উড়িয়া গেল। 
এইসব মনোমৃগ্ধকর দৃশ্ঠাবলী কিন্ত অলক্ষিতই থাকিয়া গেল, কারণ সকলের দৃষ্টি 
তখন ম্বামীজীরই উপর নিবদ্ধ। তাহাকে দেখিবার আগ্রহে অনেক সাজসজ্জা" 
ভাঙ্গিয়া গেল, পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে ঝষি ও তাহার শিশ্তবৃন্দ আসন গ্রহণ করিলেন । 
কোলাহল থামিলে এক সঙ্গীতবিশারদ বেহালাযোগে একটি সুন্দর গৎ বাজাই- 
লেন; তারপর ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে তামিল ভাষায় রচিত “তেবারম্* স্তোত্র 
সঙ্গীত হইল; ম্বামীজীর সম্মানার্ঘ রচিত একটি সংস্কৃত স্তোত্রেরও আবৃত্তি হইল । 
মাননীয় পি. কুমারম্বামী অগ্রসর হইয়! প্রাচ্য রীতিতে স্বামীজীকে প্রণাম 
করিলেন এবং অতঃপর হিন্দ্রদের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। 

পকর্ণবধিরকারী হর্যধবনির মধ্যে স্বামীজী উঠিয়া দাড়াইলেন এবং নিজন্ব 
ভঙ্গীতে বাগ্সিতাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। তাহার 
কথাগুলি অতি সরল ও ন্ুম্পষ্ট হইলেও বিরাট জনতার মনে উহা! গভীর 
আন্দোলন উপস্থিত করিল। উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিলেন যে, 
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সেদিন কোন খ্যাতনাম। রাজনীতিবিদ, কোন মহাবীর অথবা ধনকুবেরের 
সম্মানার্থ এ আনন্দোচ্ছাস উৎসারিত হয় নাই। তিনি বলিলেন, “এক ভিখারী 
সন্যাসীকে আপনার! যে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতে হিন্দ্রদের 
আধ্যাত্মিকতারই প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি কোন উচ্চ সৈম্যাধ্যক্ষ, অথবা 
রাজ! কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি না হইলেও সমাজের উচ্চপদস্থ এবং বহুসম্মানিত 
নেতৃবৃন্দ তাহার ন্যায় দরিদ্র সন্ত্যাসীর প্রতি সম্মান দেখাইতে সমবেত হইয়াছেন-_ 
ইহা আধ্যাত্মিকতারই এক চরম নিদর্শন ।” তিনি দৃঢ়রূপে বুঝাইয়। দিলেন যে, 
জাতিকে বাচিতে হইলে আধ্যাত্মিকতাই জাতীয় জীবনের ভিত্বিরূপে গৃহীত 
হওয়! আবশ্বক। আর তাহাকে যেভাবে অভিনন্দিত করা হইল উহাকে তিনি 
কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপাররূপে স্বীকার না করিয়া একটি মৌলিক তথ্যের ্বীরুতি- 
রূপেই গ্রহণ করিলেন । 

“অত:পর স্বামীজী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । এখানে তাহাকে আর একটি 
মাল্যে ভূষিত করা হইল এবং একটি আসনে বসানো হইল । বাহিরে যেসব 
লোক আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় যোগদান করিয়াছিল তাহারা সেস্থান ত্যাগ করিতে 
অস্বীরূত হইয়া সেখানেই দ্ীাড়াইয় রহিল। তাহাদিগকে তাহার দর্শনেচ্ছু 
জানিয়! স্বামীজী আবার বাহিরে আসিলেন এবং জন্যাসীদেরই রীতিতে 
তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন ।” 

স্বামীজী যে কয়দিন কলঘ্বোতে ছিলেন, সেই কয়দিনই তাহার এ বাসগৃহটি 
জনপরিপূর্ণ থাকিত__সে গৃহখানি যেন এক তীর্ঘে পরিণত হুইয়াছিল। সাধুর 
প্রতি প্রাচযদেশবাসীর ভক্তিপরায়ণতার সহিত ধাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, 
তাহারা ধারণাই করিতে পারিবেন না স্বামীজী এঁকালে কিরপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । আগন্ভকর্দের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোকই থাকিতেন-_সরকারের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে অতি দরিদ্র ভিখারীও বাদ যাইত না। ন্বামীজীর 
পর্দরজে পবিভ্রীক্কৃত এ গৃহের নাম পরে হইয়াছিল “বিবেকানন্দ লজ” (বা কুটার)। 
এ সময়ের একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ কর] যাইতে পারে । একটি দরিদ্র বিপর 
স্ত্রীলোক যথারীতি ফলমূল-হস্তে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইল । নিধিবাদে 
ভগবানলাভের ডদ্দেশ্তে সাধনায় কালাতিপাতের জন্য তাহার হ্বামী সংসার ত্যাগ 
করিয়াছিল । স্বামীজী ভ্ত্রীলোকটিকে শ্রীমপ্তগবদ্গীতা৷ পাঠের উপদেশ দিলেন এবং 
বৃঝাইয়া দিলেন যে, তাহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে যথারীতি গাহ্‌স্থ্ধর্ম পালন 
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করিলেই প্রকৃত ধর্মপথ অনুসরণ করা হইবে । ইহার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল, 
তাহা খুবই অর্থপূর্ণ । সে বলিল, প্গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু উহা যদি 
বুঝিতে ও অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাতে ফল কি?” ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই 
ম্যায় সে বৃঝিয়াছিল, ধর্ম শুধু বৃদ্ধিগ্রাহ্থ নহে, উহা৷ অনুভূতিসাপেক্ষ। উপস্থিত 
শ্রোতারাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভারতের অতি দরিত্র ব্যক্তিও ধর্ষের নিগুঢ তত 
সম্বন্ধে কত সচেতন । 
সিংহলে অবতরণের প্রথম দিনে সর্বসাধারণের সমক্ষে দীর্ঘ ভাষণ দৌওয়ার 
অবকাশ ছিল ন1; এঁরপ প্রথম ভাষণ হইল পরদিন শনিবার অপরাহে “ফ্লোরাল 
হলে' । বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পুণ্যভূমি ভারত” | সেদিন শ্রোতার সংখ্যা এত 
অধিক হুইয়াছিল যে, অনেককে হলের বাহিরে ঈ্রাড়াইতে হইয়াছিল । বলিতে 
গেলে ইহাই ছিল ভারত-প্রত্যাগমনের পর স্বামীজীর প্রথম সুদীর্ঘ বক্তৃতা । 
বন্তৃতাটি শুধু বাগ্মিতার জন্য উল্লেখযোগ্য নহে, উহার বক্তব্য বিষয়গুলিও বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য | ম্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতের আধ্যাত্মিক মহিম। সম্বন্ধে 
তিনি যাহা পূর্বে হয়তো! আবেগভরে বিশ্বাস করিতেন, বিদেশত্রমণ-সভ্ভূত 
অভিজ্ঞতার ফলে উহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়! ঈ্লাড়াইয়াছিল। তিনি ঘোষণা 
করিয়াছিলেন £ “্যদ্দি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক 
আধ্যাত্মিকতা ও অস্তূষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা 
আমাদের মাতৃভূমি__এই ভারতবর্ষ ।*"*এখান হইতেই উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম 
_ সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে । আবার এখান হইতেই 
তরঙ্গ উত্থিত হইয়! সমগ্র পৃথিবীর জড়বার্দী সভ্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পুর্ণ 
করিবে ।” কিন্তু অন্যদেশে যেরূপ যুদ্ধবিগ্রহের পম্থাবলম্বনে ভাবপ্রচার হইয়া! 
থাকে, ভারতের অধ্যাত্মবার্তা সেভাবে কোনও কালে প্রচারিত হয় নাই ঃ "অতি 
প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যস্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে 
প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই সম্থখে শাস্তি ও পশ্চাতে 
আশীর্বাণী লইয়। অগ্রসর হুইয়াছে।” অন্য প্রাচীন জাতি লৃপ্ত হইয়া গেলেও 
“সেই শুভকর্ষের ফলেই আমরা এখনও জীবিত।” আমাদের জাতীয় জীবন 
ধর্মকেই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে । “এই ভারতে মানুষের পমগ্র চেষ্টা ধর্মের 
জন্য ; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য ।..*প্রত্যেক জাতিরই জীবনের 
যেন একটি বিশেষ উদ্দেব্য থাকে ।*"'সমগ্র মনুস্তজাতির উন্নতিকল্পে শাস্তিপ্রিয় 
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হিন্বরও কিছু দ্বার আছে__ আধ্যাত্মিক আলোকই পৃথিবীর কাছে ভারতের 
দান।” সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করিয়া দ্রিলেন £ “ভারতের বাহিরে ভারতীয় 
ধর্মের প্রভাব বলিতে আমি ভারতীয় ধর্মের মূলতন্বসমূহ-_যেগুলির উপর ভারতীয় 
ধর্মরূপ সৌধ নিমিত-__সেগুলি মাত্র লক্ষ্য করিতেছি।” বস্ততঃ তিনি ভারতের 
মৌলিক ও শাশ্বত আধ্যাত্মিক বাণীর প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; যুগ- 
প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল আচার-ব্যবহার বা বিধিনিষেধের কথা বলেন নাই। 
আর “সর্বোপরি পৃথিবীকে এই মহান সত্যটি, আমার্দিগকে শিখাইতে হইবে |... 
ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এই পরধর্মসহিষুতা--শুধু তাহাই নহে, 
পরধর্মের প্রতি গভীর সহান্ভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে ।*'সর্ববিধ ভেদ দৃরীভূত 
হইবে, ইহা অসম্ভব । ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব ।:." 
কিন্ত তাই বলিয়া যে পরস্পরকে ঘ্বণ! করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে 
হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই |” (“বাণী ও রচনা+, ৫1৩-১৪ )। 

পরদিন রবিবারেও সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্বস্ত দর্শনার্থাদের ভিড় লাগিয়াই 
রহিল ; ম্বামীজীও তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনাদি করিলেন। সন্ধ্যায় 
তিনি খন একটি মন্দিরে শিবদর্শনে চলিলেন, তখনও অনেকে তাহার সঙ্গে 
চলিল। পথচলার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটন1 এই যে, লোকেরা প্রায়ই তাহার 
গাড়ি থামাইয়া ফলোপহার দিল, গলে মাল্যদান করিল ও গায়ে গোলাপজল 
ছিটাইয়। দ্রিল। দক্ষিণভারতের ও সিংহলের রীতি এই যে, কোন বিশিষ্ট 
অতিথি আসিলে তাহার সন্মানার্থ ঘারদেশে দীপমালা প্রজ্বালিত হয় এবং 
নারিকেল কদলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক ফলে গৃহদ্বার সুসজ্জিত হয় ৷ ব্বামীজী যখন 
হিন্দুপল্লীর, বিশেষতঃ তামিলপল্লীর প্রধান পথ চেকু স্ট্রাটের মধ্য দিয়া যাইতে 
লাগিলেন, তখন দেখা গেল, প্রাচীন প্রথাবলম্বনে প্রায় প্রতিটি গৃহেই এরূপ কর! 
হইয়াছে । মন্দিরে শ্বামীজীকে “জয় মহাদেব” রবে আহ্বান জানানো হইল । 
সেখানে পুজাদি-সমাপনাস্তে তিনি সমবেত জনতা ও পুরোহিত মণ্ডলীর সহিত 
কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেন। তিনি যখন বাসম্থানে ফিরিলেন, তখন সেখানেও 
বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহার সহিত আলাপের জন্য বসিয়াছিলেন, এইসব কথাবার্তায় 
রাত্রি আড়াইটা বাজিয়া গেল । 

পরদিবস সোমবারে নিমন্ত্রিত হইয়! ম্বামীজী শ্রীযুক্ত চেলিয়ার গৃহে পদার্পণ 
করিলেন। তাহার শুভ আগমনোপলক্ষে গৃহখানি স্ুুসক্গিত হইয়াছিল এবং 


২০৩ 


৩৫৪ ধগনায়ক বিবেকানন্দ 


্বামীজীর আকর্ষণে বছ সহশ্র ব্যক্তি সেখানে সমবেত হুইয়াছিলেন। তাঁহার 
গাড়িধানি যেমন নিকটবর্তী হইতে থাকিল অমনি সহম্্র কষ্ঠোখিত আনন্দধ্বনি 
প্রবলতর হইতে লাগিল এবং পুষ্পমাল্য ও পুষ্পবর্ষণের বারা তাহাকে প্রায় 
ঢাকিয়া ফেলা হইল। তিনি অবতরণ করিলে তাহাকে একটি স্থুরচিত ও 
.আুসজ্জিত আসনে বসাইয়া তাহার অঙ্গে গজাজল ছিটাইয়া দেওয়া হইল। 
স্বামীজী অতঃপর আগন্ভকদের মধ্যে বিভূতি বিতরণ করিলে সকৰঝৌই উহা 
্ন্ধাসহকারে গ্রহণ করিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, খানে 
স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামরুষ্ণের একখানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে ; অমনি'আসন 
হইতে গাত্রোখানপূর্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং এ গৃহে বিভিন 
মহাপুরুষদের ছবি সংরক্ষিত আছে দেখিয়া! আনন্দ প্রকাশ করিলেন । অবশেষে 
কিঞ্চিং জলযোগের ব্যবস্থা হইল এবং বহু ধর্মসঙ্গীতের পর সেই দিনের এ 
মনোরম অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইল । 

এ দিন সন্ধ্যায় কলপ্বোর সাধারণ বক্তৃতাগৃহে অ্বৈতবাদ সন্বদ্ধে স্বামীজীর 
দ্বিতীয় রক্তৃতা হইল। শ্রোতৃবর্গ সেদ্দিন এক হ্াদয়গ্রাহী ও প্রেরণাময় ভাষণ 
শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। অধৈত-ভিত্বিমলক সার্বভৌম ধর্মই ছিল তাহার মূল 
বক্তব্য । বক্তৃতাকালে তিনি লক্ষ্য করিলেন, অনেক ্বদেশবাসী বিদেশী পরিচ্ছদে 
ভূষিত আছেন। ইহাতে বিরক্ত হুইয়া তিনি পরিফার বুঝাইয় দিয়াছিলেন যে, 
ইওরোপীয় বসনে ভারতীয়দিগকে মোটেই মানায় না; এরূপ দাসোচিত অনুকরণ 
বড়ই লজ্জার বিষয় । আর তিনি ইহাও বলিলেন যে, কোন পরিচ্ছদ-বিশেষের 
নিন্দা কর! তাহার উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত যে বিজিতন্থলভ দুর্বলচিত্ততা লইয়া 
মানুষ এক্সপ অনুকরণে প্রবৃত্ হয়, তিনি তাহারই উপর খড়গহন্ত। 

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কলম্বো হইতে জলপথে সোজা মাদ্রাজে যাইবেন ; 
কিন্ত সিংহলে আগমনের পর সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগরে অন্ততঃ 
একবার দর্শন দিবার জন্য এমন সব আগ্রহ্পূর্ণ আবেদন আসিতে লাগিল 
যে, তিনি অগত্যা! প্রধানত; স্থলপথে জাফনা হইয়া মান্রাজে যাওয়াই স্থির 
করিলেন । এই পরিবতিত জঙ্বল্লাহযায়ী তাহাকে ১৯শে জানগআরি সকালের 
ট্রেনে একট! স্পেশাল সেলুনে করিয়্ব! কা নগরে লইয়। যাওয়া হইল। কাণ্ডি 
সিংহলের একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস এবং ভগবান বুদ্ধের দত্তমন্দিরের জন্তু 
বিখ্যাত। স্বামীজীকে লাদর-সভ্ভাষণ জানাইবার জন্ত কাণ্ডি রেল স্টেশনে বহু 
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লোক একটি ভারতীয় ব্যাড পার্টি ও দ্বেবমন্দিরের শোভাষাত্রার সাজ-সঙ্জাদি 
লইয়া উপস্থিত ছিল। ্বামীজী স্টেশনে উপস্থিত হইলে বাস্ঠ ও সকল সাজ- 
সঙ্জাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়৷ তাহাকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া! যাওয়া হইল। 
সেখানে আসিলে সমবেত জনমগ্ডলী আনন্দের উচ্ছ্বাসে হর্যধ্বনি করিয়া উঠিল । 
ক্রমে সকলে নীরব হইলে একখানি অভিনন্দনপত্র পঠিত হুইল এবং স্বামীজী 
সংক্ষেপে উহার উত্তর দিলেন । তারপর তিনি শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে 
গেলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও ভ্রমণের পর পুনর্বার যাত্রা শুরু হইল 
ও ্বামীজী সেই সন্ধ্যাতেই মাতালে নামক স্থানে উপনীত হইলেন এবং তথায় 
রাত্রিযাপন করিলেন । 

বুধবার সকালে অশ্বযানে দুই শত মাইল অতিক্রমণরূপ কষ্টসাধ্য যাত্রা আরস্ত 
হইল। তাহাদের গন্তব্যস্থল ছিল সিংহলের উত্তারাংশে অবস্থিত হিন্প্রধান 
জাফন! নগর । সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা ও ইওরোপে অন্ত প্রকারে জীবন 
কাটাইয়। এইভাবে ভ্রমণ করা স্বামীজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কিরূপ বিপজ্জনক ছিল 
তাহা বোধ হয় উৎসাহে নিমগ্ন হিন্দুদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই; কিন্ত 
আমর দেখিব, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ ও বক্তৃতার পর ম্বামীজীর 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছিল। অবশ্য তিনি বিদেশে থাকাকালেও ইহার 
পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ) কিন্তু ভারতে আসিয়া! তিনি যেরূপ জীবনযাত্রার সম্ম্খীন 
হইলেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোদ্ধার তো দুরের কথা, উহার অনুকূল অবস্থায় থাকাও 
অসম্ভব হুইয়! পড়িল । তবে জাফনা যাত্রা! শ্রমসাধ্য হইলেও পথটি ছিল সৌনার্ধের 
নিলয়। উভয় পার্থর শন্তশ্তামোজ্জল শোভ! পথিকগণের মন তুলাইতে লাগিল। 
প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলীও ছিল অতি মনোহর । কিন্তু একটু পরেই এক দুর্ধোগ 
উপস্থিত হইল। ডান্ুল নামক স্থানের কয়েক মাইল দূরে পাহাড় হুইতে 
নামিবার কালে গাড়ির সম্মখের একখানি চাক! ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় যাত্রীর্দিগকে 
সেখানে তিন ঘণ্টা! কাটাইতে হইল | সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চাকাখানি 
একেবারে খুলিয়! যায় নাই। এরূপ হুইলে গাড়িখানি উলটাইয়। গিক্লা যাত্রীরা 
আহত হুইতেন। অনেক চেষ্টার ফলে দৃরবর্তা এক গ্রাম হইতে একথানি মাত্র 
গোষান সংগৃহীত হইল । উহাতে শ্রীযুক্ত সেভিয়ারকে বসাইয়। মালপত্র বোঝাই 
করা! হইল। গাড়ির পশ্চাতে অপর সকলে মস্থরগতিতে পর্বব্রজে চলিতে 
লাগিলেন । এই প্রকারে কয়েক মাইল চলার পর আরও গোষান সংগৃহীত 


৩৫৬ ষুগনায়ক বিবেকানন্দ 


হইল এবং রাত্রিটা চলস্ত গোযানেই কারটিল। ক্রমে কানাহারি ও তিনপানি 
হইয়া তাহারা নির্দিষ্ট কালের আট ঘণ্টা পরে অন্থ্রাধাপুরমে উপনীত হইলেন । 
_ অন্থ্রাধাপুর এককালে সিংহলীয় বৌদ্ধধর্মের কেন্ুস্থল ছিল। বহু 
যোঁজনব্যাপী উহার ভগ্রাবশেষ দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, উহা! এককালে 
এক বিশাল স্ুসমৃদ্ধ মহানগর ছিল। এখানে ইতস্ততঃ বু বৌদ্ধমন্দির ও 
ভিক্ষুদের বাসস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কীতিগুলির কগ্স্তপ- 
মধ্যেও সেই যুগের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বোধগয়া হইতে 
আনীত বোধিদ্রমের একটি শাখা এখানে প্রোথিত হইয়াছিল-_জনরব এই যে, 
উহা! ২৪৫ গ্রীষটপূর্বাব্ের কথা । সে শাখা এখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়। 
বহু বৌদ্ধভক্তকে বৃদ্ধদেবের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। এতঘ্যতীত প্রাচীন 
কীতির মধ্যে একটি সরোবর ও '“দাগোবা+ নামে বিখ্যাত কয়েকটি স্তূপ 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ন্বামীজীদের বাসের জন্য যে স্থানটি নিদিষ্ট 
হইয়াছিল, উহার সন্গিকটে অবস্থিত এক সহস্র ছয় শত গ্র্যানাইট পাথরের 
্তস্তও বিশেষ বিস্ময়োৎপাদক। এগুলি দুই সহশ্রাধিক বৎসর পূর্বে নিমিত এক 
জুবৃহৎ নবতল পিত্তল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। কথিত আছে, এই বিশাল প্রাসাদে 
পুরোহিতদদের জন্য এক সহশ্র শয়নকক্ষ ছিল; এতদ্যতীত অন্যান্ত প্রয়োজনে 
আরও বনু কক্ষ ব্যবহ্ৃত হইত। ইহার ছাদ ছিল পিতলের এবং সভামণ্ডপটি 
সিংহশিরোপরি নিম্িত অনেকগুলি সুবর্ণ স্তস্তে সুসজ্জিত ছিল। মণ্ডপের 
মধ্যভাগে ছিরদরদনিমিত এক সিংহাসন ও সিংহাসনের উভয়পার্থে কনকথচিত 
সর্ব ও রজতময় চন্দ্রমা বিরাজ করিত। 

পূর্বোক্ত অশ্ব বৃক্ষতলে ও ততদমীপে দুই-তিন সহশ্র শ্রোতার সমক্ষে 
স্বামীজীর উপাসন! সম্বন্ধে ব্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল । তিনি ইংরেজীতে 
বলিয়া যাইতে থাকিলে অপর দুই ব্যক্তি তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ 
করিতে লাগিলেন । বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন, অসার পৃজাড়নবর 
পরিত্যাগপূর্বক বরং বেদবাণীসমৃহকে কার্যকরী করিয়া তোলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখা উচিত। তিনি এই পর্যস্ত বলিয়াছেন, এমন সময় দলে দলে ধর্মান্ধ বহু 
ভিক্ষু ও গৃহস্থ, পুরুষ ও নারী, বুদ্ধ ও বালক ঢাক ঢোল কাসর টিন প্রভৃতি 
বাজাইয়! সভার চারিদিকে এমন বিকট শব আরম্ভ করিল যে, ম্বামীজীকে বাধ্য 
হইয়া বক্তৃতা বন্ধ করিতে হইল। ইহার ফলে তখনই হয়তো হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
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মধ্যে একটা সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যাইত; কিন্ত এরূপ 
অসদ্যবহার সত্বেও ন্বামীজী হিন্দৃদিগকে ধৈর্য ধরিয়া শাস্ত থাকিতে অনুরোধ 
করিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইতে গিয়া বলিলেন যে, ধর্ম একটি সার্বভৌম 
বস্ত এবং ভগবানকে শিব, বিষু, বুদ্ধ বা অপর যে কোনও নামে পৃজা করা হউক 
না কেন, তিনি বস্ততঃ অভিন্ন। এইরূপ বৌদ্বপ্রধান এ তীর্ঘক্ষেত্রে তিনি শুধূ 
পরধর্ম-সহিষুতার কথাই বলিলেন না, পরধর্মে শরধা প্রদর্শনের প্রয়োঞ্জনও বৃঝাইয়া 
দিলেন। 

অন্থরাধাপুর হইতে জাফনার দূরত্ব একশত কুড়ি মাইল । এই দীর্ঘ রাস্তার 
ও ঘোড়ার অবস্থা__ছুই ছিল খারাপ; কাজেই এই ভ্রমণ মোটেই নুখাবহু ছিল 
না। আননদপ্রদ জিনিস ছিল শুধ্‌ প্রারতিক সৌনর্ধ আর উহাতেই একঘেয়েমির 
হাত হইতে খানিকটা রক্ষা পাওয়া গিয়াছিল । ইহার উপর আবার পর পর 
ছুই রাত্রি ঘূম হইল না। পথে বাবোনিয়া নামক স্থানে হিন্দু অধিবাসীরা 
স্বামীজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনাপুরঃসর একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন । 
মধ্রভাষী স্বামীজী ইহার এক হৃদয়স্পর্শী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। ম্বামীজীর 
প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও প্রেরণাময় বাণীতে স্থানীয় ব্যক্তিরা আপনাদিগকে ধন্য মনে 
করিলেন। অতঃপর ইহাদের নিকট বিদীয় লইয়া স্বামীজী ভক্তবৃন্দসহ উত্তর 
সিংহলের বনরাজিশোভিত মনোরম ন্ুদীর্ঘথ পথে জাফনা অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পরদিবস প্রাতে সিংহলের প্রধান ভূখণ্ডের সহিত জাফনাধীপের 
সংযোগ-বিধানকারী সেতুটি যে হস্তিগিরিবর্তে অবস্থিত সেখানে স্বা্মীজীকে 
এক স্বাগত সম্ভাষণ দেওয়া হইল । উহা দ্বতঃক্ষ,ত6 ছিল) কেননা, উহার জন্য 
কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না৷ 

জাফনা শহরের দ্বাদশ মাইল দূরে অগ্রসর হইয়া নেতৃস্থানীয় বহু হিন্দ 
স্বামীজীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং সেখান হইতে বাকি সবটা পথই 
তাহাকে বনু অশ্ববানের এক শোভাযাত্রাসহ নগরে লইয়া আসিলেন। তাহার 
সম্মানার্থ নগরের প্রতিটি পথ, এমন কি প্রতি গৃহ নুসঙ্জিত হইয়াছিল । সস্ধ্যায় 
যখন তাঁহাকে প্রজ্লিত মশালসহ শোভাযাত্র! করিয়! হিন্দ-মহাবিদ্ভালয় প্রাণে 
নিগ্নিত এক বন্কৃতামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল, তখন সে দৃষ্ খুবই চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল। সমস্ত পথেই অপূর্ব উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল এবং সে শোভাষাত্রায় 
অস্ততঃ দশ-বার হাজার লোক উপস্থিত-ছিল। সেদিন রবিবার, ২৪শে 


৩৫৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জামুআরি। শকট হইতে অবতরণপূর্বক ন্বামীজী শিবান ও কাধিরেশন মন্দিরে 
পূজা করিলেন এবং মন্দিরন্বামিকর্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইলেন । সভাস্থল 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সর্বশ্রেণীর লোক তাহার দর্শনার্থ সমবেত হইয়াছিল । 
শামিয়ানায় উপস্থিত হইলে ত্রিবাস্কুরের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. 
চেল্লাপ্পা পিলে ম্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া বন্তৃতামঞ্চে লইয়া গেলেন। অতঃপর 
অভিনন্দন পঠিত হইল এবং পু 
জাফনা-ভ্রমণ ও তথায় জনসাধারণের অভিনন্দন সম্বন্ধে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে 
এইরূপ লিখিত হইয়াছিল : 

“অভ্যর্থনা-সমিতির সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, সাতজন সভ্যের একটি প্রাতিনিধি- 
দল রবিবার সকালে ঘরোয়াভাবে উগ্লার নামক স্থানে ন্বামীজীকে স্বাগত 
জানাইবেন এবং নগরে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদত্ত হইবে এদ্দিন 
সন্ধ্যায়। কিন্তু কার্ধতঃ দেখ! গেল, রবিবার প্রত্যুষে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের 
মধ্যে প্রায় একশত জন উগ্লারে সমবেত হইয়াছেন এবং সাগ্রছে তাহার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । নয়টা পর্যস্ত সেই সর্যাসিপ্রবর ও তাহার সহ্গামীদের 
লইয়! ঘোড়ার গাড়িখানি পৌছাইল না; অতএব স্থির হইল, আরও পাচ মাইল 
আগাইয়! গিয়া চাবাকাচারী নামক স্থানে অপেক্ষা করা হইবে । এ স্থানে 
পৌছাইতে না পৌছাইতে স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীদের লইয়! ডাক-গাড়ি 
আসিয়৷ পড়িল। তখন গাড়িতে চড়িয়া! শহরে যাইবার জন্য এক শোভাষাত্রা 
সাজানে। হইল। প্রথম গাড়িতে উঠিলেন ম্বামীজী, তাহার গুরুত্রাত স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ ও শ্রীহুকত নাগলিঙ্গম। গাড়িখানি ছিল যৃগলাশ্ববাহিত একখানি 
(চারি চাকার ) ল্যাণ্ডে । বাকি সকলে কুড়িধানি গাড়িতে পশ্চাতে চলিলেন। 
সেষ্টাল রোড ধরিয়া শোভাষাত্রাটি নগরে পৌছিতে সাড়ে এগারটা বাজিয়া 
গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির হাতে সময় বেশী না থাকিলেও অপরাধে হিন্দ্ব- 
মহাবিদ্যালয়ে হ্বামীজীর যঘোচিত অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করা 
হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি বিশাল ও সধত্বে সুসজ্দিত মগডপ প্রস্তত 
হইয়াছিল । শহর হইতে মহাবিদ্যালয় পর্যস্ত সুদীর্ঘ ছুই মাইল রাস্ত। যাল্যশৃঙ্খল 
ও আলোকমালায় সুশোভিত ছিল, বিশেষত; গ্র্যাও বাজারের পরবর্তী অংশের 
কথা উল্লেখঘোগ্য। রাস্তার ছুই দিকে ক্মলীবৃক্ষ প্রোথিত হইয়াছিল এবং 
ধ্জপতাকানিতে সমস্ত রাস্তাটি সুশোভিত ছিল। সমস্ত দৃশ্তটি ছিল স্যনোহর 
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এবং জনগণের মধ্যে ছিল গ্রচুর উৎসাহ । হ্বীপের বিভিন্ন স্থান হইতে সহত্ 
সহ ব্যক্তি বিশ্ববিশ্রত সন্্যাপীর দর্শন-কামনায় সমাগত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে 
স্বাগত জানাইবার জন্য পধিপার্থে দণ্ডায়মান ছিল। মহাবিস্ভালয় অবধি 
জাফনাকলেসাস্তর1 রোডটি সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্বস্ত গোযান ও অস্ব- 
যানের পক্ষে অগম্য হুইয়া গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে আটটায় মশাল হস্তে ও 
ভারতীয় জঙ্গীতসহ ষে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ছিল অভূতপূর্ব । 
অনুমান করা৷ হইয়াছিল যে, উহাতে প্রায় পনর হাজার লোক যোগ দ্বিয়াছিল 
এবং সকলেই পদত্রজে চলিয়াছিল। ছুই যাইলব্যাপী রাস্তাটি এত জনাকীর্ণ ছিল 
যে, সর্বত্র মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না, অথচ সর্বদা সুশৃঙ্খল 
বিরাজিত ছিল। পথটির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গৃহের সম্মখেই 
মজলঘট ও দীপ স্বাপিত হইয়াছিল এবং সন্যাসীর প্রতি হিন্প্রথানুসারে যে 
উচ্চতম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা সমৃচিত, গৃহবাসীর! এইরূপে তাহাই প্রদর্শন করিয়া- 
ছিল। অশ্বযান হইতে অবতরণান্তে স্বামীজী শিবান ও কাখিরেশন মন্দিরহয়ে 
পুজা করিলেন এবং মন্দিরের পুরোহছিতদ্য় তাহাকে মাল্যভূষিত করিলেন। সমস্ত 
রাস্তায়ও তাহাকে মাল্যদান কর! হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যখন রাত দশটায় 
মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাকে অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। 

“স্বামীজীর আগমনের করেক ঘণ্টা পূর্বেই বক্তৃতামণ্ডপ জনপরিপূর্ণ হইয়া! 
গিয়াছিল, বাহিরেরও বহু লোক ভিতরে একটু স্থান করিয়া লইতে সচেষ্ট ছিল। 
সমাগতদের মধ্যে হিন্দ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সর্বসম্প্রদায়ের লোকই ছিল। 
মগ্ডপের প্রবেশপথে ত্রিবাস্ুরের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চেল্লাপ্পা পিলে 
মহাশয় স্বামীজীকে সংবর্ধন! করিয়া! একটি উচ্চ মঞ্চে লইয়া! গেলেন এবং তাহার 
গলে মাল্যদান করিলেন। ইহার পর এক অভিনন্দনপত্র পঠিত হুইল এবং 
স্বামীজী অতীব বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় একঘণ্টা ধরিয়া উহার প্রত্যুত্বর দিলেন। 
পরদিবস সন্ধ্যা সাতটায় তিনি হিন্দু-মহাবিগ্যালয়ে বেদাস্ত সম্বন্ধে একঘণ্ট। চল্লিশ 
মিনিট ধরিয়া এক ভাষণ দিলেন। সভায় জাফনার ন্কুশিক্ষিত সমাজের প্রায় 
চারি সহন্্ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন ও প্রত্যেকে স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাক্যে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বন্কৃতার পরে শ্রোতাদের অনুরোধে ক্যাপ্টেন 
সেভিয়ার তাহাদিগকে বৃঝাইয়া৷ দ্বিলেন, তিনি কেন হিন্বৃধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং স্বামীজীর সহিত ভারতে আসিয়াছেন।” 


৩৬০ য্গনায়ক বিবেকানন 


জাফনাতেই স্বামীজীর সিংহলভ্রমণ শেষ হইল | কলম্বো হইতে এই পর্যন্ত 
জনগণের মধ্যে ষে বিপুল ন্বতন্থুর্ত উৎ্নাহ দেখা গিয়াছিল, তাহার একমান্ 
অর্থ এই যে, স্বামীজীর বিজয়ে দেশবাসী উৎফুল্ল ও আত্মবিশ্বাসী হইয়াছিল 
এবং তাহার নির্দিষ্ট পথকেই মলগ্রদ বলিয়া বরণ করিয়াছিল । কথাটা আরও 
বিন্ময়কর বলিয়া প্রতীত হয়, যখন স্মরণ করা যায় যে, সিংহলের শুধু শহরে নহে, 
গ্রামগ্ুলিতেও এই জাগরণ লক্ষিত হইয়াছিল; অথচ তখনকার দিনে যাতীয়াত 
ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অশিক্ষিত ও পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন গ্রামগ্ুলি কেমন করিয়! শ্বামীজীর নামে শত বৎসরের নিক্ষিয়তা ছাড়িয়া 
্বধর্মরক্ষায় ও উহার বিজয়বার্তা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হইল, ইহা! সত্যই ভাবিয়া 
দেখার বিষয়। স্বামীজ্ী যখন বলিতেন যে, ভারতীয় জীবন ধর্মকেন্দ্রিক, তখন 
তিনি স্বীয় প্রত্যক্ষ্যলন্ধ অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিতেন, ইহাতে কোন 
সদেহ নাই। ম্বামীজী জানিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত তখন নিঙ্ষিয্প্রায় 
হইলেও ধর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল । 

স্বামীজীকে কতকটা জোর করিয়াই সিংহল ছাড়িয়া যাইতে হইল, কারণ 
আরও বু শহর হইতে আগ্রহপূর্ণ টেলিগ্রাম ও পত্র আসিতেছিল, যাহাতে 
তিনি অন্ততঃ হ্বল্লকালের জন্যও সেসব স্থানে যান। কিন্ত তাহার অত সময় 
ছিল না। অধিকন্ত এই কয়দিনের অবিরাম পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ 
করিতেছিলেন। জনৈক সহ্যাত্রী বলিয়াছিলেন, তিনি যদি আর কিছুদিন 
সিংহলে থাকিতেন তবে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অন্ুরাগের চোটে মারা 
যাইতেন।” 

অতঃপর স্বামীজীর অভিপ্রায়ান্ায়ী জাফনা হইতেই জলপথে তাহার 
ভারতগমনের ব্যবস্থা করা হুইল । একধানি দেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া পঞ্চাশ 
মাইল দূরবর্তী পাস্বান অভিমূখে তিনি যাত্র! করিলেন। বায় অনুকূল ও সাগর 
শাস্ত থাকায় এই সমূত্াত্রা স্ুখাবহ ছিল। ২৫শে জানুআরি রাত্রি বারটায় 
সঙ্গিগণসহ রওনা হইয়া তিনি পরদিন বেলা ঘ্িগ্রহরে পা্ানে পৌঁছাইলেন। 


এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 


ভারতের অভ্যুত্থানের জন্য স্বামীজীর মনে যে পরিকল্পনা রূপপরিগ্রহ 
করিতেছিল, উহার কিঞ্চিৎ আভাস তাহার স্বদেশ পরিত্যাগের পূর্বে, সমুত্র- 
াত্রাবসরে ও বিদেশে অবস্থানকালে আলাপ-আলোচনা ও পত্রাদির মাধ্যমে 
বনুভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । উহার কিছুটা সিংহলে আত্মপ্রকাশ 
করিলেও দক্ষিণ ভারতে প্রদত্ত বন্তৃতাবলী হইতেই উহার পূর্ণতম পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই দৃষ্টিতে তাহার পরবর্তী ভাষণগুলি ও কার্যাবলী গভীর ভাবে 
অনুধাবনযোগ্য | 

জাহাজ ২৬শে জান্গআরির ( ১৮৯৭ ) মধ্যান্ছের পূর্বেই পান্বানঘ্বীপে অবস্থিত 
পাস্বান রোডে উপস্থিত হইল | রামনাদের রাজার আমন্ত্রণান্ুসারে স্বামীজী 
পান্বান হইতে রামেশ্বরে যাইবার জন প্রস্তত হইতেছেন, এমন সময় তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে, রামনার্-রাজ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজকীয় নৌকা লইয়া 
পান্বানে উপস্থিত হইয়াছেন । রাজ! অপরাহে স্বামীজীকে জাহাজ হইতে স্বীয় 
রাজতরণীতে লইয়া! গেলেন এবং পাত্রমিত্র-সভাসদসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক 
তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা! জানাইলেন। রাজার সহিত স্বামীজীর মিলন বড়ই 
হৃয়স্পর্শা ছিল। স্বামীজী বলিলেন যে, ধাহারা তাহাকে বিদেশে প্রেরণের 
অভিপ্রায় পোষণ করিতেন এবং তজ্জন্য তাহাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে রামনাদ-রাজ ছিলেন অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তি। অতএব 
ইহা খুবই সমীচীন হইয়াছিল ষে, ভারত-তৃখণ্ডে ফিরিয়া তিনি সর্বপ্রথমে 
রামনাদ-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন । রাজতরণী পান্বান নগরের তীরে উপনীত 
হইলে নগরবাসীরা তাহাকে তুমুল উৎসাহ সহকারে অভ্যর্থনা জানাইল। 
সেখানে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে তাহাকে লইয়া! যাওয়া! হইল এবং একখানি 
অভিনন্দনপত্র পঠিত হইয়। তাহার হস্তে অপিত হইল। তৎসহ রাজা নিজেও 
ব্যক্তিগত সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন-_উহার প্রতিছত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আবেগে 
পূর্ণ ছিল। পান্বানবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করিলেন শ্রীযুক্ত নাগলিঙ্ম 
পিলে। উহাতে অন্তান্ত কথার মধ্যে বলা হইল: "পাশ্চাত্যদেশে আপনার 
হিন্ৃধর্মপ্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিপ্রিত ভারতকে তাহার 
বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক উঠিয়া পড়িয়া 


৩৬২ ুগনায়ক বিবেকানন্দ 


লাগুন।” ইহা ছিল ভারতের নেতৃত্ব-গ্রহণেরই স্বুম্পষ্ট আমন্ত্রণ । এই আমন্ত্রণের 
উত্তরে স্বামীজী তাহার নবযূগের বার্তার কয়েকটি মূল কথা বা স্বতঃসিদ্ধ তথ্য 
শুনাইলেন £ “আমার বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য আদর্শ আছে। 
সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ুস্বরূপ ৷ রাজনীতি, যুদ্ধ, 
বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; ধর্ম_কেবল ধর্মই ভার্নীতের 
মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্ঠ ভারতে চিরকাল ।.. ভারত যে কোন কালে 
ছিল, একথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না।..তাহার প্রমাণ__এই খ 
প্রাচীন মহান জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে ।..'এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী 
আধ্যাত্মিকতার জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে পৃথিবীর 
সকল জাতির জন্য এই আধ্যাত্মিক খাছ্য যোগাইতে হইবে ।*"*আমরা এখন 
অবনত ও হীন হইয়া! পড়িতে পারি। কিন্তু বদি আমাদের ধর্মের জন্য আমরা 
প্রাণপণ করি, তবে আমরা আবার মহৎ পর্দবীতে উন্নীত হইতে পারিব ।” 
সর্বশেষে তিনি মহানুভব রামনাদের রাজার প্রতি কৃতজ্ঞত। জানাইয়া ভাষণ শেষ 
করিলেন ( “বাণী ও রচনা) ৫1৩২-৩৫ )। 

সভার কার্য শেষ হইলে স্বামীজীকে রাজশকটে বসাইয়া তাহার বাসস্থানরূপে 
নির্দি্ই একটি রাজকীয় বাজলোর দিকে লইয়া যাওয়। শুরু হইল-_রাজ-অমাত্য 
প্রভৃতি সকলে স্বামীজীর পশ্চাতে পদত্রজে চলিলেন। কিন্তু রামনাদ-রাজ 
ইহাতেও সন্ত না হইয়! শকট হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইতে বলিলেন এবং স্বয়ং 
অপর সকলের সাহায্যে গাড়িখানি টানিয়া চলিলেন। স্বামীজী তিন দিন 
পাশ্বানে ছিলেন। সব কয়টি দিনই বেশ আনন্দপরিপূর্ণ ছিল। নগরবাসীরা 
স্বামীজীকে পাইয়া আপনার্দিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন । তাঁহারা দলে দলে 
তীহার নিকট আসিয়! বিভিন্ন সমস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং সর্ববিষয়ে 
ত্বামীজীর সুস্পষ্ট সিদ্ধাস্ত জানিয়! ও নির্দেশ পাইয়া আনন্দিত হইতেন । পাস্বানে 
আগমনের দ্বিতীয় দিনে তিনি রামেশ্বর মন্দির দর্শনে গেলেন । বিদেশযাত্রার 
পূর্বেও তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। তখন এই সকল জাঁকজমক ছিল না; 
তিনি তখন ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয় দণ্ড-কমগ্ুল্ধারী পথশ্রানস্ত পরিব্রাজক 
সন্ন্যাসী | সেদিন তিনি ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের অভিপ্রায়জ্ঞানহীন ও 
কুপাপ্রার্থী ; এধনও তিনি সমরূপ দেবভরক্তি-পরায়ণ হইলেও মজলময়ের কৃপায় 
তিনি আঙ্গ রাজগুরু ও বহুজনসম্মানিত দ্বেশবরেণ্য নেতা । স্বামীজীর গাড়ি 


এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ৩৬৩ 


মন্দির-সন্লিধানে পৌছাইলে এক বৃহতী জনতা হস্তী, উষ্ট, অশ্ব, মন্দিরের উৎসবে 
ব্যবহার্য মাঙ্লিক বস্তসমূহ, দেশী সঙ্গীত এবং অন্তান্ত সন্মানজ্ঞাপক সম্ভার লইয়! 
তাহাকে সংবর্ধনা জানাইল। দেবদর্শন ও পুজাদি সমাপনাস্তে স্বামীজীকে 
মন্দিরের রত্বকোষে রক্ষিত মণি-মাণিক্য ও হীরকাদি দেখানো হইল। অতঃপর 
স্বামীজী সঙ্গীদের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য ও স্থাপত্য- 
নৈপুণ্যাদি দর্শন করিলেন । সহত্রস্তন্তোপরি স্থাপিত টাদনিটিও তিনি দেখিলেন। 
অবশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের সম্মখে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 
মন্দিরের স্ুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে দাড়াইয়। প্রাণস্পর্শী স্থললিত ভাষায় তীর্ঘমাহাত্য ও 
উপাসনা সন্বদ্ধে ব্তৃতা দিলেন ও প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, ত্ধর্ষ অনুরাগে, বাহা 
অনুষ্ঠানে নহে ।.."সকল উপাসনার সার-_শুদ্ধচিত হওয়া! ও অপরের কল্যাণ- 
সাধন করা । দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে ধিনি শিবদর্শন করেন, 
তিনিই ষথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যেব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে 
শিবোপাসন! করে, সে প্রবর্তক মাত্র ।**.ষিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাকে সর্বাগ্রে শিবের সম্তানগণের সেবা করিতে হুইবে।” ন্বামীজী ধর্মকে 
একটা সক্রিয় রূপদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন-_সেব! ও আত্মমুক্তির প্রচেষ্টাকে 
সমস্ত্রে গাধিয়া দিলেন। তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন এবং শ্রীধুক 
নাগলিঙ্গম উহ! তামিল ভাষায় বৃঝাইয়! দ্িলেন। স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত 
রামনাদ-রাজ পরদিন স্বামীজীর উপদেশের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শতসহত্র 
দুঃখী ব্যক্তিকে অব্নবস্ত্র দান করিলেন এবং পান্বানে স্বামমীজীর আগমনের স্বতি- 
চিহুম্বরূপ প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি স্তস্ভ নির্মাণান্তে উহাতে এই বেদবাক্যটি 
খোদ্দিত করাইলেন, “সত্যমেব জয়তে” । আরও লিখাইয়! রাখিলেন, "পশ্চিম 
দেশে বেদাস্তধর্মপ্রচারে অশ্রুতপূর্ব সফলতা লাভ করিয়া পৃজ্যপাদ শ্রীত্ীন্বামী 
বিবেকানন্দ স্বীয় ইংরেজ শি্গণের সহিত ভারতনূমির যে স্থলে প্রথম পদার্পণ 
করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থান নির্দেশ করিবার জন্য রামনাদাধিপতি ভাম্বর 
সেতুপতি কর্তৃক এই স্মারক স্ততস্ত প্রোথিত হইল । সন ১৮৯৭, ২৭শে জানুআরি |” 
বলিতে গেলে, এখানেই ভারতে আগমনের পর স্বামীজীর “কার্ধে পরিণত 
বেদান্তের, প্রয়োগ আরভ হইল। 

পান্বান হইতে স্বামীজী উত্তরাভিমুখে চলিলেন-_ম্বীপ ছাড়িয়া! তিনি 
ভারতের প্রধান ভূখণ্ডে পদার্পণ করিলেন। জাহাজে অপরতীরে উপস্থিত হইয়া 


৩৬৪ যুগনায়ক বিবেকানন' 


তাহারা গোষানে আরোহণ করিলেন । পথে রামনাদাধিপতির নিগ্িত একটি 
পাস্থনিবাসে প্রাতরাশ সারিয়! তাহারা তিরুপুল্লানী নামক স্থানে উপস্থিত হইলে 
স্থানীয় অধিবাসীর! শ্বামীজীকে অভ্যধিত করিল । সন্ধ্যার প্রাকৃকালে রামনাদ 
দেখা গেল। রামনাদের কাছে আসিয়! স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীরা একখানি 
নুদৃশ্ত রাজকীয় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং উহারই সাহায্যে একর রং 
জলাশয় উত্তীর্ণ হইলেন দাক্ষিণাত্যে এইরূপ জলাশয় প্রচুর দেখিতে 
যায়। রামনাদে স্বামীজীর অভ্যর্থনা এ হদ্দের অপর উপকূলে 
হইয়াছিল এবং ইহার ফলে পরিবেশটি ছিল অতি মনোরম । বল! বাহুল্য যে, 
এই অভ্যর্থনায় ভাস্কর সেতুপতিই সোৎসাহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং তিনিই রামনাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া 
দিয়াছিলেন। গুডউইনের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, রামনাদে স্বামীজী 
রাজগুরুরূপে রাজকীয় জম্মানে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হুইয়াছিলেন। তিনি 
সরোবরতীরে পদার্পণ করিলে তোপধ্বনি করিয়া! সকলকে তাহার শুভাগমন-বার্তা 
জানানো হইল; এবং আকাশে তারকাকারে বিচিত্র আতসবাজি উঠিতে লাগিল 
- শোভাযাত্রাসহ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো পর্যস্ত সমস্ত সময়ই এইরূপ হইতে 
ল/গিল, পথের সর্বত্র আনন্দোৎসব লক্ষিত হইল। স্বামীজীকে রাজকীয় 
পালকীতে বসাইয়। রাজার ভ্রাতার নেতৃত্বাধীনে রাজার অঙ্গরক্ষী সৈন্দল তাহাকে 
ঘিরিয়া চলিল আর সকলের পুরোভাগে রাজা স্বয়ং নগ্রপদে পথ দেখাইয়া 
চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্থ ব্থ মশাল জলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও 
বিদেশী সঙ্গীতে চারিদিক গম গম করিতেছিল-_বিলাতী ব্যাণ্ডে বাজিতেছিল, 
“হের এ আসিতেছে বিজয়ী মহাবীর” এই সঙ্গীতটি। এইভাবে অর্ধেক পথ 
চলার পর স্বামীজী রাজার অনুরোধে গাড়ি ছাড়িয়া একটি চারু রাজশিবিকায় 
আরোহণ করিলেন এবং শীঘ্রই নির্দিষ্ট আবাসস্থল “শঙ্কর ভিলা” নামক প্রাসাদে 
উপনীত হইলেন । এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তিনি সভামণ্পে গেলেন। 
রাজার সভাগৃহেই অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল এবং ম্বামীজীকে 
দেখিবার জন্য ও অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি কি বলেন তাহা! শুনিবার জন্য সেখানে 
সহশ্র সহম্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল । হ্বামীজীকে দেখিবামাত্র সমবেত 
জনমণ্ডলী হইতে উচ্চ জয়ধ্বনি ও হর্কোলাহল উখিত হইল। তিনি 
আসন গ্রহণ করিলে এবং শ্রোতৃবৃন্দ শাস্ত হইলে রামনাদাধিপতি একটি সুত্র 


এবার কেন্জ ভারতবর্ষ ৩৬৫ 


বক্তৃতা করিয়া! সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতায় তিনি ম্বামীজীর 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা! করিলেন এবং অতঃপর স্বীয় ভ্রাতা রাজা দ্বিনকর সেতৃপতিকে 
রামনাদবাসীর পক্ষ হইতে স্বামীজীকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র পাঠের জন্য আহ্বান 
জানাইলেন। পাঠের পর রাজভ্রাতা অভিনন্দন পত্রধানি কারুকার্ধ-খচিত এক 
স্বর্ণ পেটিকামধ্যে পুরিয়! স্বামীজীর শ্রীহস্তে সত্রদ্ধভাবে তুলিয়া দিলেন। 
অভিনন্দনটিতে স্বামীজীর কার্ধের সমসাময়িক মূল্যায়নে একটা প্রমাণষোগ্য 
মোটামুটি ধারণ! পাওয়! যায় বলিয়া আমরা সবটুকুই উদ্ধত করিলাম £ 

*শ্রীপরমহংস তিরাজ দিথ্বিজয় কোলাহল সর্বমতসম্প্রতিপন্ন পরমযোগেশ্বর 
শ্রীমন্তগবন্্রীরামকৃষ্পরমহংসকরকমলসঞ্জাতরাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্বস্বামি 
পৃজপ্যাদেয_ 

“্বামিন্‌ | 

“এই প্রাচীন এঁতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধন রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্‌ বা 
রামনাদদের অধিবাসী আমরা আমার্দের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে 
স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । যে স্থান সেই মহাধর্মবীর আমাদের পরম ভক্তি- 
ভাজন প্রভু শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে, সেই স্থানে ভারতে 
প্রথম পদ্দার্পণের সময় আমরা! যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রন্ধা- 
ভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্য- 
শালী জ্ঞান করিতেছি। 

“আমাদের মহান্‌ সনাতন ধর্মের প্রকৃত মহত্ব পাশ্চাত্ত্যদেশের মনীষীদিগের 
চিত্তে দৃঢ়রূপে মুক্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা 
অতীব প্রশংসাহ্‌ এবং এঁ চেষ্টায় যে অভূতপূর্ব সুফল ফলিয়াছে তাহাতে আমরা 
অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি । আপনি অপূর্ব বাগ্মিতাসহকারে ও 
অন্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় ইওরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা 
করিয়াছেন এবং তাহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দৃধ্মই 
আদর্শ সার্বভৌম ধর্ম, আর উহা সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীরই 
প্রকৃতির উপযোগী । আপনি মহা নিঃস্বার্থভাবের প্রেরণায় মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে 
লইয়! ও মহা! স্বার্থত্যাগ করিয়া বহু দেশ, নদ নদী, সমুদ্র ও মহাসমুব্র পার হইয়া 
অতুল-উশ্বর্শশীলী ইওরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শাস্তির সংবাদ বহন 
করিয়াছেন এবং ভরিতীয় আধ্যাত্মিকতার জয়পতাক! উড়াইয়াছেন। আপনি 
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উপদেশ ও জীবন উভয়তঃ সার্বভৌম ভ্রাতৃভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্ধে 
পরিণতির সম্ভাবনীকতা দেখাইয়াছেন। সর্বোপরি আপনার পাশ্চাত্য দেশে 
প্রচারের ফলে গৌণভাবে ভারতের উদ্দাসীন পুত্রকন্তাগণের প্রাণেও অনের 
পরিমাণে তাহাদের পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক মহত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে 
এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্মের চর্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আস্তরিক আগ্রহ 
জন্মিয়াছে। ূ 

“এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের আধ্যাত্মিক পুনরত্যুখানের জন্য 
আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আপনার প্রতি বাক্যের 
দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অন্ততম অনুরুক্ত 
শিষ্য, আমাদের রাজার প্রতি আপনি ষে বরাবরই পরম অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র. অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহার রাজ্যে প্রথম পদ্দার্পণ করার জন্য 
তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি 
ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ । 

“উপসংহারে আমরা সেই সর্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি 
যেন, আপনি যে কল্যাণকর কার্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহ? 
পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রর্দান করেন। আপনার 
পরমভক্ত আজ্ঞাবহ শিশ্ত ও সেবকগণের শ্রদ্ধা ও প্রেমসহকৃত এই অভিনন্দন 1৮ 
( বাংল! জীবনী, ৫৯৮-৬০* )। 

অভিনন্দনের উত্তরে শ্বামমীজী যাহা বলিলেন, তাহাও স্বামীজীর চিন্তাধারা 
বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অনুকুল । আবার ভাষণটি বাগ্সিতা, শবমাধূর্য ও 
উদ্দীপনার দিক হুইতেও উল্লেখযোগ্য । শ্রোতাদের দৃষ্টি ভারতের মহিমার 
প্রতি আকুষ্ট করিয়া ও নবযুগের নবীন আশা সকলের মনে সঞ্জীবিত করিয়া 
তিনি বলিলেন ; প্নুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাছুঃখ 
অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিত্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। 
ইতিহাসের কথ। দূরে থাকুক, কিংবাস্তী পর্বস্ত ষে সুদূর অতীতে ঘনীভূত ঘনাদ্ধ- 
কার ভেদে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে । 
জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনস্ত হিমালয়ন্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি- 
গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন এঁ বাণী স্ব অথচ দৃঢ় অত্রাস্ত ভাষায় কোন অপুর 
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রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে । যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা 
স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে ।...অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না? বিরুতমস্তিষ্ক যে, 
সে বৃঝিতেছে না আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিত্রা পরিত্যাগ করিয়। জাগ্রত 
হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিক্রিত 
হইবেন না কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে 
না, কুত্তকর্ণের দীর্ঘনিজ্রা ভাঙিতেছে।” তিনি আরও বলিলেন £ “আমাদের 
এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম |." তোমরা 
যদ্দি আমাদের জাতিকে উতৎসাহ-উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও-_তাহাদিগকে এই 
রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিয়া উঠিবে।” ভারতের বিশেষত্ব ও 
ধর্মপ্রাধান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিলেও স্বামীজী কৃপমণ্ডকতার বিরোধী 
ছিলেন ; তিনি জানিতেন ভারতকে অপরের নিকট অনেক কিছু শিখিতে হইবে 
এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি? সম্ভবতঃ 
অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে 
হইবে ; কিরূপে সঙ্ঘ গঠন করিয়। পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তি প্রণালী- 
বন্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, 
তাহাও শিখিতে হইবে । ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও দেশের সকল 
লোক যতদিন না সম্পূর্ণ ত্যাগম্বীকারে সমর্থ হইতেছে ততদিন সম্ভবতঃ 
পাশ্চাত্যের নিকট পূর্বোক্ত বিষয়গুলি কিছু কিছু শিখিতে হইবে ।"..ত্যাগই 
আমাদের সকলের আদর্শ ।"-"তথাপি আমাদের যেসব ভ্রাতার! এখনও উচ্চতম 
সত্যের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের পক্ষে হয়তো! এক প্রকার জড়বাদ কল্যাণের 
কারণ হুইতে পারে-_অবশ্ত উহাকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া 
লইতে হইবে ।...কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে 
সন্যাসীদের নিয়মে বাধিবার একটা বিশেষ ঝৌক দেখা গিয়াছে। ইহ| মহা তুল । 
ভারতে যে ছুঃখ-দারিপ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই 
হইয়াছে।” এক বিষয়ে স্বামীজী কিন্ত সকলকে সাবধান করিয়! দিলেন-_ 
পাশ্চাত্ের নিকট শিক্ষাগ্রহণ আবশ্তক হইলেও ভারতীয় ভাব বর্জনপূর্বক 
অনুকরণ করা সর্বদা নিন্দনীয় £ “আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দসমাজ, অপর 
দিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা । এই ছুইটির মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্ট- 
সমাজকেই বাছিয়া লইব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছর 
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হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে-_সেই জোরে সে নিজের পায়ে ফাড়াইতে 
পারে? কিন্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদগুহীন, সে চারিদিক 
হইতে কতকগুলি এলোমেলে! ভাব পাইয়াছে-_তাহাদের মধ্যে সামঞ্জন্ত নাই, 
শৃঙ্খল] নাই) সেগুলিকে নে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি 
ভাবের বদহজম হুইয়! সামঞন্তহীন হইয়াছে ।-."সে যে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর 
হয়, সে ষে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীত্র আক্রমণ করে, 
তাহার কারণ__ঁ সকল আচরণ সাহেবদের মতবিরুদ্।।-..আগে নিজের পায়ের 
উপর দাড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষাগ্রহণ কর, যাহা কিছু 
পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে, তাহা গ্রহণ 
কর।""*তোমর! যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, তাহাই যেন তোমাদের জাতীয় 
জীবনের মুলমন্তরস্বরূপ ধর্মের নিয়ে স্থান গ্রহণ করে।” (“বাণী ও রচনা”, ৫1৩৮- 
৪৭ )|। ভারতের নবজাগরণের ভিত্তিরূপে স্বামীজী যে ভাবাদর্শ সকলের সম্থথে 
স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সবটুকুই এধানে সংক্ষেপে বল। 
হুইয়! গেল। মাত্রাজের বন্তৃতাবলীতে আমর! ইহারই পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে 
পাইব, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারিটি নৃতন কথা ভাঙ্তাকারে আসিবে কিন্ত 
স্বত্র এখানেই রচিত হুইয়া গেল। 

সভাভঙের পূর্বে রামনাদাধীশ ঘোষণা করিলেন যে, স্বামীজীর রামনাদে 
গুভপদার্পণের স্বতিত্ববূপ চাদ সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজের দুভিক্ষ-সেবাকার্ধের 
জন্য (প্ররণ করা উচিত। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সাধ্বাদসহকারে সে প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেন। স্বামীজীর প্রবতিত সেবাত্রত রূপপরিগ্রহ করিতে লাগিল। 

রামনার্দে অবস্থানকালে বহু ব্যক্তি শ্বামীজীর দর্শনার্থ তাহার বাসস্থানে 
আসিতেন। একদিন তিনি সর্বসাধারণের জন্ত গ্রীষ্টান মিশনরী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা 
দেন; বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এ গৃহ ব্যবহারের অন্মতি দিয়া বিশেষ উদারতা 
দেখাইয়াছিলেন। আর একদিন তাহারই সম্মানার্থ আহত রাজদরবারে তামিল 
ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে অনেকগুলি মানপত্র দেওয়] হয় এবং এগুলির উত্তরে 
তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, রামনাদাধিপতির 
যথেষ্ট সাংসারিক মর্যাদ1 থাকিলেও তাহার চিত্ত ভগবচ্চরণে অপিত, এইজন্য 
স্বামীজী এ দরবারে তাহাকে পরাজধি” আখ্যায় ভূষিত করেন । রাজার 
সনির্ধন্ধ অনুরোধে স্বামীজী ফনোগ্রাফে 'ভারতে শক্তি-উপাসনা*র প্রয্নোজন 


এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ৩৬৯ 


সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ দেন। রবিবার সন্ধ্যায় (৩১শে জান্ুআরি) এই দরবার 
হয় এবং ইহারই কিছু পরে মধ্যরাত্রে তিনি রামনাদ হইতে মাভ্রাজ যাত্র। করেন। 

রামনাদ ত্যাগের পর তাহার প্রথম বিরামস্থল ছিল পরমকুড়ি। ত্বাহাকে 
সেখানে জকজমক সহকারে অভ্যর্থনা! কর! হয় এবং শোভাযাত্রায় বু সহম্ 
ব্যক্তি যোগ দ্বেন। সভাস্থলে সমবেত হইয়! তাহার শ্বামীজীকে ষে অভিনন্দন- 
পত্র প্রদান করেন তাহাতে প্রতীচো হিন্দ্র-ধর্ম প্রচারের সাফল্যে আনন্দ- 
প্রকাশ করিয়া বল! হয়, “আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, 
তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যের আপনার ধর্মোপদেশ গুধু 
শুনিয়া ও উহাতে সায় দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা! তাহাদের জীবনকে পর্বস্ত 
পরিবত্তিত করিয়া দিয়াছে । আপনার অন্তুত শক্তি দেখিয়া আমার্দের সেই 
প্রাচীন খষিদ্বিগের কথ ম্বতিপথে উদ্দিত হইতেছে, ধাহারা তপস্তা ও আত্মসংযম 
দ্বার পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়। মানবজাতির প্রকৃত আচার্ধ ও নেতা৷ হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন |” ইহার উত্তরে স্বামীজী যে বক্তৃত। দিলেন, তাহাতে ধর্ম কিরূপে 
সবল ও জক্রিয় সমাজের ভিত্তি হইতে পারে তাহা বিভিন্ন দ্রিক হইতে দেখাইয়া 
ও ইওরোপীয় সমাজের সহিত ধর্মভিত্তিক সমাজের তুলন! করিয়া তিনি বলিলেন, 
«অতএব আপনারা দেখিতেছেন, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে ধর্ম 
কিভাবে আপনাদের সাহায্য করিতে পারে ।” 


পরমকুড়ির পর মনমছুরা । সেখানে মনমছুরা :ও তৎসমীপবর্তী শিবগঙ্গার 
জমিদার ও অন্যান্য অধিবাসীর! স্বামীজজীকে অভিনন্দনপত্র প্রান করিলেন। 
প্রথমে তারযোগে স্বামীজী জানাইয়াছিলেন যে, এ স্থানে থাম তাহার পক্ষে 
সম্ভব হইবে না; কিন্ত পরে জনগণের আগ্রহাতিশয়ে তাহাদের মধ্যে উপস্থিত 
হওয়ায় তাহারা খুবই আহ্লাদিত হইয়াছিল এবং এইজন্য বিশেষ ধন্যবাদ 
জানাইয়াছিল। অভিনন্দনে অন্যান্ত কথার মধ্যে এইরূপ বলা হুইয়াছিল £ 
"পাশ্চাত্য উদরসর্বন্ধ জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্মভাবসমূহের উপর তীত্র 
আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময় আপনার হ্যায় একজন শক্তিশালী আচার্ধের 
অভ্যুদয়ে ধর্মজগতে যৃগাস্তর উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস_ 
আমাদের ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য স্বর্ণের উপর যে ধৃলিরাশি কিছুকালের জন্ 
সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দুর হইয়া আপনার তীক্ষ প্রতিভারূপ টাকশালের 
সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রাকূপে জগতের সর্বন্র ব্যবহৃত হইবে। আপনি যেরূপ 
২-২৪ 


৩৭৭ ঘুগনায়ক বিবেকানন্দ 


উদারভাবে চিকাগোর ধর্মসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমক্ষে 
ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মাহাত্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির 
বিশ্বাস--আমাদের পৃজনীয়া মহারানীর রাজ্যে যেমন স্কুর্ঘ অন্ত যায় না, তেমনি 
আপনারও ধর্মরাজ্য জগতের সবত্র বিস্তারিত হইবে ।” ম্বামীজী এই 
অভিনন্দনেরও যথোচিত উত্তর দিতে গিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলেন £ 
“আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি যে অক্ষপ্ন তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই। তথাপি আমাকে এখন গোটাকয়েক রূঢ় কথা বলিতে হইবে |." 'ভারতের 
এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে ।'"প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীষ্টান 
হইয়া গিয়াছে । ইহা কাহার দোষ ?*..ইহাদের জন্য আমর! কি করিয়াছি? 
কেন তাহারা মুসলমান হইবে না ?**যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল 
হইতে বাদাহুবাদ চলিতেছে, তাহা। পরিত্যাগ কর ।***আমরা এখন বৈদাস্তিকও 
নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই ; আমরা এখন কেবল ছুৎমার্গা । আমাদের 
ধর্ম এখন রান্নাঘরে । ভাতের হাড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত-__-আমায় 
ছু'য়ো! না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র' |” এই বক্তৃতাপ্রারস্ভে তিনি ব্যক্তিগত 
একটি কথ। জানাইয়াছিলেন £ পপ্রবল ইচ্ছাসত্বেও আমার শরীরের অবস্থা এখন 
এমন নয় যে, আমি দীর্ঘ বন্তৃতা করি।” বিদেশের কার্ধে তিনি পূর্বেই অবসন্ 
ছিলেন, বিগত কয়েকদিনের শ্রমে তিনি বড়ই ক্লান্ত হয়! পড়িয়াছিলেন। 

মনমদুরা হইতে তাহার! মছুরায় পৌছিলেন। মছুর! দক্ষিণ দেশের এক 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এমীনাক্ষীদেবীর ও স্মন্দরেশ্বর মহাদেবের কারুকার্ধখচিত 
বিশাল যুগলমন্দির ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদির জন্য উহা! ভক্তদ্বিগের নিকট অতীব 
আদরণীয়। স্থাপত্য-শিল্লের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবেও মীনাক্ষী-মন্দির দেশ- 
বিদেশের বু ব্যক্তির আকর্ষণস্থল। আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নগরের স্থান 
অতি উচ্চ। নগরে রামনাদাধিপের একটি সুন্দর বালে! আছে । উহাই 
ত্বামীজীর আবাযস্থলরূপে নিদি হইয়াছিল । অপরাহ্ে একটি মধমলের খাপে 
করিয়া তাহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল £ 

“পরমপৃজ্যপাদ স্বামীজী, 

প্মছুরাবাসী আমর! হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে 
আপনাকে অস্তরের সহিত পরম শ্রন্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । 
আমর! আপনাতে হিন্দু সর্যাসীর জীবন্ত উদ্দাহ্রণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি 


এবার কেন্দ্র ভারতব্্য ৩৭১ 


সংসারেরর সময় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির 
আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান্‌ পরহিতত্রতে নিষুক্ত হইয়াছেন। আপনি 
নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দধর্মের সহিত বাহ্‌ অনুষ্ঠানের অঙচ্ছে্ 
সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্মই ভ্রিতাপতাপিত জীবকে শাস্তিদানে সমর্থ। 

“আপনি আমেরিকা ও ইংলগবাসীকে সেই ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে 
শিখাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা 
অনুযায়ী উপায়ে উর্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদ্দিও গত চার বৎসর 
আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল 
বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পঠিত হয় নাই এবং উহা! বিদেশাগত 
উত্তরোত্বর বর্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই ! 

“ভারত যে আজ পর্বস্ত জীবিত রহিয়াছে তাহার কারণ, তাহাকে জগতে 
আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ মহীব্রত সাধন করিতে হইবে । কলিষুগের অন্তর্বর্তী এই 
উপযূগের শেষভাগে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত 
বৃঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা অবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্যাপন 
করিবেন । 

“আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেজন্য আনন্দপ্রকাশ 
এবং সহম্র মনুষ্ের ষে অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞহদয়ে 
স্বীকার-_এই দুই বিষয়ে প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি সুন্দরেশ্বর-দেবের প্রিয়, 
যোগিগণের পবিত্র দ্বাদশাস্তক্ষেত্র এই মছুরা ভারতের অন্ত কোন নগরী অপেক্ষা 
পশ্চাদ্গামী নহে জানিবেন। 

«আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন, উদ্যম ও 
বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।” (বাংল! জীবনী, 
২য় সং, ৬০৩-০৪ )। 

দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরিয়া কায়ক্েশবহুল ভ্রমণ, আহারাদির অনিয্লম, 
জিজান্ুদের সহিত অবিরাম আলোচনা ও পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদ্ধান করিয়া 
ক্বাধীজীর শরীর এত ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল যে, শেষে কয়েক স্থানে খন তখন 
দেখা-সাক্ষাৎ করা বা বক্তৃতা দিবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। তবু তিনি 
নিজ সুখ-নুবিধা বা স্বাচ্ছন্দের কথা না ভাবিয়া! লোককল্যাণার্থ কর্তবাসাধনে: 
নিরত রহিলেন এবং এই অভিনন্দনের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা! দিলেন। 
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বক্তৃতার তিনি বলিলেন ; “একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপরদিকে 
জড়বাদ--ইওরোগপীয় ভাব, নাব্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য 
জঙ্গতের উন্নতির মুল ভিত্তিতে পর্বস্ত প্রবিষ্ট । এই দুইটি হইতেই সাবধান 
থাকিতে হইবে ।...দ্বিতীয়ত; আমাদের ন্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা সচরাচর 
ষেগুলিকে আমাদের ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ-নিজ ক্ষুত্র গ্রাম্য- 
দেবতা সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্ষুত্র কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার মাত্র।"--মনে রাধিও 
চিরকালই এইসকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন হইয়াছে ।**"বেদ চি 
একরূপ থাকিবে; কিন্তু কোন স্থতির প্রাধান্য যৃগপরিবর্তনেই শেষ 
যাইবে ।***আমি চাই গৌড়ার নিষ্ঠাটুকু এবং তাহার সহিত জড়বাদীর 
উদ্দারভাব।"*"হ্দয় সমৃদ্রবৎ গভীর, অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়] চাই ।” 
পরিশেষে তিনি কোনও প্রথার অযথ! নিন্দা না করিয়া এবং অতীতে উহ। 
উপকারী ছিল জানিয়া এসকল আলোচনায় অযথ। শক্তিক্ষয় হইতে বিরত 
থাকিয়া সত্যের সাক্ষাৎকারলাভপূর্বক খধিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে এবং তদবলম্বনে 
নিজের ও অপরের মুক্তিসাধন করিতে আহ্বান জানাইলেন। 

এই তীর্ঘক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি মীনাক্ষী-মন্দিরে গিয়া! মীনাক্ষীদেবী ও 
সুন্বরেশ্বর শিবকে দর্শন করিলেন এবং মন্দিরে সংরক্ষিত ধনরত্বা্দিও দেখিলেন। 
উহার মধ্যে একটি দুপ্রাপ্য গজমতিও ছিল। মন্দিরের পুরোহিতবর্গ তাহার 
প্রতি অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রাচীন 
কাহিনী ও স্থাপত্যের মহিম] কীর্তন করিয়াছিলেন । 

সন্ধ্যায় তিনি নগর ত্যাগ করিয়! ট্রেনে উঠিলেন। গ্তব্যস্থল ছিল কুস্তকোণম্‌ ; 
কিন্তু সারা রাত্রি যত স্টেশনে ট্রেন থামিল সর্বত্রই তাহাকে গাত্রোথানপূর্বক 
সমাগত দর্শনার্থীদের আকাজ্ষা মিটাইতে হইল। দ্র দৃরাস্তর গ্রাম হইতে 
সমবেত জনমণ্ডলী এঁ সকল স্থানে তাহাকে সাঘর সম্ভাষণ জানাইল এবং 
পুষ্পমাল্য ও ফলমুলাদি দান করিল। তিনিও তাহাদের ধর্যোদ্দীপনায় মুখ 
হুইয়া তাহাদের অনুরোধক্রমে কোন কোন জায়গায় সংক্ষেপে কিছু কিছু 
বলিলেন। অধিকস্ত সর্বত্রই তিনি সহাস্তব্দনে সকলকে দর্শন দিয়া আপ্যায়িত 
করিলেন এবং তাহার্দের আনীত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিলেন। সর্বত্রই লোকে 
তাহাকে ছুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্ত সময়সংক্ষেপ 
বলিয়া! এবং শারীরিক ক্লাস্তিবশতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। এই প্রকারে রাঝ্রি 
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চারিটায় যখন ট্রেন ভ্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হইল, তখন দেখা গেল সহ্ম্রাধিক 
লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । তাহাদের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রে বল! 
হইল £ “আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি অন্ততঃ এখানে পদার্পণ করিয়া 
আমাদিকে কৃতার্থ করিবেন । যাহা হউক, মান্দ্রাজবাসীরা যে শীঘ্বই আপনাকে 
পাইবে, ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি ।” ত্রিচিনপল্লীর 
জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও ম্বামীজীকে স্বতন্ত্র 
অভিনন্দন দিলেন। সময় অল্লই ছিল; অতএব স্বামীজী অতি সংক্ষেপে উত্তর 
দিলেন। পরবর্তী বৃহৎ নগর তাঞ্জোরে ইহার কিছুকাল পরে যে লোকসমাগম 
ও উৎসাহ দেখা গেল তাহাও অনুরূপ বৃহৎ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। 

পথের এইসব সাদর অভ্যর্থনাদি হইতেই পরবর্তী বিরামস্থল কুম্তকোণমে 
তাহার সংবর্ধন! কিরূপ বিরাট আকার ধারণ করিবে তাহা! অনুমান করা কঠিন 
হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই । নগরবাসীর তাহাকে পাইয়। 
আনন্দে মাতিয়। গিয়াছিল এবং কিরূপে সে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, তাহ। স্থির 
করিতে পারিতেছিল না। এই নগর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এবং নানা 
এ&তিহাসিক ঘটনার জন্ স্থবিখ্যাত। স্বামীজী এখানে তিন দিন ছিলেন, কারণ 
অভিনন্দন ও বক্তৃতার জন্য এতদিন থাকা অনাবশ্ক হইলেও তাহার বিশ্রামের 
প্রয়োজন ছিল এবং সর্বত্র লোকের বিপুল উৎসাহদর্শনে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে- 
ছিল যে, মান্রাজে তিনি ক্ষণমাত্র অবকাশ পাইবেন না । কুস্তকোণমে তাহাকে 
হিন্দুসমাজ ও হিন্্-ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে ছুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। ইহার 
উত্তরে স্বামীজী যে বন্তৃতা করেন তাহার বিষয় ছিল “বেদাস্তের উদ্দেশ্ত” | 

কুস্তকোণমৃ-বন্কৃতাটি বেশ স্থদীর্ঘ ও তথ্যবহল। ইহাতে পূর্বে কথিত 
অনেকগুলি বিষয় পুনরুল্লিখিত ও প্রসারিত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিটি 
বিষয় স্পষ্টতর বা নবতর আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য কথাগুলি 
এই : “আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম-_শুধু ধর্মই ; উহাই 
আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহ্ারই উপর আমাদের জীবনরপ 
প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।***এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বস্থচক ধর্মজীবন 
পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিতিম্বরূ্প 
গ্রহণ কর! সম্ভব নহে” ইহ! পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি । নূতন কথা তিনি 
জনাইলেন £ “আমার ধারণা, বেদান্ত--কেবল বেদ্াস্তই সার্বভৌম ধর্ম হইতে 
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পারে, আর কোন ধর্মই নয়।” ইহার মর্থনে বৃক্তিপরম্পরা উপস্থাপিত করিয়া 
তিনি বলিলেন যে, বেদাস্তবাদ ব্যক্তিবিশেষ, গ্রস্থবিশেষ বা ইশ্বরসম্বন্বীয় কোন 
পক্ষপাতী ধারণার উপর প্রতিঠিত নহে- উহা! ইঠ্টনিষ্ঠা বা! ব্যক্তিগত আদর্শান- 
সরণে মানবের ন্বাধীনতা স্বীকার করে। অধিকন্ত “জগতে যত শাস্ত্র আছে, 
তন্মধ্যে কেবল বেদাস্তের উপদেশের সহিত বহিঃ্রক্কৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে 
লন জানের পূরণ সামগ্ন্ত আছে।--.বেদাস্তের আলোচনার দ্বিতীয় হেতু--ইহার 
অদ্ভুত যৃক্তিসিদ্ধতা।” আর তিনি কহিলেন : “সকল ই সত জগতের 
সকল বস্ত আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও সবই এক বস্তর বিকাশ 
মাত্র।” ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের মূলমন্ত্রতাই «একং সদ্ধিগ্রা বহুধা বদ্স্তি”। 
“পৃথিবীর লোককে আমাদের নিকট এই পরধর্মে সহিষুতারূপ মহতী শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে ।”» আবার এই অদ্বৈতবাদকে কার্ধকর করিয়া তুলিতে হইবে__ 
“ভারতের মৃূক জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য এই অৈতবাদের প্রচার 
আবশ্তক। এই অগ্বৈতবাদ কার্ধে পরিণত না হইলে আমাদের মাতৃভূমির 
পুনরজ্জীবনের আর উপায় নাই।-..সর্বপ্রকার নীতি ও বিজ্ঞানের মূলতিতি 
এই একত্ব।” অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে সকলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং 
এইয়পেই আত্মশক্তি অবলম্বনে দেশের ও দশের উন্নতি হইবে ।” বিশ্বাস, 
বিশ্বাস, বিশ্বাস--নিজের উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস--ইহাই উন্নতিলাভের 
একমাত্র উপায় ।_এই জন্যই বেদাস্তের অধৈতভাব প্রচার করা আবশ্বক, 
যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিম। 
জানিতে পারে ।"-'এই দরিদ্রগণকে, ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে 
তাহাদের ত্বরূপ বৃঝাইয়! দেওয়া আবশ্যক ।.."উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর-_ 
তোমার ভিতরে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহাকে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা কর, 
তাহাকে অস্বীকার করিও ন1।» 

স্বামীজী আদর্শের অন্ুসরণক্রমে আত্মস্বরূপ প্রকাশের কথা, ঈশ্বরলাভের 
কথাই বলিলেন; তিনি সমাজসংস্কারের দিকে ঝু'কিলেন ন1; “আমি কোনরূপ 
লাষস়্িক সমাজ-সংক্কারের গ্রচারক নহি, আমি সমাজের দোষ-সংশোধনের চেষ্টা 
করিতেছি না; আমি তোষাদিগকে বলিতেছি--তোমরা অগ্রসর হও এবং 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্ত যে সর্বা্গনুন্দর প্রণালী 
উদ্ভাবন করিয়া! গিয়াছেন। সেই প্রণালী অবলদ্বন করিয়! তাহাদের উদ্দেশ্য নিখৃ'ত 


এবার কেন্দ্র ভারতব্্ধ ৩খ৫ 


ভাবে কার্ধে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, 
তোমর! সমগ্র মানবজাতির একত্ব ও মানবের অস্তনিহিত দেবত্ব__এই বৈদাস্তিক 
আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক।” ব্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে 
স্বামীজী কাহারও পশ্চাছর্তী ছিলেন না, তবু তিনি শুধু ভারতের কথা না ভাবিয়া 
সমগ্র মানবজাতির উন্নতিসাধনের জন্যই সকলকে আহ্বান জানাইলেন ; পরিশেষে 
স্বদেশপ্রেমের কথাও বলিতে তূলিলেন না ঃ ণ্ঘদেশ-হিতৈষী হও। যে-জাতি 
অরতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে সেই জাতিকে প্রাণের 
সহিত ভালবাস। আমার স্বদেশবাসিগণ, যতই আমাদের জাতির সহিত অপর 
জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার 
হয়।” “হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, 
আমাদের এই মহান্‌ জাতীয় অর্থবপোত শত শতাবী যাবৎ হিন্দ্রজাতিকে 
পারাপার করিতেছে । জস্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে-_ 
হয়তো! উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়। থাকে, তবে 
আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিত্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণ- 
সংহ্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদ্দেশবাসী সকলকে 
এই বিপদের কথ। জানাইতে হইবে-_-তাহার! জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে 
মন:সংযোগ করুক ।...অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সৎ উদ্দেশ 
সাধিত হয় না... কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফলপ্রাপ্তির আশ! কর! 
যাইতে পারে ।৮ 

কুস্তকোণম্‌ হইতে স্বামীজী ট্রেণে মাপ্রাজ চলিলেন। পথে পূর্বেরই স্ায় 
যত স্টেশনে ট্রেন থামিল সর্বত্র তিনি জনসাধারণের নিকট বিপুল সংবর্ধনা 
পাইলেন । বিশেষতঃ মায়াবরম স্টেশনে এক বিরাট জনতা! জমিয়াছিল ; সেখানে 
শ্রীযুক্ত ভি. নটেশ আয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্বামীজীকে প্ল্যাটফরমেরই 
উপর অভিনন্দন প্রদান করিল । উত্তরে তিনি ধন্যবাদ দিয়া সবিনয়ে বলিলেন £ 
“আমি বিশেষ কোন বড় কাজ করি নাই। আমা অপেক্ষা আর যে-কেহ ইহা 
আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। তবে আমার প্রত আমাকে যাহা! 
করিতে পাঠাইয়াছিলেন, আমি শুধু তাহাই সমাধা করিয়া! আসিয়াছি। আমার 
ষুত্র শক্তি যে আপনাদের সহাহ্ভূতি লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমি ধন্য।” 
তিনি এইরপও আশ! দিলেন যে, সুযোগ-সুবিধা হইলে আঁবার মায়াধরমে 


৩৭ ধগনায়ক বিবেকানন্দ 


আসিবেন। অতঃপর বিপুল উৎসাহ ও প্জয় বিবেকানন্দ মহারাজজীকী জন়্”- 
ধ্বনির মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিলেও, যতক্ষণ ট্রেন দেখ! গেল, ততক্ষণ সেই জনতা 
সেখানেই দাড়াইয়া বিবিধরূপে উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকিল। 

বাকি স্টেশনগুলিতেও বেশ উৎসাহ দেখা গেল; বিশেষত; মাব্রাজের 
নিকটে একটি ছোট স্টেশনে সমাগত জনতা এক কাণ্ড করিয়৷ বসিল। ট্রেন 
সেখানে থামিবার কথা নহে) তবু তাহারা স্টেশন-কর্তৃপক্ষকে করিল 
যাহাতে অন্ততঃ দুই-চারি মিনিটের জন্য ট্রেন থামানো হয়। সে 
উপেক্ষিত হুইল দেখিয়া ট্রেন আটকাইবার জন্য বি্ন্ধ জনতার মধ্য হইতে শত 
শত ব্যক্তি রেললাইনের উপর শুইয়া পড়িল। কিংকর্তব্যবিমূঢ স্টেশন মাস্টার 
বৃঝিলেন, পরিস্থিতিটি তাহার আয়ত্বের অতীত-_তিনি ট্রেন থামাইতে পারেন 
না, লোককেও সরাইতে অক্ষম । ইহারই মধ্যে ট্রেন নিকটে আসিয়া পড়িল। 
তখন গার্ড অবস্থা বৃঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ট্রেণ থামাইলেন। অমনি জনতা 
্বামীজীর কামরার দিকে ছুটিল। স্বামীজী ইহাদের আগ্রহ দর্শনে খুবই বিচলিত 
হইলেন এবং হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ জানাইলেন। মনোবাসনা পূর্ব 
হওয়ায় জনতা শাস্ত হইল এবং ট্রেনও নিধিবাদে মাদ্রাজ অভিমুখে ছুটিল। 
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“আমার সমরনীতি” 


মান্রাজের এগমোর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাইলে দেখা গেল সহম্র সহম্র ব্যক্তি 
স্বামীজীকে স্বাগত জানাইবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তিনি মাত্রীজে 
আসিবেন জানিয়াই নগরবাসীরা তাহার সংবর্ধনার সমৃচিত ব্যবস্থায় নিরত হইয়া 
ছিলেন; মান্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুত্রক্ষণ্য আয়ার প্রভৃতি সন্ান্ত 
ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কার্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে 
এ প্রদ্দেশের বিভিন্ন স্থানের রাজা, ভূম্যধিকারী, মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ও 
বিভিন্ন সভাসমিতির সনদস্যাদি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরের বিভি্ 
অঞ্চলে সতরটি বিজয়তোরণ নিগিত হইয়াছিল, কদলীবৃক্ষ ও নারিকেলবৃন্ত 
রোপিত হইয়াছিল এবং পত্রপুষ্প, পতাক৷ ও শৃঙ্খলাদিতে সজ্জিত হইয়া নগরটি 
অপূর্ব শ্রী৷ ধারণ করিয়াছিল। দ্বারে দ্বারে পুষ্পমাল্য ছুলিতেছিল এবং বিচিত্র 
বর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। স্থানে স্থানে উজ্জলাক্ষরে লিখিত ছিল, “পৃজনীয় 
বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন, "স্বাগত হে ভগবৎসেবক”, “স্বাগত প্রাচীন 
খষিগণসেবক” পপ্রবৃদ্ধ ভারতের হার্দিক সংবর্ধনা”, “স্বামী বিবেকানন নুস্বাগত” 
“এস শাস্তির অগ্রদূত”, “এস শ্রীরামরুষের উপযুক্ত সন্তান”, “ম্বাগত নরেন্ত্র। 
সংস্কৃত ্লোকাবলীর মধ্যে ছিল “একং সপ্িপ্র! বন্ধা বস্তি” । কয়েকদিন পুর্ব 
হইতে সংবর্ধনা-সমিতিগুলি কাজে লাগিয়াছিল এবং তাহার সম্বন্ধে ও তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন চলিতেছিল সেই বিষয়ে মান্রাজের সংবাদ- 
পত্রগুলি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আগমনের দিনে “দি হিন্দু, “দি 
মাদ্রাজ মেল" প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিনিধিরা চিঙ্জলপেট স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়! 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 'মান্রাজ টাইমস*-এ লিখিত হইয়াছিল : 

“গিত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়! মাপ্রাজের হিন্দু জনসাধারণ বিশ্ববিশ্রত হিন্দ 
সন্ন্যাসী ম্বামী বিবেকাননের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তির 
মুখেই তাহার নাম গুনিতে পাওয়া যায়। কি বিষ্ভালয়ে, কি মহাবিষ্ভালয়গুলিতে, 
কি হাইকোর্টে, কি ম্যারিনাতে অথবা রাজপথে ও বাজারে--সর্বত্র দেখা য়ায় 
শত শত ব্যক্তি সাগ্রছে জিজ্ঞাস! করিতেছে, “স্বামী বিবেকানন্দ কখন আসবেন ?' 
মফস্বল হইতে যেসব ছেলের! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষা দিতে আনিয়াছিল, 


৩৭৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


তাহারা স্বামীজীর অপেক্ষায় এখানেই থাকিয়! গিয়াছে এবং ছুটিতে বাড়ি ফিরিয়া 
যাইবার জন্য অভিভাবকদের জরুরী পত্র পাইয়াও এখানে থাকিয়া আহারাদির 
জন্য খরচের মাত্রা বাড়াইতেছে। যেভাবে স্বামীজী এই প্রদেশের অন্যত্র সংবধিত 
হইয়াছেন, যেভাবে এখানে আয়োজন চলিতেছে, যেভাবে ক্যাসল কার্নানে 
বিজয়-তোরণ প্রস্তুত হইতেছে, যেভাবে হিন্দ জনসাধারণের ব্যয়ে এই “ভ্গব্ৎ- 
প্রেরিত ব্যক্তিকে" এই ক্যাসলে রাখার ব্যবস্থা হইতেছে এবং যেভাবে মাননীয় 
রীযৃ্ত তুত্রন্ষণ/ আয়ারের ন্যায় নেতৃস্থানীয় হিন্দুভদ্রলোকগণ এই অ তে 
আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, স্বাম 

বিপুলভাবে সংবধিত হইবেন । মাদ্রাজই সর্বপ্রথম স্বামীজীর অনুপম প্রতিভা 
আবিষ্কার করিয়াছিল এবং তাহার চিকাগেো। গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। 
যিনি ্বীয় জন্মভূমির সম্মানবৃদ্ধিকল্লে এরূপ দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন, সেই সর্ব 
জনসমাদূৃত মহাপুরুষকে সম্মানিত করার সুযোগও মাদ্রাজ আবার পাইবে। 
চারি বৎসর পূর্বে ম্বামীজী যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ছিলেন 
অজ্ঞাতপরিচয় সাধারণ ব্যক্তি। সেন্ট থোম অঞ্চলের এক অতি সাধারণ 
বাঙ্গলোতে তিনি প্রায় ছুই মাস কাল থাকিয়া ধর্মবিষয়ে আলাপ-আলোচনাদি 
করিতেন এবং যাহার! আগ্রহ করিয়া তাহার নিকট আসিত তাহাদ্দিগকে শিক্ষা 
দিতেন ও উপদেশ দ্িতেন। এমন জন কয়েক শিক্ষিত যুবক ছিলেন যাহাদের 
দৃষ্টি ছিল তীক্ষ এবং তাহারা তখনই ভস্তিদ্বাণী করিয়াছিলেন ষে, এ ব্যক্তির মধ্যে 
এমন একট। কিছু আছে, এমন একটা শক্তি আছে, যাহা তাহাকে অপর সকলের 
উধের্ব উন্নীত করিবে এবং তাহাকে জনগণ-অধিনায়কপদ্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সবিশেষ সাহায্য করিবে । এই সকল যুবককে তখন “বিভ্রান্ত-ভাবৃক', কল্পনা- 
প্রবণ ও লুগ্তগোরব-প্রতিষ্ঠাপক বলিয়া অবজ্ঞা করা হইত। কিন্তু এখন তাহারা 
ইহা দেখি! সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছেন যে তাহাদের স্বামীজী ইওরোপ 
ও আমেরিকায় অজিত প্রভূত সুখ্যাতি লইয়৷ তাহাদের নিকট ফিরিয়] 
আসিয়াছেন। এই যুবকেরা তাহাকে “আমাদের ম্বামীজী' বলিয়! উল্লেখ 
করিতেই ভালবাসেন । ইহা নিঃসন্দিগ্ক যে, স্বামীজীর জীবনত্রতের সারাংশ 
আধ্যাত্মিকত|।".'অপর ধর্মাবলম্বীদের সহিত তাহার মতবাদের যতই পার্থক্য 
থাকুক ন কেন, খুব কম লোকই একথা অস্বীকার করিতে সাহস পাইবেন যে 
হিন্দুধর্মের উত্তম দিকটার প্রতি পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া স্বামীজী 


আমার সমরনীতি ৩৭৯ 


এক মহুৎকার্ধ জম্পন্ন করিয়াছেন । ধর্মজগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে বাণীতে 
বিশ্বাস পোষণ করেন তাহা পাশ্চাত্য জগতে বহন করিয়া লইয়! যাইবার অর্ব- 
প্রথম হিন্দ স্র্যাপী হিসাবে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবেন ।” 

অভ্যর্থনার দিন সকাল হইতেই শহরটি যেন আনন্দোৎসবে মাতিয়। উঠিল-_ 
দেখ! গেল সহত্ম সহত্র ব্ক্তি হৃদয়ের উচ্ছাস ও উল্লাস ব্যক্ত করার জন্য বিচিত্র 
পতাকা ও ফুল লইয়া রেল স্টেশনের দিকে চলিতেছে । ট্রেন যখন স্টেশনে 
পৌঁছিল তখন স্বনামধন্য শ্বামীজীকে এমন উৎসাহভরে ও আনন্দধ্বনিসহকারে 
সংবর্ধনা করা! হইল যে, মান্রীজে আর কখনও এরূপ হয় নাই। প্রাথমিক 
অভ্যর্থনার পর শোভাষাত্রা আরম্ভ হইল । রাস্তায় লোকের ভিড় ছিল অগণিত। 
শোভাযাত্রা যখন দীর্ঘপথ ঘৃরিয়া শ্রীযুক্ত বিলিগিরি আয়েঙ্গারের ক্যাসল কার্নান 
নামক প্রাসাদ্দৌপম ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন রান্তার পাশের 
জানালা বা অন্য যে কোন সম্ভাব্য স্থান হইতে স্বামীজীর একটু দর্শন পাইবার 
জন্য লোক ব্যত্ত হইয়া পড়িল। ম্বামীজী কখনও বসিয়া, কখনও বা! ফাড়াইয়া 
লোকের সংবর্ধনার উত্তরে প্রতিপ্রণাম জানাইতে লাগিলেন । বিজয়ী সেনাধ্ক্ষ 
যেমন মহাসমারোহে শ্বদেশে ফিরিয়া আসেন, আজ স্বামীজীও যেন তেমনি 
মাতৃভূমির মৃখ গৌরবোজ্জল করিয়া! সগৌরবে স্বদেশবাসীকে দর্শন দিতে আসিয়া- 
ছেন-_কিন্তু তাহার বিজয় যুদ্ধক্ষেত্রে অজিত নহে, উহা অজিত জনমাঁনসের 
ভাবরাজ্যে । শ্বামীজীর মাব্রাজে আগমন এবং এ সময়ে নগরবাসীর উল্লাস 
বর্ণনা করিতে গিয়া! একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল : 

পপূর্বমহূর্তেই ইহ। সর্বত্র স্ুপ্রচারিত হইয়াছিল যে, সেদিন সকালে স্বামী 
বিবেকানন্দ সাউথ ইত্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেনে মান্রাজে পৌছিবেন; অতএব 
মাদ্রাজের নগরবাসী, বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দ্রা- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
বালক-বালিকা, মহাবিদ্যালয়ের যুবকগণ, ব্যবসায়ী, উকিল, জজ, সর্বমতের 
সর্জাতির লোক, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পুরনারীর। পর্ধস্ত-_পাশ্চাত্য জগতে 
সাফল্যলাভের পর ব্বদেশপ্রত্যাগত ্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হুইলেন। 
তাহার সংবর্ধনার জন্ত সংগঠিত অভ্যর্থনাসমিতি তাহার সম্মানার্থ অতি চমৎকার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মাব্রাজের এগমোর স্টেশনেই ট্রেনটি প্রথম থামে 
বলিয়। সেখানে তাহার! বেশ স্ুুবন্দোবন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন | স্টেশনের 
অন্তর্ভাগে স্থান সন্থীর্ণ বলিয়৷ বিনা টিকিটে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় 
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নাই ; গোটা প্র্যাটফরমটিই লোকে লোকারণ্য হুইয়া গিয়াছিল। এই জনতার 
মধ্যে মান্্রাজের স্থপরিচিত ব্যক্তিদের কেহই বাদ পড়েন নাই। সকাল প্রায় 
সাড়ে সাতটায় ট্রেন স্টেশনে আসিল । ট্রেনটি দক্ষিণ প্ল্যাটফরমে থামিবামাত্র 
জনতা! উচ্চৈঃন্বরে হ্র্যধ্বনি করিয়া উঠিল এবং হাততালি দিতে লাগিল; একটি 
দেশীয় ব্যাড পার্টিও উল্লাসপূর্ণ ভারতীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তিনি গাড়ি 
হইতে নামিলে অভ্যর্থনাসমিতি তাহাকে সংবর্ধন। জানাইলেন।- সঙ্গে 
ছিলেন তাহার গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী লো 
তাহার ইওরোপীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন। স্বামীজীকে বক্তৃতামঞ্চে 
লইয়া যাওয়া হইলে সেখানে ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত জে. এইচ. সেভিয়ার ও তাহার পত্বী 
তাহার সহিত মিলিত হুইলেন। ইহারা পূর্দিন কলম্বোর বৌদ্ধর্মীবলত্বী ও 
স্বামীজীর অনুরাগী শ্রীযুক্ত টি. জি. হারিসন ও তাহার পত্বীর সহিত মান্রাজে 
পৌছিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা অত:পর প্ল্যাটফরম ধরিয়া স্টেশনের প্রবেশ- 
দ্বারাভিমুখে চলিল ) উহার পুরোভাগে চলিল ব্যাণ্ড পার্টি এবং চারিদিকে এমন 
হর্ধরব ও করতালিধ্বনি উঠিতে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া! যায়। প্রবেশপথে 
পরিচয়পর্ব আরম্ভ হইল । স্বামীজীকে মাল্যদান করা হইল এবং এসময়ে ব্যাণ্ডে 
একটি সুন্দর গৎ বাঁজিয়া৷ উঠিল। সেখানে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের 
সহিত কয়েক মিনিট বাক্যালাপের পর ্বামীজী মাননীয় বিচারপতি সুত্রক্ষণ্য 
আয়ার ও গুরুভ্রাতাদের সহিত যুগলাশ্ববাহিত একখানি অপেক্ষমাণ গাড়িতে 
উঠিলেন এবং এটনি শ্রীযুক্ত বিলিগিরি আয়েঙারের বাসভবন “ক্যাসল কার্নান' 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানেই তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। 
এগমোর স্টেশনটি পতাকা তালপত্র এবং পাতাবাহার প্রভৃতিদ্ার সুসজ্জিত 
হইয়াছিল এবং প্র্যাটফরমের উপর লাল শালু আস্তীর্ণ হইয়াছিল । বহির্গমনের 
গেটের উপর নিম্মিত একটি বিজয়তোরণে লিখিত ছিল “ম্বামী বিবেকানন্দ 
নুস্বাগত” | রেল কম্পাউণ্ডের বাহিরে আসিয়া জনতা! ক্রমেই বাড়িতে লাগিল 
এবং স্বামীজীর প্রতি লোকের শ্রদ্ধাধ্য নিবেদনের জন্ত গাড়িখানিকে প্রতিপদে 
থামিতে থামিতে চলিতে হইল । সাধারণতঃ দেবমন্দিরে হিন্দুরা যেসব জিনিস 
অর্পণ করিয়। থাকে__ফল, নারিকেল প্রতৃতি--সেসবেরই দ্বার এই অর্থ)সমুহ 
বিরচিত ছিল। স্টেশন হইতে চিন্তাত্রিপেটের পথে নেপিয়ার পার্কের ধারে ধারে 
চলিয়৷ অতঃপর গভর্মেণ্ট হাউসের অপর দিকে মাউণ্ট রোড ঘৃরিস্া, তারপর 
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ওয়াল্লাজা রোড ও চেপক হইয়া অবশেষে পাইক্রপ্টল রোড পার হৃইম্বা সাউধ বিচ 
অবলম্বনে আইস হাউস (ব! ক্যাসল কার্নান) পর্যস্ত যে পথ ধরিয়া শোভাযাত্রাটি 
অগ্রসর হইয়াছিল উহার সর্বত্র এবং পথিমধ্যে সংবর্ধনার্থ রচিত তোরণসমূছের 
নিয়ে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। বশ্লিত পথে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে 
হইতে যেসব স্থলে ধামিয়াছিল, সেখানে স্বামীজীকে যেভাবে হ্যধ্বনিসহ সংবর্ধনা 
করা হুইয়াছিল তাহা রাজকীয় অভ্যর্থনাপেক্ষা মোটেই কম ছিল না। তোরণ- 
গুলি যেভাবে সাজানে। হইয়াছিল এবং গুলিতে যাহ! লিখিত ছিল তাহাতে 
স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের আস্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ও সর্বজনীন আনন্দই প্রকাশ 
পাইতেছিল এবং হিন্দুধর্মের জন্ত তিনি যাহা করিয়াছেন জজ্জন্ত প্রশংসা প্রকটিত 
হইতেছিল। স্বামীজী “সিটি স্টেবলসে”র সম্থধে ধামিলেন এবং এক উ্ুক্ত 
মণ্ডপে যথারীতি মাল্যভূষণসহ বহু অভিনন্দন্পত্র গ্রহণ করিলেন। 
“অভিনন্দনাবসরে যে গভীর আস্তরিকতা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার 
বর্ণনাকালে একটি ক্ষুত্র শ্রন্ধাজ্ঞাপনের কথ। বাদ দেওয়া চলে না । একজন সন্্াস্ত- 
কুলোন্তবা বৃদ্ধা মহিল! সেই ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজীর গাড়ির নিকটে আগিলেন 
উদ্দেশ্য এইভাবে তাহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি স্বীয় পাপরাশি হইতে মুক্ত 
হইবেন, কারণ তাহার মতে ম্বামীজী ছিলেন (অন্যতম শৈব মহাপুরুষ ) সম্বন্ধ- 
মুত্তির অবতার | সেই মহাপুরুষকে সেদিন সকালে কিরূপ শ্রদ্ধাতক্তি ও ধর্মভাব 
লইয়! অভ্যর্থনা কর! হইয়াছিল, তাহাই বৃঝাইবার জন্য আমরা এই ঘটনাটি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম । সত্য বলিতে কি, চিস্তাত্রিপেটে এবং অন্যত্র 
তাহাকে কর্পুরারতি কর! হইয়াছিল এবং তাহার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে & বাড়ির 
পুরললনার! দেবমৃত্তির সম্মুখে যেরূপ ধৃপ, দীপ ও পুষ্পাদিহ্বারা আরতি করা হয় 
তেমনিভাবে আরাত্রিকসহকারে ন্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । ভক্তদের 
প্রদত্ত পূজা ও উপডোকনাদি স্বীকারের জন্য স্বভাবত:ই শোভাষাত্রাকে পুনঃপুনঃ 
থামিতে হইয়াছিল এবং সেজন্য উহার গতি ছিল মন্থর, অতিমস্থর | ন্ুতরাং 
্বামীজী সাড়ে নয়টার পূর্বে ক্যাসল কার্নানে পৌছিতে পারেন নাই। বিচে 
( সমুদ্রসৈকত-পার্ববর্তী রাস্তার ) মোড়ে আবার ছাত্রগণ তাহার গাড়ির ঘোড়া 
খুলিয়া অতি উৎসাহভরে নিজেরাই উহা! টানিয়! চলিল | ক্যাসল কার্নানে তিনি 
উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রুষ্মাচারিয়ার, বি. এ", 
বি.এল. মহাশয় “মান্রাজ বিহবন্মনোরঞ্জিনী সভার” পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃত ভাষণ 
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পাঠ করিলেন। ইহার পরে কানাড়া-ভাষায় ভাষণ পঠিত হইল । এই উত্সবের 
শেষে বিচারপতি স্ুত্রহ্ধণ্য আয়ার মহাশয় সমাগত ব্যক্তিগণকে স্বগ্ৃহে ফিরিয়া 
যাইতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে পথশ্রমের পর স্বামীজী একটু বিশ্রাম লাভ 
করিতে পারেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। ক্যাসল কার্নানের উপর 
তলায় একটি সুন্দর বিশাল কক্ষ স্বামীজীর বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
পনুপ্রাচীন কাল হইতে মাদ্রাজে আর কথনও কেহ এভাবে কোন দেশীয় বা 
ইওরোপীয় ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানাইতে দেখে নাই। সরকারীভাবে যত 
অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল, তাহার কোনটিই স্বামী বিবেকানন্দের সংবর্ধমার 
সমকক্ষ নহে ; মাত্রাজের বৃদ্ধতম ব্যক্তিও এইরূপ সাদর সম্ভাষণের কথা স্মরণ 
করিতে পারেন না এবং আমর! সাহসভরে বলিতে পারি আজিকার দৃশ্াবলীর 
স্থৃতি বর্তমান বংশের চিত্তে চিরকাল দৃঢ়াঙ্কিত থাকিবে |” 
মান্রাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্রগুলি ও স্বামীজীর 
বন্তৃতাবলী যাহাতে সুনিরিষ্রূপে প্রদত্ত হয়, এই উদ্দেশ্তে নগরের জননেতাগণ 
শীঘ্রই পরামর্শক্রমে একটা কার্ধধার! স্থির করিলেন । এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল 
যে, মান্াজের জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রদেয় অভিনন্দন ও উহার উপর 
স্বামীজীর উত্তরই প্রথম স্থান পাইবে । ইহার পরে আরও চারিটি সভায় চারিটি 
বন্তৃত। অবলম্বনে স্বামীজী স্বীয় বক্তব্যের বিস্তার ও ব্যাখ্যা করিবেন, স্বদেশ ও 
বিদেশের নিকট প্রদেয় তাহার বাণী নুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবেন এবং সমসাময়িক 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণের জন্য কিরূপ পথ 
অনুসরণ করা উচিত তাহা বুঝাইয়া! দিবেন। তাহার ভাষণের বিষয়গুলি এইরূপ 
নির্বাচিত হইয়াছিল £ 
১। আমার সমরনীতি 
২। ভারতীয় মহাপুরুষগণ 
৩। জাতীয় জীবনে বেদাস্তের কার্যকারিতা 
৪ | ভারতের ভবিত্বৎ 
স্বামীজী এই কার্ধক্রম অনুমোদন করিলেন। এতঘ্যতীত ট্রিপ্রিকেন সাহিত্য- 
সমিতিতে “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য» (অথবা 'আমার ভারতীয় কার্ধের 
কয়েকটি দিক* ) সম্বন্ধে একটি বন্কৃতা দিতে তিনি সম্মত হইলেন। এই সমিতির 
সভাদের চেষ্টাতেই স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিকূপে প্রেরিত হইয়া 
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ছিলেন। তিনি চেন্াপুরী অরদান-সমাজম-এর বাৎসরিক অধিবেশনেও 
সভাপতির আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষুত্র ভাষণ দিয়াছিলেন। 
মান্রাজ সোশ্তাল রিফর্ম আসোসিয়েশনের কার্ধভবন দর্শনকালেও তিনি কিছু 
উপদেশ দিয়াছিলেন। এইসকল বক্তৃতা ছাড়াও তিনি ক্যাসল কার্নানে ছুই 
দ্রিন সকাল বেল! আগস্তকদের সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। হ্বামীজী 
যে নয় দিন মান্াজে ছিলেন, সেই দিনগুলিতে যেন নবরাত্রির উৎসব চলিয়াছিল 
__এমনি বিপুল ছিল লোৌকসমাগম, ধূমধাম, অভিনন্দন ও বক্তৃতা । ইংক্সেজী, 
সংস্কৃত, তামিল, কানাড়া ও তেলেগু ভাষায় তাহাকে মোট চব্বিশটি অভিনন্দন 
দেওয়। হয়। 

মান্াজে স্বামীজীর কার্যাবলী সম্বপ্ধে আমর শ্রীধুকত সুন্বররাম আয়ার 
মহাশয়ের স্ৃতিলিপি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধত করিতেছি (“রেমিনিসেন্মেন অব 
স্বামী বিবেকানন্দ, ৮২-১০৪ )। আমেরিকা যাইবার পূর্বে স্বামীজী ত্রিবান্ত্রমে 
ইহারই গৃহে আতিথ্য শ্বীকার করিয়াছিলেন : 

স্বামীজী যেদ্দিন ( অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুআরি ) মাব্্রাজে পৌঁছিলেন, “সেই দিনই 
সন্ধ্যায় অথবা পরদিন দ্বিপ্রহরে (আমার ঠিক মনে নাই, খুব সম্ভবতঃ পরদিন ) 
অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া ও আমার ইচ্ছা হইল, স্বামীজীর কণে একটু গান শুনিব, 
কারণ এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। আমরা “অষ্টপদী, 
গাহিতে বলিলাম । তখন বাহিরের লোকের সঙ্গে স্বামীজীর কোন কাজ ছিল 
না এবং আবশ্বক বিশ্রামলাভের পর তাহার মেজাজ অতীব মধুর ও শান্ত ছিল; 
তিনি তখনই সম্মত হইলেন। তিনি অতি স্থুমিষ্ট-কণ্ঠে এবং এতদঞ্চলে অশ্রুত 
অথচ যথোপযুক্ত স্থরে জয়দেবের একটি গান গাহিলেন। সের্িন স্বামীজী 
আমাদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবার 
নহে, তাহার বহমুখ ও উচ্চভূমিসঞ্চারী অলৌকিক ব্যক্তিত্বের এক অত্যুরত ত্যরে 
তিনি সেদিন আমাদের নিকট আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন । দ্মামি 
এখানে ইহাও বলিয়া রাখিতে পারি যে, তাহার প্রথম দিন ক্যাসল কার্নানে 
আগমন হইতে শেষদিন পর্যন্ত নগরের সর্বশ্রেণীর নরনারী সর্বদা তাহার বাসস্থানে 
ভিড় জমাইয়া রাখিত। সমাজের উচ্চ ও সম্মানিত পরিবারের অন্তরতুক্তা, 
পথচলনে অনভ্যন্তা ও অস্তঃপুরচারিণী বহু মহিল! এমনভাবে সেখানে আসিতেন 
যেন, তাহারা দেবস্থানে উপস্থিত হইতেছেন।"*'লোকে বলিতে আরভ করিয়াছিল 
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যে, তিনি ( শৈব মহাপুরুষ ) সন্বন্ধ-্বামীর ( ব] সন্বন্ধ-মৃত্তির ) অবতার, আর 
সাধারণ লোকেরা উহা! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাহার দর্শন ও গতিবিধি 
নিরীক্ষণের জন্য যাহারা অপেক্ষা করিত, তাহারা যখনই তাহাকে ক্যাসল 
কার্নানের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেখিত, তখনই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিত; তিনি কোন সভাস্থলে যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিবার উদ্দোশ্তে যখন 
তাহাদের পার্খব দিয়া যাইতেন, তখন সকলে একসঙ্গে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত ।... 

*স্বামীজীর আগমনের তৃতীয় দিন (৮ই ফেব্রআরি ) যখন তাহার দ্বাজ- 
অভিনন্দন গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল, তখন অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় তিনি 
ক্যাসল কার্নান হইতে বাহির হইলেন। সেদিন সকলেরই হৃদয় উচ্চ ও তীব্র 
আকাঙ্ঞায় পুর্ণ ছিল। শিক্ষিত অম্প্রদায় এবং ছাত্রগণের সকলেরই মনে যে 
আগ্রহ জন্মিয়াছিল উহার তীব্রতা কল্পনাতীত ছিল। ভিক্টোরিয়া হলে ও উহার 
দিকে যত রাস্তা ব। গুলি গিয়াছে সেই সমস্ত স্থানে যে দৃশ্ত দেখা গিয়াছিল, তাহা! 
কথায় প্রকাশ করা বা উহার পুঙান্ুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব । নির্দিষ্ট 
স্থানাভিম্বখে গমনের পথে স্বামীজীর গাড়ি চলিবার মতো স্থানই পাইতেছিল না । 
স্বামীজীর কৃপাপূর্ণ আদেশাহ্বদারে আমি ও অধ্যাপক রজাচারিয়। ম্বামীজীরই 
গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। আমরা গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হলের সম্থখে 
সমবেত বিরাট জনতার সর্বত্র তুমুল রব উঠিতে লাগিল “খোলা জায়গায় সভা 
হউক' । আগে হইতে ব্যবস্থা ছিল যে, হলের ভিতরেই স্বামীজীকে অভিনন্ন- 
পত্র দেওয়া হইবে । হুলটিতে আর তিলধারণেরও স্থান ছিল না। স্যার ভি, 
ভাত্তম আয়েক্গার ইতোমধ্যেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী 
মধ্চেপরি তাহারই পারে বসিলেন এবং শ্রীযুক্ত এম. ও. পার্থসারথি আয়েজার 
অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বার্মীজীর উপর এবং 
আশা-আকাঙ্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।"*-এিকে বাহিরে “খোলা সভা 
হুউক' ধ্বনি অবিরাম উঠিতে থাকায় ভিতরের কার্ধে বিক্ব ঘঠিতেছিল ।..-ইহা 
স্বামীজীর হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তিনি যে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে 
দাড়াইয়৷ বক্তৃতা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হই পড়িল। তিনি ইহাও 
বলিলেন যে, আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া ষে অগণিত হুবকগণ বাহিরে দ্রাড়াইয়। 
আছে, তিনি তাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারেন না। ম্বামীজী ও তাহার 
শ্রোতারা ( হলের ) বাহিরে আসিয়া! যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দ্ডারমান 
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সেই জনসমুত্রের সহিত মিলিত হইলেন, আর অমনি হ্বামীজীকে নিজেদের 
সম্মুখে দেখিয়া তাহারা আনন্দ ও হ্্যপ্রকাশে মত হইয়া তুমুল শব করিয়া উঠিল । 
শীত্তই ন্বামীজী বৃঝিতে পারিলেন যে, জনতার কোলাহল ও আনন্দরব এমনই 
প্রচণ্ড যে, তাহার কণধ্বনি নিকটবর্তী কয়েকজনকে ছাড়াইয়। দূরে প্রসারিত 
হওয়া অসম্ভব "তিনি মান্রাজের একখানি অশ্ব-যানে চড়িয়া-_-তীহারই ভাষায় 
বলিতে গেলে--গীতার ভঙ্গীতে, বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন দেখিয়া যাহারা 
শুনিতে পাইল তাহারা উল্লসিত হুইল ।..বিশাল জনতার মধ্যে এমন বিশৃঙ্খল 
উপন্থিত হইল এবং তাহাদের উচ্চরব ও হ্্ধধ্বনি এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ 
করিল যে, শ্বামীজীর কণস্বর ছাপাইয়া গেল। অগত্যা তিনি সংক্ষেপে বক্তৃতা 
শেষ করিলেন; তথাপি ইহারই মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল তথ্যগুলি বলিতে তুলিলেন 
ন1।"*কিন্ত বেশী বক্তৃতা দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না; সুতরাং তিনি 
শ্রোতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন এবং সকলকে অন্থরোধ 
করিলেন, তাহাদের উৎসাহ যেন মন্দীভূত না৷ হয় এবং তিনি ভারতের জন্য 
যেসব মহুৎ কার্য সাধন করিতে অভিলাষী এবং এই অতিবৃহৎ জাতিকে পুনরুতদৃ 
করিবার জন্য তিনি যেসব পরিকল্পনা রচন! করিয়াছেন তাহার সার্থকতার জন্য 
তিনি তাহাদের নিকট যত প্রকার সাহায্য চাহিবেন তাহারা যেন তাহা 
প্রদান করে। 

"প্রথম ভাষণের বিষয় ছিল, “আমার সমরনীতি'।**তাহার মান্রাজে 
আসার চতুর্থ দিনে, 2ই ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার অপরান্থে এ বক্তৃতার 
আয়োজন হয় । এ দিনই সকালে তিনি ট্রিপ্রিকেন সাহিত্য-সমিতিতে বক্তৃতা 
দেন। আমি এ বভ্ৃতায় উপস্থিত ছিলাম না); অতএব প্রত্যক্ষ জান 
হইতে এ সন্বদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তিনি যখন 
১*ই ফেব্রুআরি বৃধবারে সোশ্যাল রিফর্ম আসোসিয়েশন দেখিতে যান, 
তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম না। তবে ওখানে কি ঘটিয়াছিল, আমি 
তাহা ম্বামীজীর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, তিনি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেন নাই; তবে তিনি স্বয়ং সমাজসংক্কারের 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিলেও উক্ত সমিতির প্রধান প্রধান সভ্যদের মনে 
অস্পৃশ্ততাবর্জন এবং জাতিভেদের প্রাচীন ভিত্তির পুনঃ-প্রবর্তনের জন্য 

উহার পুনরুজ্জীবন বা পুনধিন্তাস ইত্যাদি বিষয়ে যেসব আমুল পরিবর্তনকারী 


স্৫ 


ধারণা ছিল, তিনি হুয় & সব বিষয়ে অল্পই উৎসাহ দিয়াছিলেন কিংবা মোটেই 
দেন নাই। 

“আর অগ্রসর হুইবার পুর্বে আমাকে একটু পিছনে ফিরিয়া! ৮ই ফেব্রুআরির 
কয়েকটি ঘটনা! বর্ণনা করিতে হইবে । আমার তারিখগুলি জানা আছে এবং 
যতদুর সম্ভব আমি আমার স্থতি অবলম্বনে ঘটনাবলীর পারম্পর্ধ রক্ষায় মত্রপর 
হইব। অধ্যাপক পি. লক্ষ্মী নারাস্ু মহাশয়কে আমি সর্বদাই একজন স্থুশি 
ও সচ্চরিত্র ভদ্রলোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি প্রায় প্রহরে ন্বগ্গায় এন, 
কে.রামস্বামী আয়ার মহাশয়ের সহিত ক্যাসলে আসিলেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী 
নারাস্থু ছিলেন বিজ্ঞানান্ুরাগী ও খোলাখুলিভাবে বৌদ্বধর্মীবলম্বী, কিন্তু তাহার 
সহগামীকে আমি চিনিতাম না। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, “দি 
আওয়েকেনার অব ইিয়া' (ভারতের জাগরণকারী ) নামক যে সাময়িক পত্র 
কতকটা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত এবং পরে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, 
এ প্রথমোক্ত ব্যক্তি ( অর্থাৎ নারাস্থ ) ছিলেন উহার সম্পাদক ও প্রধান (অথবা 
একমাত্র ) লেখক, আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক ছিলেন উহার প্রকাশক। কিছুকাল 
পূর্বে শ্বামীজীর আন্নকৃল্যে অথব! তাহার অভিপ্রায়ান্ুসারে “আ্যাওয়েকেগ 
ইত্ডিয়া” প্রেবৃদ্ধ ভারত) নামক মাসিক পত্র ( মাদ্রাজে ) প্রকাশিত হইয়াছিল |» 
নারাস্থুর মনে ভয় হইয়াছিল, পত্রের এই নাম (প্রবুদ্ধ ভারত ) পড়িয়া লোকের 
ভূল ধারণা হইবে ষে, ভারত সত্যই জাগিয়া উঠিয়াছে; অতএব এই কাল্লনিক 
ভ্রমের খগ্ডনেরই জন্য নারাস্থর নিজের পত্রখানির এরূপ নামকরণ হইয়াছিল । 
স্পষ্টই মনে হয়, স্বামীজীর নিকট আগত এই ছুই ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস ছিল 
যে, আমেরিকায় স্বামীজী যে ব্রত উদঘাপন করিয়াছিলেন ও যেসব কার্ধ সম্পাদন 
করিয়াছিলেন এবং তাহার অভিপ্রায় অনুসারে 'ব্রদ্ষবািন্গ ও প্রবুদ্ধ ভারত 
নামক সাময়িক পত্রন্য় প্রকাশ করিয়া মান্ত্রাজে যে প্রচারকার্ধ চলিতেছিল, 
তাহাতে তখন পর্যস্ত নৃতন কর্ষোদ্যমের প্রেরণার সুত্রপাত হয় নাই এবং যুগ 
্গাস্তর ধরিয়। ভারত যে নিব্রালস্তে নিমগ্ন ছিল, তখনও তেমনি রহিয়াই 
গিয়াছিল ; আর তাহাদের 'আযাওয়েকেনার অব ইগিয়া” যতদিন বাচিয়াছিল, 
ততদিন পর্ধস্ত উহা জনগণের উজ্জীবনে অত্যুজ্জল অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 
বর্যাভাটগ্বির লেখনীমুখে ধিওসফিস্টদের মতবাদ সন্বদ্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, 
উহার বিরুদ্ধে যেসব জম্পূর্ণ বিরোধী ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ এ পজে বাহির 


আমার সমরনীতি ৩৮৭ 


হইত, তাহার কিছুটা আমার এখনও মনে আছে। উপরতলায় একটি ছোট 
পার্শববর্তী ঘরে ঢুকিয়! দেখিলাম, আগত এ ছুই ভত্রলোক ও অপর 
আগন্তকের! স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন, আর স্বামীজী বসিয়া! আছেন 
তাহার্দের দম্থথে একটি দেয়ালের সন্নিকটে, অথচ উহাতে হেলান না দিয়া 
আচার্যোচিত ব্যাখ্যানাসনে | নির্জের অজেয় শক্তি ও মতবাদ সন্বদ্ধে নিশ্চিত 
ব্যক্তি যেমন শাস্ত ও নীরব থাকে শ্রীযুক্ত লম্্মী নারান্ তেমনি ভাবে বসিয়া 
ছিলেন। তাহার সহগামী আমাদের সকলেরই নিকট তাহার জীবনের পরবর্তী 
কার্ধাবলীর জন্য সুপরিচিত হইয়াছিলেন। আমি যখন এ কক্ষে প্রবেশ 
করিতেছিলাম, তখন তিনি বলিতে ছিলেন, “ম্বামীজী, আমরা চাই ষে আপনার 
সহিত দর্শন ও ধর্মের সমস্ত সমন্তা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বেদাস্তদর্শন সন্বদ্ধে আমাদের 
যেঘোর আপত্তি আছে বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করি। এজন্য 
আপনি কধন আমাদের সময় দিতে পারেন? স্বামীজী আমাকে ডাকিয়। পারে 
বসিতে বলায় আমি বসিলাম। অমনি তিনি তাহার সুপরিচিত শ্মিতহাস্তে 
মুখখানি সমুজ্জল করিয়া! বলিলেন, “এই ষে আমার বন্ধু সুন্দররামন আসিয়া 
পড়িয়াছেন ; ইনি আজীবন বেদাস্তবার্দী এবং ইনি আপনার সব যুক্তির উত্তর 
দিবেন। আপনি ইহাকে বলিতে পারেন।* ইহাতে এন. কে. রামস্বামী 
আয়ারের ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তিনি অবজ্ঞা! বা ঘ্বণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার 
দ্বিকে তাকাইলেন। অতঃপর আবার স্বামীজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 
“আমরা এধানে আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি, অপর কাহারও 
সহিত নহে ।, স্বামীজী অবশ্য নিরুত্তর রহিলেন; ইত্যবসরে অপর অনেকে 
আসিয়! পড়িলেন, আলোচ্য বিষয়ও পরিবত্তিত হইয়া গেল। স্বামীজী যেখানে 
ছিলেন, সেখানেই আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আমি বাহিরে চলিয়। 
গেলাম, অতএব পরে কি ঘটিল জানি না।*"" 

“সেই দিনই অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় সালেম জেলার তিরল্পাতুর (এ 
স্থান পরে উত্তর আর্কটে সংযুক্ত হয় ) হইতে এক প্রতিনিধি দল স্বামীজীর নিকট 
আসিলেন ; আমার যতদূর মনে পড়ে, স্বামীজী পুর্বো্ত কক্ষেই উপবিষ্ট 
ছিলেন। প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন. শৈব এবং সংখ্যায় ছিলেন পাচ ছয় 
জন। তাহাদের কেহই ক্রাঙ্গণ ছিলেন না1।"'স্বামীজী ছিলেন অধৈতবান্ী ; 
তাই মনে হয়, তিরগ্লাতুরের প্রতিনিধি দলটিকে মতলব করিয়াই এমনভাবে 


৩৮৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যাহাতে তাহারা সেই পুরুষসিংহের নিকট তাহারই 
স্বগৃহে প্রতিষ্পর্ধা জানাইতে পারে এবং অহ্বৈতবাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে 
তাহাকে চাপিয়া ধরিতে পারে। দলের নেতার হত্তে ছিল প্রশ্নে পরিপূর্ণ 
একখানি গোটা কাগজ এবং তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, তিনি উত্তর দাবি 
করেন। হ্বামীজী মাথ! নাড়িয়! সম্মতি জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিতে 
বলিলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল £ “অব্যক্ত কিরূপে ব্যক্ত হইলেন ? 

ত্বরিত উত্তর আসিল এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া) কিন্তু উহা! অ 
নীলাকাশের উধ্বদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত বজেেরই ম্যায় এবং শত্রুপক্ষের উপর এমনই 
ভাবে পড়িল যে, তাহাদের দেহ অসাড় এবং ন্নায়ুমগ্ডলী নিম্তেজ ও নিক্ছিয় 
হইয়া গেল ।."-ম্বামীজীর উত্তর ছিল £ “কিরূপে, কেন, কোন যুক্তিতে ইত্যাদি 
প্রশ্ন ব্যক্ত জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু সর্ববিক্রিয়াতীত ও কারণাতীত বলিয়। যে 
অব্যক্ত চিরপরিবর্তনশীল জগতের সহিত এবং তন্ধ্যস্থ সাংসারিক (জন্ম-মৃত্যুর 
অধীন ) জীবনের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্বশূন্য, তাহার বিষয়ে উঠিতে পারে না। 
অতএব যৃক্তিসঙ্গতরপে প্রশ্নটি উত্থাপন করাই অসম্ভব । যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলুন_ 
অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মতভাবে জিজ্ঞাসা করুন-_ আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।' 
এই উত্তরের ফলে আলোচনা-শ্রোত বন্ধ হইয়া গেল এবং তাহার প্ররশ্নকারীরা 
বৃঝিতে পারিলেন যে, তাহারা এমন এক ব্যক্তির সম্থধে উপস্থিত হইয়াছেন ধিনি 
সর্বপ্রকার দার্শনিক গোলক ধাধ। ও প্রশ্বাবলীর সমাধান করিতে সক্ষম আর তিনি 
এমন একজন আচার্য_-ধাহার সহিত তর্কৃদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা তাহার 
নিকট বিনত্রভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে অবনত হুওয়াই তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় । 
তাহারা সবত্বে যে বিচারপদ্ধতি ও প্রশ্ননিচয় লিখিয়। সাজাইয়! আনিয়াছিলেন, 
তাহা যেন ভুলিয়াই গেলেন, তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট যাছুকরের কাঠির স্পর্শ 
ষেন তীহাদের গায়ে লাগিল এবং তিনি তাহার অলৌকিক শক্তি ও বিজয়ী 
মু্টির মধ্যে তাহাদিগকে ধরিয়া! ফেলিয়া স্বীয় যাদুমস্ত্রে তাহাদের মন ও চিত- 
গুলিকে মোহিত করিতে থাকিলেন। অবস্থাটি বুঝিতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল 
না। তাহার পর যে দৃশ্ত দৃষ্টিগোচর হুইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব । 
ভারতীয় তর্কযৃদ্ধের সর্বপ্রকার অস্ত্র ও কৌশলের প্রয়োগে পারঙ্গম এই বেঘাস্ত- 
কেশরী-_-ঙাহার শত্রমথনকারী চলন-বলন ও গর্জন, তাহার ভ্রতসধারী 
বঙ্জনির্ধোষসদৃশ গম্ভীর কঞ্টধ্বনি এবং তাহার নিয়-চিবুক (যাহা তিনি আমার 


আমার সমরনীতি ৩৮৪ 


নিকট এক সময়ে যোদ্ধভাবের গ্যোতক বলিয়। নির্দেশ করিয়াছিলেন) এই সমস্তই 
সংবরণ করিয়৷ অকম্মাৎ এমন এক মুত ধারণ করিলেন যেন তিনি সকলের দীর্থ- 
দিনের হারানে। কৈশোরের সখারূপে অথবা বহুকালের বিচ্ছেদের পর পুনর্লবক 
ন্নেহময় ভ্রাতারূপে তাহাদের সহিত পুনমিলিত হইয়াছেন। আর ষেন তিনি 
সকলের মঙ্গলসাধনে সর্বাস্ত;করণে আগ্রহশীল । অতঃপর সেখানে যত লোক 
উপস্থিত ছিলেন এবং যে কেহ তাহার বাণী শুনিতেছিলেন, তিনি তাহাদের 
সকলের জন্য এমনভাবে ও এমন সুরে কথা বলিতে লাগিলেন, যাহাতে সকলেই 
মুগ্ধ হইলেন। তিনি অনেকটা এই সব কথা বলিয়াছিলেন £ ভগবদন্ুসম্ধানের 
ও ভগবদুপাসনার অর্বোত্ম উপায় হইল অভাবগ্রন্ত ব্যক্তির সেবা-_বৃভূক্ষৃকে 
আহার প্রদান, দুঃখিতকে সহান্ভৃতি প্রদর্শন, পতিত ও বন্ধুহীনকে সাহায্য 
করা, পীড়িত ও হুর্বলদের স্তশ্বষ! ইত্যাদি কার্য । প্রতিনিধিগণ শুনিয়া যাইতে 
লাগিলেন ।"*ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হুইতে থাকিলে তাহারা তাহার 
পাদপনে শ্রদ্ধানিবেদন করিলেন । এবং যখন তাহারা বিদায় লইলেন তখন 
তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, এক নবালোক তাহাদের হৃদয় 
স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহাদের জীবন ও কর্মে এক নবীন প্রেরণা আনিয়া 
দিয়াছে। 

“এখন আমরা তাহার মান্্রাজের দ্বিতীয় বক্তৃতার কথায় আমি। ডাঃ 
সুত্রন্মণ্য আয়ারের বিশেষ অনুরোধে আমি তাহার লুজ চার্চ রোডের বাড়িতে 
এদ্দিন সকালে মিলিত হইলাম । উপর তলায় একখানি ঘরে আমাদের 
সাক্ষাৎকার হইল । স্বামীজী আমাদিগকে তাহার কার্ধধার! বুঝাইয়া বলিলেন 
যে, তিনি ভারতে এমন একটি বিরাট ধর্মসংস্কার ও অধ্যাত্ব-জাগরণ আনিতে 
চান যাহ! হিন্দ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও অপর সকলকে ভ্রাতৃভাবে একই 
পতাকানিয়ে সশ্মিলিত করিবে এবং সকলকে একই জাতীয় আদর্শে পৌঁছাইতে 
যতুপরায়ণ করিবার জন্য অনন্ত প্রেরণার উৎস হইবে ।"*" 

"আয়ার মহাশয় স্বামীজীর জন্য প্রচুর লাড্ডু ও অন্যান্ত মিষ্টান্ন এবং 
মশলাদার বন খাস্ঠ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্বামীজী উহা নামে মাত্র গ্রহণ 
করিলেন। অবশ্য একাস্ত অবর্জনীয় কফিও ছিল ; তিনি ছুই-এক চুমুক দিয়াই 
রাখিয়া দিলেন। স্বামীজী বোধ হয় কোন দিনই ভূরিভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন 
নাঁ_ অন্ততঃ আমি তাহাকে এঁরপ করিতে দেখি নাই। তিনি যখন ত্রিবান্রমে 
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আমার বাড়িতে ছিলেন, তখন দিনের বেলায় একবার স্বল্প আহার করিতেন 
এবং রাত্রে সামান্য দুধ খাইতেন। 

“ক্যাসলে বলিবার মতে! কোন ঘটনা! দেখি নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় 
সেদিনও অবিরাম দর্শনার্থী আসিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে সন্তাস্তবংশীয়া 
ভন্্রমহিলারাও হ্বামীজীর পাদপৃজা করিতে ও তাহার আশীর্বাদ লাভ করিতে 
অবিরাম আসিতেছিলেন। আগন্তকর্দের মধ্যে কোয়েম্বাটোরের একটি 'যুবকও 
ছিল। সে লংম্যান কোম্পানির প্রকাশিত স্বামীজীর রাজযোগ পর্ডি এবং 
উহাতে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে কিঞ্চিৎ সাধনাও করিয়াছিল। সে নিজ 
অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল এবং জানাইল যে, সে বোধ করে, তাহার শরীর 
ষেন ক্রমেই হালকা! হইয়া যাইতেছে । জে স্বামীজীকে ইহাও বলিল যে, 
তাহার কয়েকজন বন্ধু, বিশেষতঃ পণ্ডিতগণ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন 
যে, ভ্রমস্থলে উপযুক্ত গুরুর উপদেশ গ্রহণ ন1 করিয়া এবং তাহার সাহায্যে উহা 
সংশোধন ন1 করাইয়া! অথবা! যোগাভ্যাসকালে কোন্‌ সাধনার পর কোন্‌ সাধনায় 
অগ্রসর হইতে হইবে ইত্যাদি না জানিয়া ষর্দি সে যোগাভ্যাস করিতে থাকে 
তবে বিপদ ঘটার, এমন কি পাগল হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবন! রহিয়াছে । স্বামীজী 
তাহাকে বলিয়৷ দিলেন, সে যেন অপরের কথায় বিভ্রান্ত হইয়া সমাধিরূপ লক্ষ্যে 
পৌঁছানোর সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে|. 

“সন্ধ্যাকালে শ্বামীজী 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ* সম্বদ্ধ তাহার দ্বিতীয় ভাষণ 
দিলেন। ভিক্টোরিয়। হলে আর লোকপ্রবেশের স্থান ছিল না। এই দিনের 
সভায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, “মান্রাজ মেলের” জম্পাদক স্বগর্ণয় 
ব্চ্যাম্প মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 3 কিন্ত তিনি ম্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যেই উঠিয়া 
চলিয়া] গেলেন। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম (তবে হয়তো ইহা! কাকতালীয় 
ন্যায়ে ঘটিয়াছিল ), ব্যুচ্যাম্প যখন উঠিয়া যাইতেছিলেন ঠিক তখনই ্বামীজী 
গোপীগীতার এই স্ুপ্রসিদষ শ্লোকটি উদ্ধত করিয়। শ্রীকষ্চলীল। বর্ণন। 
করিতেছিলেন £ 

স্থুরতবর্ধনং শোকনাশনং শ্বরিতবেথুনা সুষ্ঠ চুদ্দিতম্‌। 
ইতররাগবিম্মারণং নৃণাং বিতর বীর নন্তেত্ধরাম্বতম্‌ ॥১ 


১। প্রীমন্তাগবত ১০1৩১1১৪ 


আমার সমরনীতি ৩৯১ 


”১২ই ফেব্রআরি শুক্রবারে আমি ছুইবার স্বামীজীকে দর্শন করি। সকাল- 
বেলা ক্যাসল কার্নানে খাটানো শামিয়ানা লোকে লোকারণ্য ছিল; আর 
স্বামীজী আসিয়া যখন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইলেন, তখন জনতা উৎসাহে ফাটিয়া 
পড়িতে লাগিল । আমেরিকায় তাহাকে যেসব প্রশ্ন করা হইত, তিনি কিরূপে 
উহার উত্তর দিতেন, কিরূপ বিছ্যৎ-ঝলকপ্রায় উত্তর আসিয়া শ্রোতৃবর্গকে 
তাহার অপূর্ব ধীশক্তি এবং জীবন ও বিশ্বের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে গভীর অনুভূতির 
কথ! বৃঝাইয়! দ্রিত, আর যেসব বিরুদ্ধবাদী তাহাকে কোণঠাসা করিতে বা জব্দ 
করিতে আসিত, তাহার বিন্রপাত্মক প্রত্যুক্তি কিরূপে তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করিত, এই সব বিষয়ে আমরা উচ্ছুসিত বর্ণন৷ পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। 
এখানে তাহার তর্কের অসিচালন এবং সদিচ্ছাপূর্ণ জিজ্ঞান্থর প্রতি সহাম্থভৃতি 
লক্ষ্য করার বেশ স্থুষোগ পাইয়াছিলাম। আর সম্মুখে ছিল এক বৃহৎ ও গুণগ্রাহী 
শ্রোতৃমগ্ডলী। তাহার সাফল্য আশানুকপই হইয়াছিল ; তবে দুঃখের বিষয় এই 
যে, আমার স্থতিশক্তি আমাকে এই বিষয়ে এখন সাহাধ্য করিতে অপারগ, 
বিশেষতঃ সেদিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার মন হইতে মুছিয়া 
গিয়াছে ।” সেদিন একজন ইংরেজ মহিলা স্বামীজীকে বেদাস্ত বিষয়ে বহু প্রশ্ন 
করেন এবং বলেন যে, তিনি শীদ্বই ইংলগ্ডে ফিরিয়া বন্তীবাসীদ্দের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিবেন । স্বামীজী তাহার বিদায়ের সময় নিজে উঠিয়া ভিড়ের 
মধ্যে পথ করিয়া দেন এবং এ মহিল1 তাহাকে অভিবাদনপূর্বক চলিয়। না যাওয়া 
পর্যন্ত ঈাড়াইয়া থাকেন । অপরাহে এ মহিল। তাহার পিতাকে লইয়া আবার 
আসিয়! শ্বামীজীর সহিত এক ঘণ্টা আলাপ করেন। শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার 
এঁ অতিথিঘ্বয় চলিয়! যাইবার পর যখন স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি এত 
পরিশ্রম করার মতো শক্তি পান কিরূপে, তখন স্বামীজী উত্তর দেন, “ভারতে 
আধ্যাত্মিক কার্ধে কেহ ক্লান্তিবোধ করে না।” 

মাদ্রাজে শ্বামীজীকে দর্শন করিতে যেসব অগণিত নরনারী আসিতেন, 
তাহাদের মধ্যে একজনের কথা বল! আবশ্তক ৷ দক্ষিণ দেশের প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্র 
তিরুপতি হইতে আগত আগমবাদী বৈধানস-সম্প্রদায়-তৃক্ত একজন বৃদ্ধ 
্বামীজীর গলে মাল্য প্রদানাস্তে পদ্যুগল ধারণপূর্বক সাশ্রনয়নে গদগদকণ্ঠে 
বলিয়াছিলেন, “ইনি স্বয়ং বিখানস।* এই সম্প্রদায়ের লোকের! বিখানসকে 
বিষ্লর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন । ইহার! কর্মযোগেরও বিশেষ অনুরাগী এবং 
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এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। কিন্ত ইনি স্বামীজীর মুখে কর্মষোগের ব্যাখ্যা 
শুনিয়া! বলিয়াছিলেন, "আমি আজন্ম কর্মষোগ ও বৈধানস পদ্ধতির মধ্যে 
লালিত-পালিত হুইয়াছি বটে, তথাপি আপনি উহার তত্বঅনেক বেশী অবগত 
আছেন ।” শ্রীযুক্ত নুন্দররাম আয়ারের পুত্র শ্রীযুক্ত রামম্বামী শাস্ত্রী তখন বি- এ. 
পাস করিয়া মান্্রাজে বি- এল- পড়িতেন এবং সর্ধদাই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত 
করিতেন। তিনি মান্রাজের একটি ঘটন1 বিবৃত করিয়াছেন। একদিন এক 
প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত হঠাৎ আগন্ভকদের মধ্যে দাড়াইয়! স্বামীজীকে 
করিলেন, “শুনলাম আপনি ব্রাহ্মণ নন ; আর শাস্ত্রানুযায়ী আপনার সন্্যাসং 
চলে না। আপনি কি করে তাহলে গেকুয়াবস্ত্র ধারণ করলেন এবং সক্স্যাসীদের 
পবিত্র সঙ্ঞে প্রবেশ করলেন ?” এপ ব্যক্তির সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া 
অযৌক্তিক জানিয়। শ্বামীজী তাহাকে নীরব করিবার জন্য বলিলেন, «প্রত্যেক 
ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করতে বসে যে চিত্রগুপ্তের নিকট প্রার্থনা করে থাকেন, আমি 
তাঁরই জাতে জন্মেছি। অতএব ব্রাক্ষণদের যদ্দি সন্যাসে অধিকার থাকে তো, 
আমার অধিকার ততোধিক ।” স্বামীজী তারপর পালটা আক্রমণ করিয়া 
পণ্তিতকে বলিলেন, “আপনার সংস্কৃত প্রশ্নে এমন একটা ভুল উচ্চারণ ছিল, যা 
অমার্জনীয় । “ন শ্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ এই কথা বলে পাণিনি এর 
নিন্দা করেছেন। অতএব এইব্প আলোচনায় আপনার অধিকার নেই।” 
পণ্ডিত দেখিলেন সুবিধা হইতেছে না, আর শ্রোতার! ্বামীজীরই পক্ষপাতী, 
অতএব তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন । 


শ্রীক্ত সুন্বররাম আকারের স্থতিলিপি হইতে আরও একটি মজার ঘটনা 
জানিতে পারা যায় । জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় বেদাস্ত সন্বদ্ধে 
কোনও এক কুট প্রশ্ন তুলিলেন। ম্বামীজী ধৈর্ধসহকারে গুনিলেন, কিন্তু কোন 
উত্তর না দিয়! উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে ইংরেজীতে বলিলেন, মতবাদ সম্বন্ধীয় যেসব 
কূটকচালে বিষয়ের সহিত জীবনসমস্তার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সেইসব 
লইয়া তিনি বৃথ। তর্কে সমন্ন নষ্ট করিতে চান না। পণ্ডিত তবু স্বামীজীকে প্রশ্ন 
করিলেন, “আমাকে স্পষ্ট করে বলুন, আপনি ছৈতবাদী, না অছৈতবাদদী।” 
স্বামীজী আবার ইংরেজীতে বলিলেন, “পপ্ডিত্ীকে বলে দাও, যতক্ষণ আমার 
দেহ আছে ততক্ষণ আমি ছৈতবাদী, তারপর আর নয়। যে সমস্ত বৃথা ও 
অপকারী তর্ক ও সমস্তার জালে পড়ে মন গুধূ বিভ্রান্ত হয় এবং মানুষ জীবনকে 
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ছুঃখপ্রদ্দ মনে করে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিক হয়ে পড়ে তা রুদ্ধ করা 
বিষয়ে সাহায্য করারই জন্য আমি এই শরীর ধারণ করেছি” পণ্ডিত তখন 
তামিল ভাষায় বলিলেন, "স্বামীজীর কথা তাঁকে অছ্বৈতবাদী বলে প্রতিপর 
করছে।” স্বামীজী প্রত্যুত্তর দিলেন, “তাই হোক।” ব্যাপারটি ওখানেই 
থামিয়া গেল। 

শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
পরিচিত শ্রীযুক্ত আর. ভি. শ্রীনিবাস আয়ার রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি 
ছিলেন এবং ইহার সহিত তিনি স্বামীজীর আগমন-দিবসে এগমোর স্টেশনে 
গিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আয়ারের মনে পুর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল। তিনি 
পূর্বোক্ত দিনেরই বৈঠকে স্বামীজীকে স্বন্দররাম আয়ারের দ্বারা প্রশ্ন করাইলেন : 
“আমার্দের ষখন পূর্বজন্মের কোন স্মৃতি নাই, তখন কর্ষকলবাদ বা জন্মাস্তরবাদে 
এমন আস্থা আসিতে পারে কিরূপে, যাহাতে বাস্তব জীবনে তাহার প্রভাব ও 
তাৎপর্য থাকিতে পারে? আর কেমন করিয়াই বা উহা চিন্তা ও কার্ষে 
পবিভ্রতালাভের প্রেরণ! যোগাইতে পারে এবং এরূপে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ- 
পূর্বক সংসার হইতে মুক্তিপ্রাপ্চির প্রচেষ্টার উত্তব হইতে পারে ?” স্বামীজী উত্তর 
দ্রিলেন, “এ জীবনেও ঘটনাবলীর স্মৃতি অবিরাম চলিতে থাকে না, অথচ আমরা 
এমনভাবে দৈনন্দিন ক্রিয়া্দি করিয়া থাকি যেন এগুলি কার্ধকারণস্থত্রে গ্রথিত 
হইয়া আমাদের জীবন ও ভবিষ্যঘকে নিয়মিত করিতেছে । অতীত জন্মের ও 
বর্তমান জন্মের ঘটনাবলীর মধ্যে অনুবূপ সন্বন্ধ স্বীকার করিয়া কেন আমর! 
চলিব না আর কেনই ব। সংসার হইতে ও সংসারের*অতীত ও বর্তমান দুঃখ- 
রাশি হইতে উদ্ধারের যে সকল উপায় বেদ ও গুরুমুখে শোন! যায় তাহার 
অনুসরণ করিব না ?” "আবার প্রশ্ন হইল, “জীবনের বিভির স্তর ও ঘটনাবলীর 
মধ্য দিয়া অতিক্রম করার কালেও এজীবনে আমাদের নিজ ব্যক্তিত্বের অভেদ 
সম্বন্ধে একটা বিচ্ছেদহীন জ্ঞান বর্তমান থাকে; কিন্ত অতীত ও বর্তমান জীবনের 
ব্যক্তিত্বের অভে্দ সম্বন্ধে এইরূপ কোন জ্ঞান থাকিতে তো দেখা যায় না|” উত্তর 
আসিল, “বিশেষ বিশেষ স্থপরিজ্ঞাত সাধন! অবলম্বনে আমরা বিভিন্ন জীবনের 
(ভেদ সত্বেও তন্মধ্যে) আমাদের এই ব্যক্তিত্বের অভ্দেজ্ঞান অর্জন করিতে 
পারি। তুমি চেষ্টা কর না কেন?” 

স্ুন্দররাম আয়ার আরও লিখিয়াছেন £ ( ১২ই তারিখ ) “ছ্বিপ্রহরে একটার 
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সময় আবার স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাইলাম । তখনও দর্শনার্থীর! পূর্ববৎ আসা" 
যাওয়া করিতেছিলেন। অবশেষে মান্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কে, পি. 
শঙ্কর মেনন আসিলেন; ইনি পরে ত্রিবান্ত্রম হাইকোর্টের জজ হুইয়াছিলেন। 
মনে হুইল ইনি শ্বামীজীকে পূর্ব হইতেই জানিতেন। স্বামীজী ও তিনি একই 
সোফায় পাশাপাশি বসিয়াছিলেন, আমি সামনে বসিয়! সব লক্ষ্য করিতে- 
ছিলাম। মালাবারের লোকেরা স্পর্শদোষ ও উহার প্রতিকার বিষয়ে ' 
বাড়াবাড়ি করে এবং রাজপথ ও গলিপথে চলার সময়ে 'অচ্ছুতদিগকে সরাইয়। 
দিবার জন্য যেসব চেঁচামেচি করে, স্বামীজী এসব বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন। 
অকন্মাৎ তিনি মালাবারের জাতিবিভাগ ও বিবাহপ্রথার কথা তুলিয়া বলিলেন 
ষে, নায়ারদের আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ণ অধিকার আছে, 
কারণ বন্থ শতাব্দী বা! যুগযূগান্তর ধরিয়া ননী ব্রা্মণেরা নায়ার নারীদের সহিত 
বিবাহ-সম্বদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।"""ঠিক তখনই শ্রীযুক্ত (পরে স্তর ) সি. 
শস্করন নায়ার হলে প্রবেশ করিলেন । ইনি এই কালমধ্যেই মাব্রাজের উকিল ও 
রাজনীতিবিদ নেতা হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর 
দিকে অগ্রসর হইলে সাদরে অভ্যধিত হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত শঙ্কর মেনন 
সরিয়! গিয়া অন্ স্থানে বসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শঙ্করন নায়ারকে তাহার জায়গায় 
সোফায় বসান হইল । শ্রীযুক্ত মেনন তাহাকে স্বামীজীর পূর্বোক্ত মত জানাইলে 
বৃদ্ধিমান নায়ার এই বিবাদাম্পদ সামাজিক বিষয়ে একেবারে চাপা দিয়া অন্য 
কথা পাড়িলেন। তিনি কয়েক মিনিট মাত্র কথাবার্তা বলিয়। মেনন মহাশয়ের 
সহিত চলিয়া গেলেন। 

পপরদিবস ১৩ই ফেব্রআরি শনিবারে স্বামীজী পাচেয়্যাগ্পা হলে “ভারতীয় 
জীবনে বেদাস্তের কার্যকারিতা” সন্বদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। হুলটি লোকে একেবারে 
পরিপূর্ণ ছিল । আমি মঞ্চের উপরেই বসিয়াছিলাম এবং আমার পার্থে ছিলেন 
“হিন্দু' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রী জি' সুত্রন্ষণ্য আয়ার। বক্তৃতাপ্রসঙ্গ 
ক্বামীজী একসময়ে যুবকদের সম্বোধন করিয়া যখন বলিলেন যে, শুধু “গীতা গীতা 
বলিলেই চলিবে না, নিজেদের পেশীসমূহ নুদৃঢ় করিলে গীতার অর্থ স্পষ্টতর 
হইবে, তখন আয়ার মহাশয় তামিল ভাষায় পার্খ্ববর্তাদ্ের বলিলেন, “আমিও 
একথা কতবারই বলিয়াছি, কিন্তু কেহই কান দেয় নাই, এখন স্বামীজী তাই 
বলিতেছেন, আর আপনারা বাহবা! দিতেছেন।* স্বামীজী যখন শক্তি ও অভয়ের 
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কথা বলিতে লাগিলেন, তখন আয়ার মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিন্ত 
স্বামীজী যখন বলিলেন ষে, জাতিভেদ জিনিসটা মানুষের প্রকৃতিসন্ভৃত ও অন্ত- 
দেশেও অন্যাকারে উহা বিদ্যমান আছে, তখন আযারের উৎসাহ একটু মন্দীভৃত 
হইল । 

১৪ই ফেব্রুআরি রবিবারে ম্বামীজী “ভারতের ভবিষ্যৎ-_বিষয়ে তাহার 
শেষ বক্তৃতা দিলেন। সেদিন যেরূপ জনবহুল দৃশ্য ও উৎসাহপূর্ণ শ্রোতৃসমাগম 
দেখিয়াছিলাম সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। স্বামীজীর বাগ্মিতাও ছিল 
সর্বোতম--তিনি মঞ্চের একপ্রাস্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্ষস্ত যেন সিংহপ্রায় পাদ- 
চারণ করিতেছিলেন। তাহার নিনাদধ্বনি হলের সর্বত্র প্রসারিত হইয়া অপূর্ব 
ফলোৎপাদন করিতেছিল। তাহার একটি মন্তব্য আমি কখনও ভূলিতে পারিব 
না, আর উহা স্বামীজীর ভবিযবদৃদৃষ্টিশক্তি ও সর্বজ্ঞতারই গ্যোতক ছিল: শাস্তি, 
ধর্ম, ভাষা, গভর্নমে্ট-_এই সমস্ত মিলিয়াই জাতি গঠিত হয়; কিন্ত উহাদের 
মধ্যে কোনও একটি মাত্রই ভিতিম্ব্প হইয়া থাকে এবং বাকি সব আমরা 
উহারই উপর গড়িয়া! তুলি । ধর্মই ভারতীয় জীবনের মূল সুর এবং এঁ ভিত্তিতেই 
ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে । 


“পরদিন সোমবার, ১৫ই ফেব্রআরি স্বামীজী জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা 
যাত্রা করিলেন। জাহাজ বন্দর ত্যাগের পূর্বে তাহার নিকট বিদায় লইবার জন্য 
তাহার বহু অনুরাগী ও অনুগামী এবং ব্যক্তিগত বন্ধুরা তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক দ্বামীজীকে পুনা যাইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন 
এবং ম্বামীজীও প্রথমে যাইবার কথাই ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশ্রামের 
আবশ্তক ছিল এবং হিমালয়-সুলভ পরিবেশের জন্য তিনি সর্বদাই আগ্রহাস্থিত 
ছিলেন। সমৃদ্রসৈকতে আর্ধ-বৈশ্ত-বংশ-সন্ভৃত এবং কোমাট্ট নামে পরিচিত বহু 
ব্যবসায়ী, পবিত্র মাতৃভূমির কল্যাণার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ধনাবাদপূর্ণ 
একখানি মানপত্র তাহাকে অর্পণ করিলেন। রাজমহেন্দ্রীর মাননীয় শ্রীহুক 
নুব্বা রাও তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাকে এ মানপত্র প্রদান করিলেন। স্বামীজী 
কেবল অবনতমস্তকে উহার স্বীকৃতি জানাইলেন এবং তাহাদের সন্বন্ধে গ্রীতিপুর্ণ 
প্রশ্নাি করিলেন । অনেকেই জাহাজে উঠিয়া শেষ মুহূর্ত পর্স্তস্বামীজীর সান্ধ্য 
উপভোগ করিলেন । আমিও এ দলে ছিলাম। আমি অন্থরোধ করিলাম, 
্বাধীজী যেন দয়! করিয়া! আমার সহিত কয়েক মৃহূর্ত নিভৃতে আলাপ করেন। 
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তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। আমর! কয়েক পদ অগ্রসর হইলে আমি তাহাকে 
দুইটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি পাইলাম । প্রথম প্রশ্র_্বামীজী, আমাকে ঠিক 
ঠিক বলুন তো, ম্পষ্টতঃ জড়বাদী আমেরিকান ও অন্ান্ত পাশ্চাত্য দেশবাসীদের 
মধ্যে আপনার ব্রত উদ্যাপনপূর্ক আপনি কি সত্যই স্থায়ী মঙ্গলসাধন 
করিয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন, “ধুব বেশী নয়। আমি আশা রাখি যে, আমি 
ইতন্ততঃ যে বীজ বপন করিয়াছি, উহা! কালে বর্ধিত হুইয়া কিছু লৌকের উপকার 
সাধন করিতে পারিবে ।, দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, “আবার কখন আপনার ধন 
ব্যপদদেশে আমরা আপনাকে দক্ষিণদেশে পাইব ? তিনি উত্তর দিলেন, “এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিও না যে, আমি হিমালয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম উপভোগ 
করিব এবং তারপর দেশের সর্বত্র হিমানী-সম্প্রপাতের ন্যায় সবেগে ঝাঁপাইয়! 
পড়িব* |” 

বাংলা জীবনীর মতে প্রথম দিন মান্রাজ-বাসীর্দের অভিনন্দন পাঠের পর 
€বিদ্বং-বৈদিক-সভা?, “মাদ্রাজ সংস্কার-সমিতি ও খেতড়ির রাজার পক্ষ 
হইতেও অভিনন্দনপত্র পঠিত হয় । শেষ দিনের বক্তৃতা প্রদত্ত হয় একটি বৃহৎ 
শামিয়ানার নিম্নে এবং তাহাতে প্রায় চারি সহশ্র শ্রোতা সমাগত হইয়াছিলেন। 
বিদায়ের পূর্বে স্বামীজীকে অন্গুরোধ করা হইয়াছিল, তিনি যেন মাব্রাজেই 
থাকিয়া! যান এবং সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ম্বা্ীজী বলিয়! গেলেন, 
তাহার পক্ষে থাকা একেবারেই অসম্ভব, তবে.এঁ কার্ষের জন্য তিনি তাহার 
একজন গুরুত্রাতাকে পাঠাইবেন। 

এই অধ্যায়শেষের পূর্বে মাত্রাজে স্বামীজীর বাণী কি প্রকার রূপ ধারণ 
করিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । চিজলপেট স্টেশন 
হইতে মাত্রাজ পর্যন্ত শ্বামীজীর সহিত ট্রেনে ভ্রমণকালে “হিন্দু' পত্রিকার সংবাদ- 
দাতা তাহার সহিত যে আলোচনা করেন, তাহাতে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি এই : 
“যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যার দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তত, আর 
যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে” ( “বাণী ও রচনা”, 
৯1৪৬১ )। “সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তার্দের নেতারা, এখন তাদের 
সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করেছে 
আর সেই ভিত্তি কেবল বেদাস্ত্েই পাওয়া যায় ।...নৃতন ভাবে সমাজ গঠন করতে 
হ'লে বেদাস্তকে ভিত্তিম্বরূপ নেওয়| দরকার ।” (এ, ৪৬৩)। প্জাতিবিভাগ 
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থুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমর! অন্থুসরণ করতে চাই 1..-ভারতে 
এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা- ত্রাক্মণই আদর্শ 
মান্য ।*".শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে । এই আমাদের কার্ধপ্রণালী। কাকেও 
নামাতে হবে না সকলকে ওঠাতে হবে ।” “লোকদের নিজেদেরই সমাজের 
সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে ।...এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে 
হবে-_-তাতে তার। নিজেদের সমস্তা নিজেরাই সমাধান ক'রে নেবে। তান! 
হ'লে এসব সংক্কার আকাশকুন্থুযই থেকে যায় । নুতন প্রণালী হ'ল-_নিজেদের 
দ্বারা নিজেদের উল্লতিসাধন।”৮ পইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে 
হবে-__বহিঃপ্রক্কতি-জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিখতে হবে-_ 
অস্তঃপ্রকৃতি-জয় । তাহ'লে আর হিন্দ, ইওরোপীয় ব'লে কিছু থাকবে ন1) 
উভয়প্রকুতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে|” (৬, ৪৬৫-৬৭ )| এই 
সাক্ষাৎকারকালে তিনি মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ছুইটি কেন্দ্র স্থাপনের অভিলাষও 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এতত্যতীত হিমালয়ে বেদাস্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তো 
ছিলই। ইতংপূর্বে মাছুরায় এক সাক্ষাৎকারকালে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে এইরপ 
বলিম়্াছিলেন £ “অহিন্দ্বকে হিন্দু কর! হিন্দুধর্ম আপত্তিকর জ্ঞান করে না। 
যেকোন ব্যক্তি_-তিনি শৃত্রই হউন আর চণ্ডালই হউন-ত্রাহ্মণের নিকট পর্যস্ত 
দর্শনশান্ত্রে ব্যাখ্যা করিতে পারেন । অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও-_তিনি 
যে-কোন জাতি হউন বা যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউন-_সত্য শিক্ষ। করা যাইতে 
পারে।” (এ, ৪৫৯ )। 

ক্যাসল কার্নানে অপর একজন সাংবাদিকের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছিলেন £ “আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মুল কারণ-_ 
অপরাপর জাতির সহিত না মেশা।.*পাশ্চাত্ের সহিত আমরা কখনও 
পরস্পরের ভাবের তুলনামূলক আলোচন! করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা 
কৃপমণ্ডক হইয়া গিয়াছিলাম।” (এ, ৪৬৯-৭*)। “আমার মনে হয়, দেশের 
জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই 
আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ । যতদিন ন! ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে 
শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে ধাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না 
তাহাদের উত্তমরূপে যত্ব লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা 
হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে ন1।+**উদীয়মান বৃবক-সম্প্রদায়ের উপরেই 
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আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব।..*আমার মতে 
দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের 
সমশ্যাগুলির সমাধান হইবে ।*"*আমাদের সর্বাপেক্ষা! গুরুতর প্রয়োজন-__-নিজের 
উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি, ভগবানে বিশ্বাস করিবারও পূর্বে সকলকে 
আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হুইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা [দিন 
দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি।”৮ ( &, ৪৭২-৭৩)। 

আমরা দেখিব, সাংবাদ্দিকগণকে প্রদত্ত এই বাণীগুলিরই বিস্তার রি 
হইয়াছিল তাহার মাব্রাজের বক্তৃতাবলীতে ; এমন কি, ভারতীয় অন্যান 
বন্তৃতাতেও ইহার পুনরুক্তি পাওয়া! ষায়। এই হিসাবে মান্ত্রাজের ভাষণগুলি ও 
উক্ভিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । আমরা অবশ্ত এখানে জনকল্যাণার্থ স্বামীজীর 
কার্ধপ্রণালী ও উহার ভিত্তির কথাই আলোচন! করিতেছি । শাস্ত্রীয় বিষয় 
ব্যাখ্যাকল্পে তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন তাহা! এখানে বিবেচ্য নহে। উহার 
বিশেষত্ব ও মৌলিকতা সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র কিছু কিছু বলিয়াছি; আরও 
বলিবার অবকাশ পাইব। 

মান্রাজের অভিনন্দনের উত্তরে প্রথম দিনের অসমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি 
বলিয়াছিলেন : প্পৃথিবীর সকল জাতি ছুইটি বড় সমন্তার সমাধানে নিযুক্ত ।"". 
এই দুইটির মধ্যে কোন্টি জয়ী হইবে ?*"জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না 
স্বণার ?__ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের ? জড় জয়ী হইবে, না! চৈতন্য জয়ী 
হইবে 1""এই মহান জাতি অনেক ছুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার, যাহা পৃথিবীর 
অপর কোন জাতিকে ভোগ করিতে হয় নাই, তাহা সত্বেও জীবিত রহিয়াছে; 
কারণ এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে ; আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি 
করিয়] থাকিতে পারে ?” (এ, ৫৯১-৯২)। 

অতঃপর প্রদত্ত বক্তৃতা “আমার সমরনীতি'তে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে 
এই কয়েকটি কথার প্রাতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে: বত্তৃতা-গ্রারস্তে তিনি 
জনসাধারণের ভ্রমবিদূরণার্থ বলিলেন যে থিওসফিস্টর! ও ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্ত্র 
মন্ুমদ্ার বিদেশে তাহার সাহায্য তো করেনই নাই বরং পদে পদে বাধাস্ট 
করিয়াছিলেন। তারপর জংস্কারকগণ তাহাকে দাবাইবার যে বৃথা চেষ্টা 
করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, “কতকগুলি সংস্কারসমিতি 
আমাকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের সহিত ষোগ দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা 


আমার সমরনীতি ৩৯৯ 


করিতেছেন”) কিন্ত “এত সহজে ভয় দেখানে। চলে না,-..জগতের নিকট আমার 
কিছু বার্তা বহন করিবার আছে, আমি নির্ভয়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুমাত্র 
চিত্তা না করিয়। সেই বার্তা বহন করিব। সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, 
আমি তাহাদের অপেক্ষা! একজন বড় সংস্কারক । তাহার! একটু আধটু সংস্কার 
করিতে চান__-আমি চাই আমূল সংস্কার... তাহাদের প্রণালী ভাঙিয়া-চুরিয়! 
ফেলা, আমার পদ্ধতি সংগঠন ! আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি 
স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী ।**'জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্ত যাহা আবশ্যক 
তাহা উহাকে দিয় যাও, কিন্তু উহ! নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হইবে, 
কাহারও সাধ্য নাই “এইরূপ বিকশিত হও বলিয়া! উপদেশ দিতে পারে ।... 
সামাজিক ব্যাধি প্রতিকার বাহিরের চেষ্টাঘ্বারা হইবে না--মনের উপর কার্ধ 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ।..' প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা 
পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে ।:.আমাদের সমাজে যেসকল বিশেষ 
দোষ রহিয়াছে, সেগুলি বোদ্ধধর্মকুত।” অতঃপর স্বামীজী প্রতিমাপৃজার কথা 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, উহ] নিন্দনীয় নহে। সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে 
আরও সবল করিতে হইবে-_ইহাই ছিল প্রাচীন মহাপুরুষদের কার্ধপস্থা। আর 
চাই আত্মবিশ্বাস ও বীর্ধ__“আমার্দের এখন আবশ্বক শক্তিসঞ্চার । আমাদের 
আবশ্তক__লৌহের মতে! পেশী ও বজদৃঢ় ঙ্গা়। আমর! অনেকদিন ধরিয়া 
কাদিয়াছি। আর কীাদিবার প্রয়োজন নাই ।...তোমাদের উপনিষদ্‌-_সেই 
বলপ্রদ, আলোকগ্রদ, দিব্য দর্শনশান্ত্রগুলি আবার অবলম্বন কর, আর এইসকল 
রহস্তময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর।"*'লোকে স্বদেশহিতৈধিতার আদর্শের 
কথ। বলিয়া থাকে ।*.*মহৎ কার্ধ করিতে গেলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক । 
প্রথমতঃ হৃদয়বতা, আস্তরিকত। আবশ্তক ।.""মানিলাম, তোমর1 দেশের ছুর্ঘশার 
কথ প্রাণে প্রাণে বৃঝিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার 
কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি?..কিন্ত ইহাতেও হুইল না। তোমরা কি 
পর্বতপ্রায় বাধাবিস্বকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তত আছ ?.*এই সমাজের 
বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ কথ! বলিও না” ( এ, ৫/৯৩-১১৮)। 

“ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্ধকারিতা' দেখাইতে গিয়! স্বামীজী বলিলেন, 
হিন্দুধর্মের মুল ভিত্তি বেদ বা৷ বেদেরই অন্তর্তৃত্ত উপনিষদূসমূহ ৷ অস্থান্ত 
পুরাণাছি শাস্ত্র অপ্রামাণিক নহে $ তথাপি বিরোধস্থলে উপনিষদ গ্রাহথ। 


রি যগনায়ক বিবেকানন্দ 


উপনিষদূ অবলম্বনে ভারতের ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বস্থাপন সুসাধ্য আবার "এই 
বিষয়টি ল্মরণ রাখিতে হুইবে, সমগ্র জীবনে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি__ 
উপনিষদ বলিতেছেন, হে মানব, তেজন্বী হও, দুর্বলতা! পরিত্যাগ কর ।.*আর 
উপনিষদ্‌ দেখাইয়া দেয় যে, এ মুক্তি তোমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান 1... 
ভারতের নিকট এই মহান্‌ তন্টি লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর লোক অপেক্ষ! 
করিতেছে ।""জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই : 
বর্তমান।” এই বলিয়া ম্বামীজী দেখাইয়! দিলেন যে, এই তত্বের স্বীকৃতি ও 
প্রয়োগের ফলে সমাজ-ব্যবস্থাক্ বহু বা্ছনীয় পরিবর্তন সাধিত হুইতে পারে। 
তারপর বলিলেন, “আমাদের উপনিষদ হইতে আর একটি মহান্‌ উপদ্দেশ লাভ 
করিবার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করিতেছে-__সমগ্র জগতের অথগ্ুত্ব |” স্বামীজী 
স্বদ্বেশপ্রেমিক হইলেও, বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বের সহিত আদান-প্রদান বাদ দিয়া 
ভারত তাহার পৃথক নিরপেক্ষ সত্তা বজায় রাখিতে পারে, বর্তমান যুগে এমন 
অসম্ভব কথ! বিশ্বাস করিতেন না-_-প্রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যেসকল 
সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে 
সেগুলির সমাধান করা যায় না। আস্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই 
শুধু উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে ।.**সকলের ভিতর একত্বভাব কিভাবে 
বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ” লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, এই 
কথাগুলি এমন স্পষ্টভাষায় তাহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় বলেন নাই। 
আবার শুধু রাজনীতিক সমস্যাই নহে, স্বামীজী দেখাইয়! দিয়াছিলেন যে, 
নীতিশাস্ত্রের সমন্তাবলীর মীমাংসার এবং উহার যুক্তিসম্মত ভিত্বিভূমির সন্ধানও 
একমাজ্র উপনিষদেই লভ্য। 

ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে প্রদত্ত “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য বক্তৃতাতে 
উল্লেখযোগ্য নুতন বিষয় এই £ “আমাদের শান্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য-_ 
নিজ হ্ছুত্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়। সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, পরস্পর 
ভাব আদান-প্রদান করিয়া উদ্ধার হইতে উদ্দারতর হওয়া" ক্রমশ: সার্বভৌম 
ভাবে উপনীত হওয়া ।***আধ্যাত্মিক চিন্তাদ্ারা জগদৃবিজয় বলিতে আমি 
জীবনগ্রদ তত্সমূহের প্রচারকেই লক্ষা করিতেছি, শত শতাবী ধরিয়া আমরা 
যে কুসংস্কারগুলিকে আঁকড়াইয়! রহিয়াছি-_(গুলি নহে; এ আগাছাগুলিকে 
এই ভারতভূমি হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হুইবে, যাহাতে উহারা 


আমার সমরতরীতি ৪০১ 


একেবারে মরিয়! ষায়। আমরা ব্যক্তিবিশেষের মতাহুগামী নহি, আমর 
চিরকালই ধর্মের তত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্রসমূহের সাকার 
মৃতিত্বরূপ ।"*-্রহ্ষানভূতির বিভিন্ন সোপান আছে।-. জানের ইতি করা যায় 
না।""*আমাদের ধর্ম বলে- মন্ত্রী ধযিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব 
হইয়াছিল-_একজন ছুইজনে নহে, অনেকের মধ্যে এ সত্য আবির্ভূত হইয়াছিল 
এবং ভবিস্বতেও হইবে ।:."যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎ করায় 
তাহাই ধর্ম, আর এই ধর্ম সকলের জন্য ।” 

মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতা__“ভারতের ভবিষ্যৎ ৷ ন্বামীজী উহাতে বলিলেন ঃ 
"আমেরিকা যাইবার অনেক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সন্বল্পগুলি 
ছিল; আমার্দের শান্ত্রভাগ্ডতারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্ুভাবে রক্ষিত 
তত্বগুলিকে আমি সাধারণের বোধগম্য করিতে চাই। তাহাদিগকে অবস্থাই 
চলিত ভাষায় শিক্ষা! দ্রিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে ।""' 
জাতিভেদের বৈষম্য দ্বর করিয়। সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের 
শক্তির কারণন্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত কর11...আমাদিগকে সমগ্র জাতির 
আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার লইতে হইবে । তোমরা এখন যে শিক্ষা 
পাইতেছ.*'প্রথমতঃ এ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না_এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নান্তিক- 
ভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্ত যে-কোন নেতিমুলক শিক্ষায় সব ভা্িয়া- 
চুরিয়। যায় ।-..মাথায় কতকগুলো৷ তথ্য ঢুকানে। হইল, সারাজীবন হজম হইল 
না_-অসম্বদ্বভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল-_ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভি্ 
ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত 
হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়।” 

এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী স্বীয় ব্বদেশপ্রেম ও ম্বজাতিগ্রীতির পরাকাষ্টা 
দেখাইয়াছিলেন ? কিন্ত ইহার সবটুকুই ছিল ধর্মভাবে উদ্ধদ্ধ। তিনি দেশের 
সকলকে ভাকিম্া বলিয়াছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী 
ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবত! হউন, অন্ান্ত অকেজে। দেবতা এই 
কয়েক বৎসর ভূলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতার! ঘুমাইতেছেন ; 
তোমার স্বজাতি-_-এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত; সর্বজরই তাহার হস্ত, সর্বত্র 
তাহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়। আছেন। কোন্‌ অকেজে। দেবতার 
অন্বেষণে তুমি ধাবিত হুইতেছ, আর তোমার সম্থখে, তোমার চতুর্দিকে যে 


২-২৬ 
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দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন 
তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্থান্ত দেবতাকেও পুজা 
করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে ।"**সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান 
করিতে অগ্রসর ! তাহা হইতে পারে ন11"*'এ কি তামাসা? এসব অর্থহীন 
বাজে কথা! আবশ্তক- চিত্শুদ্ধি, কিরূপে এই চিত্বপুদ্ধি হইবে? প্রথম |পৃজা, 
বিরাটের পুজা; তোমার জন্থধে_তোমার চারিদিকে হাহারা রহিয় ছেন, 
তাহাদের পূজা; ইহাদের পৃজা করিতে হইবে--সেবা” নহে। সেবা বিলে» 
আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, “পুজা” শবেই এ ভাবটি ঠিক প্রকাশ 
করা ষায়।” (এ, ৫১৯৯ )। 

চেরাপুরী অক্রদান-সমাজমে তিনি বলেন যে, ভারতে অবিচারিত দানের 
ফলে অনেক ক্ষেত্রে অসৎ পাত্র লাভবান হইলেও উহা! জ্ঞান, সচ্চি্তা, ধর্ম ও 
নীতি সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে_ ব্রাহ্মণ ও জন্স্যাীরা এভাবেই প্রতিপালিত 
হন। পাশ্চাত্যের বিধিবদ্ধ দানে ব্যয়সাধ্য দারিজ্র্য-ছুংখ-নিবারণ-প্রথার উদ্ভব 
হইয়াছে এবং ভিক্ষুক ও চোর-ডাকাত শব্হয় সমার্থক হুইয়! পড়িয়াছে। 

মোটের উপর মাদ্রাজের বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা 
তাহার ভারতসম্বন্বীয় চিন্তাধারার প্রায় সব সুত্রগুলিই স্পষ্টাকারে পাইয়া গেলাম 
_- ইহা বলা চলে। অতএব অতঃপর আর তাহার বক্তৃতাবলীর বক্তব্য বিষয় 
সর্বত্র উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হইবে ন। 

এই কালে ম্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে সেখানকার কার্ধের ক্রমিক উন্নতি 
ও প্রসারাদি সম্বন্ধে যেসব পত্রার্দি পাইতেছিলেন, তন্মধ্যে বন্ধুবর্গের এই 
হৃক্পত্রধানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: 

“ভারতবর্ষস্থিত শ্বামী বিবেকানন্দের প্রাতি-_- 
পপ্রিয় নুহ্বৎ ও ভ্রাত:, 

“আমেরিকায় বেদাস্তধর্ম ও বেদাস্তঘর্শনের ব্যাখ্যার কার্ধে আপনি যেরূপ 
পারমিতা প্রার্শন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ ওংলুক্য ও অনুসন্ধিৎস! 
স্বজন করিয়াছেন, তাহাতে আমর! ধর্ম, দর্শন ও নীতিশান্ত্রের তুলনামূলক 
আলোচনাকারী এই কেন্িজ কনফারেন্দের সভ্যগণ ভবৎকৃত, এই কার্কে বিশেষ 
_ মুল্যবান বলিয়া শ্বীকার. করিতে অতিশয় আনদ্দবোধ করিতেছি । আমাদের 
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করিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু কোন গভীর তত্ব আম্বাদনেরই সুখ আছে তাহা 
নহে, পরস্ তন্দ্রা বহু দূরবর্তা জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সৌন্রাবন্ধন হুদ 
হইবে এবং মনুত্তজাতির স্বাভাবিক ইষ্ট ষে এক এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বি্কমান__-এই ধারণা (যাহা! আমরা জগতের 
সকল উচ্চ ধর্মের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিতেছি ) আমার্দের হ্ৃায়ঙগম করা 
সম্ভব হইবে । 

“আমাদের খুব আশা আছে, আপনার ভারতীয় কার্ধ এই মহহুপ্দেশ্ত সাধনে 
আরও অধিক সহায়তা করিবে এবং আপনি সেই দৃরদেশস্থিত মহান্‌ আর্ধবংশ- 
সত্ভৃত ভ্রাত্ুগণের নিকট হুইতে ভ্রাতৃন্নেহের সুঙ্সিপ্ণ আশ্বাসবাণী লইয়।! পুনরায় 
আমার্দিগের নিকট আগমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আনিবেন আপনার 
স্বদেশীয়গণের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ভাবের সংস্পর্শ হইতে যে অভিজ্ঞতালাভ ও 
চিস্তাশীলতার উত্তব হয় তাহার ফলস্বরূপ সুপরিপক্ক জ্ঞানসম্ভার । 

“এই কনফারেন্সের অধিবেশনসমূহের যে ফলপ্রদদ কার্যসম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত 
হইতেছে তাহা অবলোকন করিয়া আমর! সানন্দে জানিতে উদগ্রীব হুইয়াছি, 
আগামী বর্ষে আপনার কার্ধসমূহ কিভাবে পরিচালিত হইবে এবং আপনাকে 
আমাদের আচাধরূপে প্রাপ্ত হইবার কোন আশ! আছে কি না। আমাদের 
একান্ত ইচ্ছা আপনি অচিরে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসেন; এবং যদি 
আপনি আসেন, তাহা হইলে পূর্ব বন্ধুগণের সকলেই যে হৃদয়ের এঁকাস্তিকী 
প্রীতিসহযোগে আপনার সংবর্ধনা করিবেন ও আপনার কার্ষে ক্রমবর্ধমান 
উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইতি-- 

“আপনার একান্ত অনুরস্ত ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ 
“লুইস জি. জেনস, ভি* ডি. ভিরেক্টার ; সি. সি এভারেট, ভি, ভি'; 


উইলিয়ম জেমস; জন এইচ, রাইট ; জোসিয়! রয়েস ; জে. ই. লে1; 
এ, ও, লভঙ্জয়; রাচেল কেন্ট টেলর; সার] সি. বুল; জন পি ফক্স ।” 


( বাংল। জীবনী, ৬১৮-১৯ )। 


ত্বাক্ষরকারীর! আমেরিকার সমাজে লব্বপ্রতিষ্ঠ এবং কেহ কেছ. বিশ্ববিশ্রুত 
ছিলেন। . ভাঃ জেনস ছিলেন ক্রকলিন নৈতিক সমিতির সভাপতি ; এভারেট 
হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভীন ;) জেমস-_বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও মন্মত্ববিৎ;. 
রাইট- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক ; মিসেস বৃন--কেছিজ 
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কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষণকারিণী ও সমাজনেত্রী ; ফল্প-ঁ কনফারেন্দের 
অবৈতনিক সম্পাদক । 
এই পত্র ছাড়া ক্রকলিন নৈতিক সমিতির পক্ষ হইতেও স্বামীজীর প্রশংসা- 
মুখর ও বিজয়বার্তাজ্ঞাপক একখানি পত্র আসে; উহার শিরোনামায় ছিল-_ 
“আমাদের ভারতীয় আর্ধ-ভ্রাতৃগণের প্রতি” । এই পত্রের বহুসংখ্যক স্হলিপি 
মুক্রিত হুইয়! মান্রীজে বিতরিত হইয়াছিল। 
ডেইরয়েটের বিয়াল্লিশজন অনুরাগীর স্থাক্ষরযুক্ত তৃতীয় আর একখানি 
৮:০৪৪৬৬৭ তাহাতে লিখিত ছিল £ 
বহুজাতির মাতৃস্থানীয়। প্রাচীন আর্জাতির এক শাখ। কর্তৃক শাসিত; 
৬ সরলা নগরী হইতে আমরা আপনার 
জন্মভূমি- যেখানে যুগষুগাস্তরের জ্ঞানভাগ্ডার নিহিত আছে-_সেই ভারতভূমিতে, 
আপনাকর্তৃক আমাদিগের নিকট আনীত বাণীর প্রতি হৃদয়ের একাস্ত শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি বিজ্ঞাপিত করিতেছি । আর্ধবংশোত্তব প্রতীচ্যবাসী আমরা আমাদের 
প্রাচ্য ভ্রাতুগণের নিকট হইতে এত দীর্ঘকাল পৃথক্‌ হইয়াছি যে, আমরা যে 
একই শোণিত হইতে উৎপন্ন তাহ! আপনার আগমনের পূর্ব পর্যস্ত একপ্রকার 
বিশ্বত হুইয়াছিলাম বলিলেই হয়। কিন্তু আপনি এদেশে আসিয়া আপনার 
দিব্য সামীপ্য ও অনুপম বচনচ্ছটায় আমাদের মধ্যে সেই নির্বাণপ্রায় জ্ঞানবহ্ধি 
প্রজলিত করিয়াছেন, যন্দ্ারা আমর! জানিতে পারিতেছি যে, আমেরিকার 
আমর! ও ভারতের আপনার বিভিন্ন নহি-_সুলতঃ এক । 
“প্রেমময় ও জ্ঞানময় জগদীশ্বর সকল কার্ধে আপনার সহান্ন ও নিয়স্তা হউন 
এবং সর্ববিধ কল্যাণ আপনাকে আশ্রয় কুক । ও তং সৎ।” 
(বাংল! জীবনী, ৬২০২১) 
অন্তান্ত পত্রের মধ্যে একখানি পত্রে আমেরিকাবাসিগণ স্বামীজীর আমেরিকায় 
কার্ধনিরত গুরুভ্রাতাদের সাফল্য ও কর্মবিস্তারের কথা উল্লেখ করায় তিনি বিশেষ 
আনন্দিত হুইয়াছিলেন। অবশ্ত উহাতে তাহার নিজের প্রশংসাও ছিল কিন্ত 
স্বামীজী আত্মগ্রশংসা অপেক্ষা আরব্ধকার্ধের সাফল্যকে অধিক মূল্য দিতেন । 
স্বামীজী আরও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের নিউ সেঞ্চুরী হলে 
বেদ্বাত্তসভার ছাত্রগণ যখন স্বামী সারদানন্দকে অভ্যর্থনা করেন, তখন ডাঃ এফ. 
জি. ডে বলেন £ 
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“শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতেছি ধাহারা আমাদের অশেষ- 
গুণভূষিত প্রিয়তম আচার্ধ স্বামী বিবেকাননের শ্রীম্খ হইতে বেদ্ান্তের গভীর 
তত্বোপদদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন । আরও অনেককে দবেখিতেছি 
বাহার সেই প্রিয় বন্ধু ও শিক্ষাাতা গুরুর স্বদেশগমনে ছুঃখে সম্তাপিত হইয়াছেন 
এবং তাহার পুনরাগমনের জন্য শীর্ঘকাল একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন। 
তাহার৷ সকলেই শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, তাহার পরিত্যক্ত কার্ধভার উপযুক্ত 
ব্যক্তির হন্তেই স্যন্ত হইয়াছে। ইহার নাম স্বামী সারদানন্দ। পুর্ববর্তা আচার্ষের 
যায় ইহাকেও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও গ্রীতির অর্থ্য নিবেদনে উন্মুখ । 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাই আপনাদের বর্তমান মনোভাব। অতএব আম্মুন 
এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই নবাগত আচার্ধকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করি ।” 

বিদেশে কীতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া এই উভয় বস্ত স্বদেশের কাধে 
নিয়োগের জন্য কৃতসন্বল্প স্বামীজী কলঙ্থোয় পদ্দার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় অভীষ্ট 
পূরণে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশের ম্গল-চিস্তা ও ততুদ্দেশ্ত্ে কর্মপন্থা 
আবিষ্কারের প্রচেষ্টা তিনি পূর্বেও করিয়াছিলেন; কিন্তু এবারে তাহার ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে ও ভাব-প্রকাশের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, 
যাহার ফলে মনে হইয়াছিল, সাফল্য তাহার করতলগত। ইহ! লক্ষ্য করিয়। 
শ্রীযুক্ত রামস্বামী শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন £ “১৮৯২ গ্রীষ্টাব্বের বিবেকানন্দ এবং 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের বিবেকানন্দের মধ্যে একট। পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্যা- 
স্থিত হইয়াছিলাম। ১৮২ খ্রীষ্টাবে তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, ভাগ্যদেবতার 
সহিত যেন তাহার একদিন না একদিন মোকাবিলা হওয়া পূর্ব হইতেই স্থির হইয়। 
আছে; কিন্তু তিনি ঠিক জানিতেন না, কবে, কোথায়, কিভাবে সে মুখোমুখি 
সাক্ষাৎকার ঘটিবে। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে দেঁখিয়! মনে হইত, তাহার 
সে সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়৷ গিয়াছে, তিনি স্বীয় জীবনত্রতের পরিষ্কার পরিচয় 
পাইয়াছেন এবং ইহার উদ্যাপন সন্বদ্বেও সম্পূর্ণ আস্থাবান। তিনি এখন 
চলিতেন স্থির অকম্পিত পর্দবিক্ষেপে এবং নিয়তিনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে 
হইতে তিনি আজ্ঞা প্রচার করিতে থাকিতেন আর জানিতেন যে, সে আদেশ 
-বিশ্বন্তরূপে প্রতিপালিত হইবে ।” ( “রেমিনিসেন্দেস+, ১১৯ )। 


জননী জন্মভূমি 


এক হিসাবে কলম্বোয় পদার্পণ হইতেই স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন 
আরম্ভ হইলেও বঙ্গদেশ ও কলিকাতার সহিত তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
কলিকাতা নগরে তাহার জনম হইয়াছিল, বঙ্গদেশের জলবামূতেই তাহার দেহ 
গঠিত হইয়াছিল, শিক্ষা-দীক্ষাও হইয়াছিল কলিকাতায় বা উহারই উপ্‌কণ্ঠে। 
আর এই মহানগরেই বাস করিতেছিলেন তাহার পরমপৃজনীয়া ন্নেহময়ী জননী 
তুবনেশ্বরী দেবী । অতএব অন্য জায়গার সহিত ইহার একটা পার্থক্য ছিল; 
স্বামীজী তাহা জানিতেন, বঙ্গবাসীরাও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন। অতএব 
কলিকাতাবাসীরাও তাহার অভ্যর্থনার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করিয়। সাগ্রহে তাহার 
পথ চাহিয়া ছিলেন, আর তিনিও সে শুভ মিলনের জন্য আশা ও আকাজ্ছায় 
পূর্ণ ছিলেন। 


১৫ই ফেব্রআরি সকালে স্বামীজী মাত্রা হইতে জাহাজে চড়িয়া কলিকাতায় 
চলিলেন। ডাক্তার তাহাকে ভাবের জল খাইতে বলিয়াছিলেন; তাই মান্রাজের 
ভজগণ প্রচুর পরিমাণ ভাব জাহাজে তুলিয়! দিলেন । এই অপক্ষ নারিকেল- 
রাশি দেখিয়া সেভিয়ার-পত্বী ম্বামীজীকে জিজ্ঞাস করিলেন, "স্বামীজী, এ কি 
মালজাহাজ নাকি যে এর! নারকেল তুলে দিচ্ছে?” ্বামীজী ইহাতে সহাস্তে 
বলিলেন “ন! নাঃ তা হতে যাবে কেন? ওগুলো আমারই জন্য । একজন 
ডাক্কার আমাকে জল ন1 খেয়ে ডাবের জল খেতে বলেছেন ।” অবশ্থ ম্বামীজীর 
একার পক্ষে এত ভাব খাওয়া সম্ভব ছিল না! ; তিনি নিজে প্রয়োজনমত ভাবের 
জল থাইয়! বাকিগুলি বন্ধুবান্ধব ও সহ্যাত্রীদের মধ্যে বিলাইয় দিয়াছিলেন। 
সমূন্্পথে কলিকাতায় আসায় ম্বামীজীর পক্ষে এই স্থুবিধ! হইয়াছিল যে, 
তাহার কর্মকাস্ত শরীর ও মন বিশ্রাম পাইয়াছিল এবং ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যেরও 
কিঞ্িৎ উন্নতি হইয়াছিল | সমসাময়িক দুইখানি পত্রে তিনি নিজের তর্স্বাস্থ্যেরও 
কথা লিখিয়াছিলেন_একধানি মাক্রাজ-ত্যাগের প্রান্কালে ও অপরখাৰি 
কলিকাতায় পৌছিবার অব্যবহিত পরে। ১২ই ফেব্রুজারির পত্রে আছে/ 
“আগামী রবিবার মোত্বাস1 জাহাজে আমার রওনা হবার কথা। স্বাস্থ্য খারাপ 
হওয়ায় পুনার এবং আরও অনেক স্থানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। 


জননী জন্মভূমি : ৪০৭ 
অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।* ২৫শে 
ফেব্রুমারির পত্রে আছে £ “লোকে যেমন বলে “আমার মরবারও সময় নেই*, 
সমগ্র দেশময় শোভাষাত্রা, বাছ্যভাণ্ড ও জংবর্ধনার রকমারি আয্মোজনে আমি 
এখন ম্বতপ্রায় ।''*আমি ক্লাস্ত-_-এতই ক্লাম্ত যে, যদ্দি বিশ্রাম না! পাই, তবে আর 
ছ-মাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ।” জাহাজ যথাকালে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম 
করিয়া গঙ্গানদীর মোহনায় প্রবেশ করিল এবং উত্তরাভিমুখে কলিকাতার দ্বিকে 
চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্য ও যৌবনের স্থতি তাহার মনে উদিত হইল এবং 
তিনি জঙ্গীদিগকে দর্শনীয় স্থানগুলি সানন্দে দেখাইতে লাগিলেন । ক্রমে জাহাজ 
আসিয়। খিদিরপুরে থামিল। 

কলিকাতার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ঘ্বারভাঙ্গার মহারাজ এবং 
বন্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার সভ্য ছিলেন। স্বামীজীর মান্রাজে পৌঁছিবার সময় 
হইতে সমিতি বিবিধ আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ঠিক করিয়! রাখিয়া- 
ছিলেন, জাহাজ আসার পরদিন সকালে তাহাকে স্পেশাল ট্রেনে খিদিরপুর 
হইতে শিয়ালদহ স্টেশনে আনা হইবে । তাদনুসারে স্বামীজী সদলবলে ২০শে 
ফেব্রআরি সকাল সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনে উঠিলেন। এদিকে তাহাকে 
দেখিবার ও স্বাগত জানাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে বিপুল লোকসমাগম 
হইল। কলিকাতাবাসীর! সুংবাদপত্রে তাহার কীতিকাহিনী পড়িয়াছিল; 
কলম্বো, মাপ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যে বিপুল সংবর্ধনা হইয়াছিল তাহ! তাহার! 
জানিত। আমেরিকা ও ইংলও হইতে তাহার ভক্তবৃন্দ যেসব অভিনন্দন-পত্রাদি 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও মুক্ত্রিত ও বিতরিত হওয়ায় তাহারা এগুলি সাগ্রহে 
পাঠ করিয়াছিল । এমন বরেণ্য ব্যক্তির দর্শনের জন্য কে না লালায়িত হয়? 
ট্রেনখানি স্টেশনে ঢুকিবার পূর্বে যখন হুইসল বাজাইল তখন উপস্থিত জনতা! 
হইতে এক গগনবিদারী হর্ধধ্বনি উখিত হইল । ট্রেন থামিলে' ম্বামীজী দ্বারে 
ঈাড়াইয়া সকলকে করজোড়ে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি প্র্যাটফরমে 
নামিবামাত্র নিকটবর্তী সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া তাহার পদধূলি লইতে লাগিল, 
আর দ্বরবর্তীরা জয়ধ্বনি তুলিল, “জয় পরমহৎস রামকৃধদেব কী জয়” “জয় স্বামী 
বিবেকানন্দ কী জয়” । “ইত্ডিয়ান মিরর+ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবৃক্ত নরেজ্জনাথ 
সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা-সমিতির জনকয়েক সমস্ত অতিকষ্টে তাহার নিকটে শ্বিযা 
স্বাথত সম্ভাষণ জানাইলেন এবং কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে বাহিরে 


৪০৮ হৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


লইয়! গিয়া প্রতীক্ষমাণ একখানি ল্যাণ্ড গাড়ির দিকে চলিলেন। এদিকে 
সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ও কুম্থমবর্ষণে তাহার দেহ আবৃত হুইতে থাকিল। জনতার 
মধ্যে তাহার গুরুভ্রাতাদের সহিত অনেক সন্গ্যাসী উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু তখন 
থামিবার বা ছুই-চারিটি কুশল-প্রশ্নাদি করিবারও সুযোগ ছিল না। সে বিপুল 
সংবর্ধনায় বিহ্বলচিত্ত স্বামীজী অগত্যা ধীরপদক্ষেপে কষ্টে অশ্বযান 8৪ 
চলিতে থাকিলেন । 

সেভিয়ার-দম্পতির সহিত স্বামীজী অশ্বযানে আরোহণ করিবামাত্র একদল 
ছাত্র অগ্রসর হইয়! অশ্বযুগলকে মুক্ত করিয়া দিল এবং নিজেরাই গাড়ি টানিয়া 
চলিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্র! চলিল- গাড়ির পুরোভাগে ব্যাও্ড পার্ট একটি 
প্রাণমাতানো গৎ বাজাইতে লাগিল ; মধ্যভাগে রহিলেন স্বামীজী ও অপর 
অনেকে ; আর পশ্চাতে একটি কীর্তনের দূল খোল করতাল সহ ভগবতৎ-সঙ্গীত 
গাহিতে গাহিতে চলিল। উহার পশ্চাতে অন্থসরণ করিল অগণিত লোক। 
পথের দুই ধারে ছিল বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকা! ও মালা, ফুল ও পত্রসজ্জা। 
সাক্তলার রোডে, হ্ারিসন রোডের মোড়ে ও রিপন কলেজের সম্থথে ছিল 
তিনটি সুসজ্জিত তোরণ ; আর ছিল বিপুল উৎসাহী জনতা । সার্কুলার রোডের 
গেটে লিখিত ছিল, “জয় ত্বামীজী”; হ্ারিসন রোডের গেটে ছিল, “জয় 
রামকৃষ্ণ” আর রিপন কলেজের সম্মধে ছিল, পম্বাগত” | স্বামীজীর দর্শনার্থা 
বহুলোক পূর্বেই কলেজ-প্রা্ণে সমবেত হইয়াছিল ; আরও সহ সহম্র ব্যক্তি 
সেদিকে ভিড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে আশঙ্কা জাগিল, বৃঝিবা একটা 
অঘটন ঘটিয়! যায়। স্বামীজী কলেজে নামিলে তাহাকে সাধারণভাবে অভ্যর্থনা 
জানানে! হইল- _অভ্যর্থনাসমিতি স্থির করিয়াছিলেন ষে, সর্বসাধারণের স্ববিধার 
জন্য আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা পরে কোন বিস্তৃততর স্থানে করা হইবে এবং এরূপ 
করিলে সকলেই তাহার বক্তৃতা শুনিবার ন্থযোগ পাইবে । ্ুতরাং এখানে 
অধিকক্ষণ থাকার প্রয়োজন ছিল না, একটু বিশ্রামান্তে শ্বামীজী সর্দলবলে 
বাগবাজারের শ্রীধৃু্ত পশুপতিনাথ বন্থ মহাশয্নের আলয়াভিম্বখে যাত্রা করিলেন । 
গৃহম্বামী সেখানে তাহাদের মধ্যাহুভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন । অপরাহ্থ 
চারিটার সময় স্বামীজী তাহার বিদেশী সঙ্গীদের সহিত বরানগরে গোপাললাল 
শীল মহাশয়ের গঙ্গাতীরবর্তা উদ্ভানবাটাতে চলিলেন। এখানে বিদেশীদের 
রাখিয়া তিনি স্বয়ং আলমবাজার মঠে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মঠ 
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হইতে প্রত্যহ শীলেদের বাগানে আসিতেন এবং জিজ্ঞান্থ আগন্তকর্দের সহিত 
ধর্মপ্রসঙগার্দি করিতেন | তাছাড়া সেখানে বসিয়া বনু পত্র ও টেলিগ্রামেরও উত্তর 
দিতে হইত; তাই স্বামীজীকে সর্বদ] খুবই ব্যস্ত থাকিতে হইত। দিনের বেলাটা 
তাহার শীলেদের বাগানেই কাটিত, রাত্রিবাস হইত আলমবাজারের মঠে। 

এক সপ্তাহ পরে, ২৮শে ফেব্রআরি, প্রকাশ্য জনসভায় কলিকাতার নগর- 
বাসীদের পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দিত কর। হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
শোভাবাজারের রাজা স্যর রাধাকাস্ত দেবের বাটার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সম্মেলন-স্থান- 
রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সভায় অস্ততঃ পাঁচ সহশ্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন 
এবং তাহার্দের মধ্যে এত অন্া্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন যে, পূর্বে আর কখনও 
কাহারও অভ্যর্থনার জন্য একপ বিপুল সমাবেশ দেখা যায় নাই। ম্বামীজী 
সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণবধিরকারী হর্ধ্বনির মধ্যে 
জনকয়েক প্রথিতনাম! ব্যক্তি- অগ্রসর হইয়া তাহাকে মঞ্চস্থ আসনে লইয়া 
গেলেন। সেদিন রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন । 
তিনি ম্বামীজীকে দেখাইয়। বলিলেন, “ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ 
অতুল কীত্তি স্থাপন করিয়াছেন। লক্ষের মধ্যে কচিৎ একজন এরূপ মহাপুরুষ 
দেখিতে পাওয়া! যায়।” তারপর তিনি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন এবং একটি 
রৌপ্যপাত্রে করিয়া উহা স্বামীজীর করকমলে অর্পণ করিলেন । 

উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা! উচ্চারণ-মাধূর্ধ, 
বাগ্সিতা, ভাবগাীরধ, স্বদেশপ্রেম, ভবিষ্যৎপস্থানির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ের একত্র 
সমাবেশের দৃষ্টিতে অতুলনীয় বলিলেও চলে । সমসাময়িক ভারত স্বা্মীজীকে 
দ্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বক্তৃতায় এই উভন্ন 
ফ্রিকই সবিশেষ প্রকটিত হুইয়! সেই ধারণাকে বলবতী করিয়াছিল। প্রারস্তেই 
তিনি বলিলেন, "মান্য নিজের মৃক্তির চেষ্টায় জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে 
ত্যাগ করিতে চায়," সে সার্ধ ত্রি-হুন্ত-পরিমিত দেহধারী মানুষ, ইহাও ভূলিতে 
প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অস্তরের অস্তরে সর্বদাই সে একটি মৃদু অক্ফুট 
ধ্বনি শুনিতে পায়,*-"'জননী জন্মভূমিশ্চ দ্বর্গাদপি গরীয়সী” |” তারপর অতি 
সরলপ্রাণে ও নম্রতার সহিত তিনি বলিলেন, "আমি সন্গ্যাসিভাবে উপস্থিত হই 
নাই, ধর্মপ্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু পূর্বের মতো সেই কলিকাতার বালকরূপে 
তোমাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছি।”--তারপর চিকাগে! ধর্মমহা 


৪১৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


সভার গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল গ্রীষটধর্মের প্রাধাস্ত প্রতিষ্ঠা-ইহা বলিলেন এবং যে 
পাশ্চাত্য জনসাধারণ শুধু সংপ্রবৃতির দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং অপরের ৭- 
গ্রাহী হইয়া হ্বামীজীর মতো! বিদেশীর প্রতিও প্রচুর সন্ৃদয়তা দেখাইতে থাকে 
তাহাদিগের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মিলনের বিরুদ্ধে উভয় দেশে যেসব ভূল ধারণ! বিদ্যমান, সেগুলির অদারতা 
দেখাইলেন। পাশ্চাত্বাসীরা মনে করে, দারিদ্র্য ও ধর্মহীনতা, পরাধীনাতা ও 
আধ্যাত্মিকশত্তিশৃন্ততা একই কথা; পক্ষান্তরে ভারতবাসীরা মনে কিরে, 
পাশ্চাত্যবাসীরা ধর্মবিমুখ ও জড়বাদী। কিন্ত হঠাৎ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 
ফেলা অনুচিত। ইহার পর তিনি স্বীয় গুরুদেবের কথ! উল্লেখ করিয়া! বলিলেন, 
প্যদি কায়নোবাক্যে আমি কোন সৎকার্ধ করিয়া থাকি, যদি আমার মৃখ হইতে 
এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে যাহাদ্বার! জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র 
উপক্কত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাহারই। কিন্ত 
যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে 
কখন কাহারও প্রতি ঘ্বণাস্থচক বাক্য বাহির হুইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, 
তাহার নহে। যাহ! কিছু ছুর্বল, যাহা কিছু দোষহুক্ত, সবই আমার ? যাহা কিছু 
জীবনপ্র্দ, যাহা কিছু বলগ্রদ, যাহ কিছু পবিত্র, সকলই তাহার প্রেরণা, 
তাহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং ।” ন্বামীজী শুধু তাহার ব্যক্তিগত জীবনে লব্ধ 
প্রেরণার্দির কথ! বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতের 
পুনরত্যুতখানের জন্য যে নৃতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে “ইহা কাহার শক্তি? ইহা 
কি তোমাদের শক্তি, না আমার ?” আর নিজেই উত্তর দিলেন, ”না, ইহা! আর 
কাহারও শক্তি নহে; যে শক্তি এখানে রামবুষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত 
হইয়াছেন, এ সেই শক্তি।.""এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্তমাত্র 
দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য, 
অতি আশ্চর্য খেল! প্রত্যক্ষ করিবে । যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সপ্তীবিত 
রাখিবে, তাহার কথ! সময়ে সময়ে আমরা তৃলিয়া যাই ।” ম্বামীজীর মতে ধর্মই 
ভারতীয় জীবনের ভিত্তি--একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; 
কলিকাতার বক্তৃতায় এ কথাই পুনরুচ্চারিত ও স্পষ্টতর হইল। মান্রীজে 
বিঘোধিত আরও কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীজী 
বলিলেন, "কলিকাভাবাসী হুবকগণ উঠ, জাগো কারণ গুভ মুহূর্ত আসিয়াছে ।*" 
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উঠ, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। 
হুবকগণের ছ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে ।” 

স্বামীজী এই কালে আলমবাজার মঠে ও গোপাললাল শীলের বাগানে 
ধর্মালোচনার্দি তো করিতেনই, সময়ে সময়ে কলিকাতায় গিয়াও বহু ব্যক্তির 
সহিত আলাপ করিতেন। এই জাতীয় অনেকগুলি দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ 
ম্বামি-শিষ্-সংবাদে' সংরক্ষিত হইয়াছে € “বাণী ও রচনা”, *ম খণ্ড)। সব 
ঘটনার উল্লেখ এখানে অসম্ভব, আমর! শুধূ প্রধান কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিব। 

কলিকাতায় আগমনের তিন-চারি দ্দিন পরে তিনি নিমস্ত্রিত হইয়া বাগ- 
বাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে মধ্যাহ্ভোজন 
করিয়াছিলেন । এ দিন অপরাহ্ছে “মিরর+ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এ 
গৃহে অসিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচন! করেন। বথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে, 
পাশ্চাত্যের নিকট শুধু ভিক্ষাপাত্র লইয়া! উপস্থিত হইলে চলিবে না__আদান- 
প্রদান প্রয়োজন । বেদাস্তপ্রচারের মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ এক শ্রদ্ধাপূর্ণ 
বনিয়াদের উপর পুনঃসংস্থাপিত হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে । যাহারা 
রাজনীতির পথে চলিতে চান, তাহার! তাহাই করুন, কিন্ত স্বামীজী এই আদ্ান- 
প্রদানের পথই পছন্দ করেন। নরেক্দ্রবাবু চলিয়া! গেলে গোরক্ষিণী-সভার জনৈক 
উদ্ভোগী প্রচারক স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পুরা না হইলেও 
ইহার বেশভৃষ! অনেকটা সব্ন্যাসীর মতো-_মাথায় গেরুয়া রঙ-এর পাগড়ি বাধা। 
সংবাদ পাইয়া! স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক ম্বামীজীকে 
অভিবাদন কুরিয়| গোমাতার একথানি ছবি তাহাকে উপহার দ্বিলেন। ম্বামীজী 
উহ? হাতে লইয়। নিকটবর্তণ একব্যক্তির হাতে দিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। 
স্বামীজী শুনিলেন, ইহার! কসাইয়ের হাত হইতে গোমাতাকে রক্ষা করেন এবং 
স্থানে স্থানে পি'জরাপোল স্থাপন করিয়াছেন। ম্বামমীজী জানিতে চাহিলেন, 
“মধ্যভারতে এবার ভয়ানক দুিক্ষ হয়েছে । ভারত গভর্নমেন্ট নয়-লক্ষ লোকের 
অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই ছুভিক্ষকালে 
কোন সাহাষ্যক্ানের আয়োজন করেছে কি ?” আগন্তক উত্তর দিলেন, “আমর! 
দুতিক্ষা্দিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা 
শ্বাপিত।” এই পর্যস্ত নেহাৎ মন্দ ছিল না; কিন্ত একটু পরেই তিনি বলির 
ফেলিলেন, “লোকের কর্মফলে- পাপে এই ছুভিক্ষ হইয়াছিল, “যেমন কর্ষ তেমনি 
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ফল' হুইয়াছে।” প্রচারকের কথ শুনিয়া! ম্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রাস্তে ষেন 
অগ্রিকণ। ক্ুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু তিনি মনের ভাব 
চাপিয়া বলিলেন £ “যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, 
নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অর না দিয়ে 
পশুপক্ষি-রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র 
সহানুভূতি নেই; টার বারার্দাটোর দিলো না বাকাারাধা রা নানার 
বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মান্য মরছে_এরূপে কর্ষের দৌহাই দিলে জগতে কোন 
বিষয়ের জগ্া চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল ব'লে সাব্যস্ত হয়, আপনাদের 
পণুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না । এ কাজ সম্বন্বেও বল। যেতে পারে__গো- 
মাতার! নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইয়ের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের 
ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই ।” অপ্রতিভ প্রচারক বলিলেন, “সা, আপনি 
যা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ; কিন্ত শাস্ত্র বলে- গরু আমাদের মাত1।” ম্বামীজী 
ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, “বুঝেছি, তা না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে 
প্রসব করবেন ?” প্রচারক হয়তো ব্যঙ্গ বৃঝিলেন না, অথব। বুঝিয়াও পুনর্বার 
গোমাতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ন্বামীজী উত্তর দ্রিলেন, “আমি তো সন্ন্যাসী 
ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাব, যাতে আপনাদের সাহায্য করব? 
তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মান্ষের সেবায় ব্যয় করব; 
মান্নষকে আগে বাচাতে হবে-_অন্নদান, বিগ্যার্দান, ধর্মদান করতে হবে। এসব 
করে যদি অর্থ বাকি থাকে তবে আপনার্দের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে ।” 
প্রচারক অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। ( এ, ৯৫-১* )। . 

মার্চ মাসের আর একদিন স্বামীজী গোপাললাল শীলের বাগানে আছেন 
এমন সময় কলিকাতার বড়বাজারের একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে 
আসিলেন। শিষ্য শরচ্ন্দ্র চক্রবরর্তীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £ “আগস্তক পণ্ডিতগণের সকলেই সংগ্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্ত। 
বলিতে পারিতেন। তাহারা আসিয়াই মগ্ুলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ 
করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা আরস্ত করিলেন। স্বামীজীও সংস্কতেই তাহা- 
দিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় এক সঙ্গে চীৎকার 
করিয়! সংস্কতে স্বামীজীকে দার্শনিক কুট প্রশ্নসমহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী 
প্রশান্ত গভীরভাবে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে এ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাষ্তোতক 


জননী জন্মভূমি ৪১৩ 
সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, শ্বামীভীর সংস্কৃত- 
ভাষা পপ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধূর ও স্ুললিত হইতেছিল, পণ্ডিতগণও 
পরে এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন ।... 

“বাদে স্বামীজী সিদ্ধাস্তপক্ষ এবং পণ্তিতগণ পৃবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
শিল্বের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী একস্থলে 'অস্তি' স্থলে স্বস্তি, প্রয়োগ 
করায়” পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 
“পণ্ডিতানাং দাসোহহম্‌ ক্ষস্তব্যমেতৎ ্ঘলনম্*। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর এইরূপ 
দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হুইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদাহ্বাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের 
মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া! পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া! 
গমনোত্যত হুইলেন। ছুই-চারিজন আগন্ধক ভদ্রলোক এ সময়ে তাহাদিগের 
পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়গণ, শ্বামীজীকে কিরূপ বোধ 
হইল? তহুত্বরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিলেন, “ব্যাকরণে গভীর ব্যৎপত্তি না 
থাকিলেও ম্বামীজী শাস্ত্রের গৃঢার্ঘরষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় 
প্রতিভাবলে বাদখগুনে অদ্ভূত পাণ্ডত্য দেখাইয়াছেন”।” 

স্বামীজী পরে বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসাবলম্বনে বিচার 
করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তরমীমাংসাবলম্বনে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে 
গভীর দার্শনিক বিচারকালে ব্যাকরণে খুঁটিনাটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়। 
অসৌজন্যের পরিচায়ক । ইহার পরে সেদিন ম্বামীজী শিল্তের সহিত সংস্কৃতে 
আলাপ করিয়াছিলেন, পরেও মাঝে মাঝে এরূপ করিতেন। ন্বামীজী 
জানিতেন, বহুকাল বিদেশে থাকিয়া অনভ্যন্ত ভাষায় হঠাৎ দীর্ঘ আলোচনা 
কর! কষ্টসাধ্য- সব জিনিসেরই উৎকর্ষ অভ্যাসসাপেক্ষ । (এ, »১৮-২০)। 

স্বামীজীর গুরুভ্রাতার! তাহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন ও তাহার সাফল্যের 
জন্ত কিরূপ ব্যগ্র থাকিতেন তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এ ঘটনাকালেই 
পাওয়া যায়। যতক্ষণ ম্বামীজী বিচারে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ স্বামী রামরুষ্ণা- 
নন্দ পার্থর একটি ঘরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ক্রমাগত জপ করিতেছিলেন এবং 
ীত্রীঠাকুরের পাদপল্সে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, যাহাতে ন্বামীজী বিজয়মণ্ডিত 
হন। (বাংল! জীবনী, ২য় সং, ৬৪২ )। 


১। বাংল। জীবনীতে "বস্তি স্থলে 'অস্তি' বলার কথা আছে (৬৪+)। 
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এ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগ্রচার-বিষয়ে এক গুরুভ্রাতার সহিত যে প্রশ্গোতর 
হইয়াছিল, উহা! হইতে জানা যায়, হ্বামীজী বিদেশে সদ্ধাসর্বদ] শ্রীরামরুষ্ের কথ 
কেন বলিতেন না। গুরুভ্রাত! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ওদেশে সর্বদ1 সর্বসমক্ষে 
ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?” ন্বামীজী উত্তর দিলেন, 
"ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান! দিয়ে 
ওদের জ্ঞানগরিম। চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে 
খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্বাম্বেষী হয়ে আমার কাছে আসত, তাদের 
ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা! একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা 
বলত, “ও আর তুমি নুতন কি বলছ? আমাদের প্রতৃ ঈশাইতো রয়েছেন? |” 
(“বাণী ও রচনা”, 9২২ )। এ দিনই তিনি ধাসিকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীর 
এক অদ্ভুত ধারণার কথাও বলিয়াছিলেন : “ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত 
ধর্ষপরায়ণ হবে সে বাইরের চাল-চলনে তত গন্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটি থাকবে 
না। একদিকে আমার মুখে উদ্ধার ধর্মকথ। শুনে ওদেশের ধর্মযাজকের যেমন 
অবাক হয়ে ষেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবাদ্ধবদের সঙ্গে ফটিনষি করতে দেখে 
আবার তেমনি অবাক হক্জে যেত। মুখের উপর কখনও বলেও ফেলত 
“**আপনার ওরকম চপলতা শোভা পায় না।* উত্তরে আমি বলতাম, “আমরা 
আনন্দের সম্তান, বিরসমূখে থাকব কেন ?” ( “বাণী ও রচনা”, »২১)। 

সেবারে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ( ৭ই মার্চ, রবিবার ) শ্রীরামকৃষ্দেবের 
আবির্ভাবোৎসব হয় । দক্ষিণেশ্বরের ৬কালীবাড়িতে সেজন্য বিরাট আয়োজন 
হইয়াছিল । শ্বামীজী বেল! নয়টা-দশট। আন্দাজ নগ্নপদ্দে ও গৈরিক উফ্ীষ মস্তকে 
পরিয়া উৎসবভূমিতে উপনীত হুইলে তাহার দর্শনস্পর্শনের জন্য ও তাহার 
শরীমৃুখের বাণী গুনিবার জন্য জনতার মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। 
স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হুইয়] প্রণাম করিলে সহশ্র সহম্্র শির ভক্তিতে 
অবনত হইল।১ পরে »রাধাকাস্তকে প্রণাম করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষেের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন। সে প্রকোষ্ঠে তখন এত ভিড় জমিয়াছিল যে, তিলমাত্র 
ধারণের স্থান ছিল না। বাহিরে চতুর্দিকে শ্রীরামরুষ্ণের জয়ধ্বনি উঠিতেছিল, 
নহবতের স্থরলহুরীতে নুরধূনী নৃত্য করিতেছিল, হোর মিলার কোম্পানীর 


১। “২৫শে ফাল্ভুন,"'সেদিনও ত্বামীনী মন্ধিরে গ্লিয়া কালীদর্শন করিয়াছিলেন” (“কথা- 
মাহিতা ১৬ বর্ধ, ১ম সাখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠায় ভীমহেজনাধ গুণের পত্র ।) 


জননী জন্মভূমি ৪১৫ 


স্টামার বার বার শত শত যাত্রী লইয়! যাতায়াত করিতেছিল, আর প্রীরামক্ু্ণ- 
পার্ধদগণ অন্ুরাগভরে মুর্তভক্তিত্বর্ূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। স্বামীজীর 
সহিত ছুইজন ইংরেজ-মহিল! আসিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহার্দিগকে পঞ্চবটী, 
বিহবমূল প্রভৃতি দেখাইতেছিলেন। 

পঞ্চবটামূলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয় পঞ্চবটার উত্তরে গঙ্গার দিকে মৃখ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং 
তাহাকে ঘিরিয়া অপর অনেক ভক্ত শ্রীশ্রঠাকুরের লীলাগুণালোচনায় নিবিষ্ট 
ছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনপরিবেষ্টিত স্বামীজী সেখানে আসিয়া! গিরিশবার্কে 
দেখিতে পাইলেন এবং “এই যে ঘোষজ” বলিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন, 
গিরিশবাবুও করজোড়ে প্রতি-নমস্কার করিলেন। অতঃপর পূর্বকথা ম্মরণ করিয়া! 
স্বামীজী বলিলেন, “ঘোষজ, সেই একদিন, আর এই একদিন।” গিরিশবাবৃও 
উহার সমর্থনে বলিলেন, “তা বটে, তবু এখনও জাধ যায় আরও দেখি ।” 
এইভাবে কিছু আলাপ করিয়। স্বামীজী বিশ্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন । 


এদ্দিকে সমবেত জনসমষ্টি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদগ্রীব হইয়! দণ্ডায়মান 
হইল, কিন্ত স্বামীজী বহু চেষ্টা সত্বেও চারিদিকে উত্খিত কলরবের উর্ধে স্বীয় 
কম্বর তুলিতে অপারগ হওয়ায় বক্তৃতার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 
অতএব তিনি সঙ্গিনী মহিলাছয়কে ঠাকুরের সাধনাস্থলগুলি দেখাইতে এবং 
বিশিষ্ট বন্ধুদের সহিত তাহাদের আলাপ করাইয়। দিতেই ব্যাপৃত হইলেন । 
অবশেষে বেল! তিনটার সময় তিনি একখানি ঘোড়ার গাঁড়ি ভাকাইলেন এবং 
স্বয়ং একদিকে বসিয়! ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তাকে অপর দ্দিকে 
বসাইয়া আলমবাজার মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পথে 
বলিলেন £ *গুধু ভাবমাত্র নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এসব উত্সব প্রভৃতিও 
দরকার ; তবে তো জনসাধারণের ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে । 
এই যে হিন্দুদের বার 'মাসে তের পার্ধণ-_এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় 
ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া । ওর একট! দোষও 
আছে। জাধারণ লোকে এ&ঁ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে এ সকলে মত্ত হয়ে 
যায়, আর &ঁ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়।"-"তবু 
লোকসংগ্রহের জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও এগুলি ( উৎসব-কীর্তন ও 
যঠী-পৃজ। ইত্যাদি) মেনে চলেন ।-"*সকল ব্যবহারেরই . প্রয্বোজন আছে 
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অধিকারিভেদে |” ইহার পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি শরত্বাবৃকে বলিলেন, 
“এখানকার ভাব কি জানিস ? সম্প্রধায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর এঁটেই 
দেখাতে জন্মেছিলেন । তিনি সব মানতেন- আবার বলতেন, ব্রন্মজ্ঞানের দিক 
দিয়ে দেখলে ওসকলই মিথ্যা মায়ামাত্র 1” (এ, ৯২৭-৩১)। 

ইহার পূর্বে কলিকাতা-অভিনন্দনের কয়েকদিন পরে ৪ঠা মার্চ তিনি স্টার 
থিয়েটারে 'সর্বাবয়ব বেদাস্ত সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ও ৮৮৫১ 
প্রদান করেন। শোভাবাজারের রাজবাটাতে তিনি ষে বক্তৃতা লন, 
তাহাতে তাহার ম্বদ্দেশবাসী তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ দিকের পরিচয় 
পাইয়াছিল। উহাতে স্ব্দেশপ্রেম, স্বজাতিগ্রীতি, ভারতের অত্যু্ঘয়কল্পে ভবিষ্যৎ 
কার্ধপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ই প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল । বেদাস্তবিষয়ক বত্তৃতাটি 
জনসাধারণের নিকট তাহার ধর্মান্ুভৃতির আভাস প্রদান করিল এবং হিন্দৃধর্ষের 
মূলীভূত তথ্যগুলি সম্বন্ধেও জনসাধারণকে অবহিত করিল। তিনি বলিলেন, 
ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দীপ্যমান রহিয়াছে, “কেহই জানে না, কবে 
উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল "আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না ।” তাহার মতে বেদ ও উপনিষদের 
চিন্তাধার! প্রাচীনকালে বহির্জগতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত মানবের চিস্তারাশিকে 
নিয়মিত করিয়াছিল । ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমত ও দর্শনাদি__সাংখ্য, দ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বত ইত্যাদি “সবগুলিই উপনিষদ বা বেদ্াস্তরূপ একমাত্র 
প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।” বস্ততঃ “হিন্দ বলিলেই বেদাস্তী বুঝায়।” 
“উপনিষদের মন্তরগুলির মধ্যে গুঢ়রূপে ষে সমন্ব়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার 
ব্যাখ্য। ও প্রচার আবশ্তক।-**বৈদাস্তিক সম্প্রদদায়গুলি যে পরম্পরবিরোধী নহে, 
পরম্পরসাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতিম্বরূপ, একটি যেন অপরটির 
সোপানস্বরূপ এবং সর্বশেষে চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে “তত্বমসি'তে পর্যবসিত, ইহ 
দেখানোই আমার জীবনব্রত।”১ হ্থামীজী শঙ্করাচার্ধ, রামানুজ, মধ্বাচার্ধ ও 


১ শোন] যায়, ভারত-প্রতাবর্ভনের পর মাত্রীজে অনুরূপ আলোচনাকালে এক ' পণ্ডিত 
আপত্তি করেন, "ম্বামীজী, বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাছ্বৈতবাদ ও দ্ৈতবাদ ইত্যাদি সমস্তপ্রকার 
মতবাদই সত্য ও চরমোপলন্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোগানমাত্র--একথা তো পূর্বাচার্যগণ কেহই 
বলেন নাই ?* স্বামীজী মৃদৃহান্তে উত্তর দেন, “উহ আমার অন্তই নির্দিষ্ট ছিল ; সেই জন্যই আমি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি” (সত্যেন্ত্রনাথ মজুমদার )। 


জননী জন্মভূমি ৪১৭ 
অন্যান্য সম্প্রদ্ায়প্রবর্তকদের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, ইহারাও 
উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, যদিও উপনিষর্দের অর্থনির্ণয়কালে 
মতভেদের প্রমাণ দিয়াছেন । ফলতঃ “একমাত্র এগুলিই আমাদের শান্ত্র। 
পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্গ্রন্থ এমন কি ব্যাসস্থত্র পর্যন্ত প্রামাণ্যবিষয়ে 
গোণমাত্র, আমাদের মৃখ্যপ্রমাণ বেদ।” ভারতের দুর্ভাগ্যবশত; আমরা ইহা 
তুলিয়া গিয়া লোকাচার ও দেশাচারকে উপনিষদের স্থলে বসাইয়াছি এবং 
কালক্রমে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য তুলিয়া গিয়া বেদাস্তোক্ত মায়াবাদের 
কার্থ করিয়াছি। এতত্যতীত জনাতন ধর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও 
আমরা বিস্থৃত হইয়াছি। এইরপে স্বামীজী হিন্দুদের ত্রান্তধারণাগুলিকে দৃরীভূত 
করিয়। মহিমাশালী সনাতন ধর্মকে ন্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাই তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি তোমাদিগকে সনাতন ধর্মের আরও 
পক্ষপাতী করিতে চাই ।...তোমাদের নেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন 
কর; কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্ধবান স্থির অকপট হৃদয় হইতে 
উখিত, উহার প্রত্যেক স্থুরটিই অমোঘ । তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল 
_ শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল ।***সেই প্রাীন কালের ভাব 
লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্ধ ও জীবন ছিল। তোমরা আবার 
বীর্ধবান হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর; ইহা! 
ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই ।” 

আবার আমরা! শ্রীঘুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের “ম্বামি-শিশ্য-সংবাদ”-এর 
বিবরণে ফিরিয়া ষাই। আলমবাজার মঠে, শীলেদের বাগানে ও কলিকাতার 
ভক্তদের বাড়িতে যখন যেখানে স্বামীজী উপস্থিত হইতেন, সেখানে দর্শনার্থী ও 
জিজ্ঞান্থুর ভিড় জমিয়া! যাইত; স্বামীরজীও অবিরাম আত্মতত্ব, বিভিন্ন সামাজিক 
সমন্তা ও স্বদেশের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন | ইহারই মধ্যে আবার 
আমন্ত্রক্রমে কোন কোন প্রতিষ্ঠান-দর্শনেও যাইতেন। এইরূপে একবার বাগ- 
বাজারের বলরাম বস্থু মহাশয়ের গৃহে অবস্থানকালে তিনি একদিন সশিশ্ ঘোড়ার 
গাঁড়ি করিয়া শ্রীযুক্তা মাতাজীর প্রতিষিত একটি বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন (€ ৬ই মে, ১৮৯৭ )। শিশ্য শরচন্দ্র চক্রবর্তাঁ অবশ্য গন্ভব্যস্থল সন্বদ্ধে 
অজ্ঞ ছিলেন। গাড়ি বিডন স্ট্রীট উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে স্বামীজী শিব্যকে 
বলিলেন, “তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্ত কিছু মাত্র চেষ্ট! 

২-২৭ 


৪১৮ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যার! তোদের মুখ- 
হুঃখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা! করে, তাদের শিক্ষা দিতে-_তার্দের 
উন্নত করতে তোর! কি করছিস ?” শিশ্ প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, “কেন মহাশয়, 
আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল কলেজ হুইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি- 
এ পাশ করিতেছে ।” স্বামীজী তবু বলিলেন, "ও তো বিলাতি ঢং-এ হচ্ছে। 
তোদের ধর্মশান্তরাহ্শাসনে, তোদের দেশের মতো চালে কোথায় (কটা স্থল 
হয়েছে? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, খাঁ আবার 
মেয়েদের ভেতর। গভর্নমেন্টের সংখ্যাস্থচক তালিকায় দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
শতকরা দশ-বার জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা 
একজনও হবে না। তা না হ'লে কি দেশের এমন ছ্র্শা হয়? শিক্ষার বিস্তার 
জ্ঞানের উন্মেষ এসব না হ'লে দেশের উন্নতি কি ক'রে হবে ?""" সাধারণের 
ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হ'লে কিছু হবার জো! নেই | সেজন্য 
আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রন্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী ক'রব। ব্রহ্মচারীরা 
কালে সন্গাস গ্রহণ ক'রে দেশে দেশে গায়ে গায়ে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারে যত্ুপর হবে । আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার 
করবে ।-"'পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র 
গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। 
ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে ।.**মেয়েদের আগে তুলতে 
হবে, জনসাধারণকে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ-__-ভারতের 
কল্যাণ |” 

কর্নওয়ালিস স্ট্রাটে সাধারণ ব্রান্মদমাজের নিকটে আসিয়া গাড়ি স্বামীজীর 
আদেশে চোরবাগানের রাস্তায় চলিল এবং শ্বামীজী জানাইলেন, “মহাকালী 
পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপস্থিনী মাতা” তাহাকে পত্রষোগে এ পাঠশালা দর্শনের 
জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; তিনি তাই সেখানে যাইতেছেন। যথাস্থানে গাড়ি 
থামিলে মাতাজী তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং স্বামীজীও ঘৃরিয়। 
ঘৃরিয়া সব দেখিলেন | বিদ্রায়কালে পরিদর্শক-পুস্তকে স্বীয় মত লিপিরদ্ধ করিলেন, 
প্ট্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলেছে ।” ফিরিবার পথে স্বামীজী শিষ্কে 
বলিলেন £ *ন্ত্রীলোক না হ'লে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে শিক্ষা দিতে পারে? 
সবই ভাল দেখলুম ; কিন্ত এ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাস্টার রয়েছে__এঁটে 


জননী জন্মতৃমি ৪১৯ 
ভাল বোধ হল না।"''এদেশে স্ত্রীবিগ্ভালয়ে পুরুষ-সংশ্রব একেবারে না রাখাই 
ভাল ।” ক্রমে বাল্যবিবাহের কথা উঠিল। স্বামীজী এ প্রথার নিন্দাচ্ছলে 
বলিলেন যে, উহার একটা! ভাল দিক থাকিলেও ণ্অন্যপক্ষে আবার বলা যাইতে 
পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তানপ্রদব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমখে 
পতিত হয়; তাদের সম্ভান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করে ।"".তোদ্দের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে__-এই বাল্য- 
বিবাহ । বাল্যবিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে ।” ই প্রসঙ্গ 
স্বামীজী আরও বলিলেন £ “ভালমন্দ সব দেশেই আছে । আমার মতে সমাজ 
সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলে দেওয়া, 
বিধবার্দের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার 
দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ_-সমাজের সকলকে শিক্ষা! 
দেওয়া । সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ সব 
বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর ক'রে 
সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।” (এ, »৩৩-৩৮ )। 

আর একদিনের কথা; তখনও স্বামীজী বলরামবাবুর বাড়িতেই আছেন 
এবং দশ দিন যাবৎ শিল্তকে সায়নভাস্ত সমেত বেদ পড়াইতেছেন। পাঠের জঙ্গে 
সঙ্গে ম্যাকমূলারের বেদ-প্রকাশের কথা, তাহার চরিত্রমাধূর্য ইত্যাদির আলোচনা 
হইল। আবার স্ষ্টির অনাদিত্ব, শব্দ হইতে সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বদ্ধেও আলোচন। 
চলিতে লাগিল। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আগিলেন ও 
পরম্পর অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদির পর সেখানে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ 
শুনিতে লাগিলেন । অকম্মাৎ শব্ব-শক্তির কথা বলিতে বলিতে ন্বামীজী 
গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “কি জি. সি. এ-সব তে৷ কিছু[পড়লে না, 
কেবল কেন্র-বিু নিয়েই দিন কাটালে ।” গিরিশবাবু বলিলেন, “কি আর প'ড়ব 
ভাই? অত অবসরও নেই, বৃদ্ধিও নেই যে ওতে সৌঁধুব । তবে ঠাকুরের কৃপায় 
ও-সব বেদ-বেদাস্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব ।” এই বলিয়। তিনি প্রকাণ্ড 
বেদগ্রস্থকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, “জয় বেদরপী শ্রীরামক্ণের 
জয়।” স্বামীজী তখন অন্যমন। হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইত্যবসরে গিরিশবারু 
বলিয়া উঠিলেন, “ঠা! হে নরেন, একটা! কথ বলি। বেদবেদাস্ত তো! ঢের পড়লে, 
কিন্ত এই ষে দেশে ঘোর হাহাকার, অগ্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রণহত্যা, মহাপাতকাদি 


৪২০ যগনায়ক বিবেকানন্দ 


চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে ?”** 
“গিরিশবাবু এইক়পে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্কৃুপরি অঙ্কিত 
করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের 
দুঃখকষ্টের কথ! ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। তিনি তাহার 
মনের এরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে 
চলিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিশ্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“দেখলি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পত্ডিত্ব বলে 
মানি না; কিন্তু এ যে জীবের ছুঃখে কাদতে কাদতে বেরিয়ে গেল, এই 
মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের 
কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে ম্বামীজীর বেদ-বেদাস্ত সব কোথায় 
উড়ে গেল” |” 

একটু পরে স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া কথায় কথায় বৃঝাইয়া দিলেন যে, 
“অধিক পড়াশুনা নিশ্রয়োজন” গিরিশবাবূর এই মত এবং “বৃদ্ধি মাজিত করা 
আবশ্তক” স্বামীজীর এই মত-_এই উভয় মতই অধিকারিভেদে সত্য! 
“গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়--পড়বার গুনবার দরকার হয় না। 
তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে ছুর্লভ। গিরিশবাবুর মতো ধারের ভক্তি- 
বিশ্বাস, তাদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই । কিন্তু ওকে অনুকরণ করতে গেলে 
অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে । ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওর দেখাদেখি 
কাজ করতে যাবি ন11*"*একট। অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে 
যায় 'মুকাম্বাদনবৎঠ । আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্গ্রস্থের 
আলোচনা! পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্ত প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসব 
পড়ে গুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে।” 

এইভাবে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন! চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীর 
শিষ্য গুপ্ত মহারাজ বা স্বামী সদানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অমনি 
আলোচনার গতি পরিবতিত হইয়! ম্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের আর একটা দিক 
অভিব্যক্ত হইল। তিনি ম্বামী জদদানন্দকে বলিতে লাগিলেন, “ওরে, এই 
জি. দি.-র মুখে দেশের দুর্দশার কথ শুনে প্রাণটা আকুপাকু করছে, দেশের জন্য 
কিছু করতে পারিস্‌ ?” 

সদানন্দ_- “মহারাজ ! জো হুকুম-_বান্দ! তৈয়ার হায় ।” 


জননী জন্মভূমি ৪২১ 


স্বামীজী-_“প্রথমে ছোটখাট হারে একট! সেবাশ্রম খোল, যাতে গরীব- 
দুঃখীর। সব আাহায্য পাবে, রোগীদের সেব। কর! হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই 
-এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নিধিশেষে সেবা! কর! হবে ।...জীবসেবার 
চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই 
সংসারবন্ধন কেটে যায়__“মুক্তিঃ করফলায়তে? |” 

“এইবার গিরিশবাবৃকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন : দেখ, গিরিশবাবু, 
মনে হয় এই জাতের ছুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও 
নেবো । তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দুর হয় তো তা ক'রব। মনে হয, খালি 
নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে নিয়ে এ পথে যেতে হবে । কেন বলো 
দেখি এমন ভাব ওঠে ?” 

গিরিশবাব্‌__“তা না হলে আর তিনি (শ্রীরামকৃষ্চ ) তোমায় সকলের চেয়ে 
বড় আধার বলতেন ?” ( এঁ, ৯৪৩-৪৬ )। 

স্বামীজী সমসাময়িক ভারতে কার্ষে পরিণত বেদাস্ত ও কর্মযোগ প্রচারের 
প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, এদেশে ধ্যানধারণা, 
মুক্তিকামনা, পূজা-অর্চা, সংসারবিমুখতা ইত্যাদির প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা 
থাকিলেও বাস্তবজীবনে এসব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত এঁকাস্তিকতা বা গভীরতা 
নাই, বরং দেখা যায়, সত্বগুণের ধূয়। ধরিয়! দেশ ক্রমে জড়তা, আলস্য, অবসার্দের 
তমোময় গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে এবং উহারই অন্কূলরূপে ধর্মেরও ব্যাখ্যা ও 
দ্বার্শনিক যুক্তির প্রয়োগ করিয়া ধর্মকে অর্থহীন আচার-বিচারে ও সামাজিক 
অত্যাচারে এবং দর্শনকে হাস্যাম্পদ বাগাড়ম্বরে পরিণত করিয়াছে । তিনি তাই 
চাহিতেন তেজস্থিতা, আত্মনির্ভরত ও কর্মো্সাহ । “আমি কিছু নহি, আমি 
অতি দীন, আমি অতি নীচ”-__এইকব্প আত্মাবমানন! তিনি পছন্দ করিতেন 
না। স্বামীজীকে 'ঈশানুসরণ গ্রন্থধানির প্রতি বিশেষ অনুরাগী জানিয়া এক 
ব্যক্তি যখন রচক্সিতার বিনক্ব ও “তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবের প্রশংস। করিতেছিলেন 
এবং বলিতেছিলেন, নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান ন! করিলে ধর্মজীবনে সাফল্যলাভ হয় 
না, তখন স্বামীজী উহার প্রতিবাদকয়ে বলিয়াছিলেন, “কি? নিজেকে তুচ্ছ 
ভাবা? কেন? আত্মগ্লানিতে কি লাভ? আমাদের আবার অন্ধকার 
কোথায়? আমরা জ্যোতির সন্তান। যে জ্যোতিঃ বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত ক'রে 
আছে, আমরা তাতেই বেঁচে আছি, তারই মধ্যে ডুবে চলাফেরা করছি।” 


৪২২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


ভারতে উচ্চারিত ম্বামীজীর বাণীতে শুধূ জ্ঞান ভক্তি ও কর্মেরই সময় 
সংসাধিত হয় নাই, উহাতে ঘোগেরও পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছিল । দৃষ্াস্তন্বরূপে 
বল! যায়, একটিন শ্রীহুকত প্রিযনাথ সিংহের সহিত দুইজন ভদ্রলোক প্রাণায়াম 
সম্বন্ধে কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য স্বামীজীর নিকট আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর 
রাজযোগ-পাঠীস্তে তাহাদের মনে এইসব প্রশ্ন উথিত হইয়াছিল। 
তখন গোপাললাল শীলের বাটাতে উপস্থিত আরও কয়েকজনের প্রশ্বের উত্তর 
দিতেছিলেন। এসব শেষ হুইলে তিনি অজিজ্ঞাসিতভাবেই প্রাণায়ামের কথা 
তুলিলেন এবং অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যস্ত পূর্ণ চারি- 
ঘণ্টা ধরিয়া অবিরাম এ বিষয়েই বলিয়। যাইতে লাগিলেন-_যেন রাজযোগই 
তাহার একমাত্র প্রাণের বস্ত। অধিকন্ত সব বিষয়টা! তিনি এমন বিশদ ও 
প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইলেন যে, জিজ্ঞানুর্দের আর প্রশ্ন করার আবশ্যক হইল না। 
আরও দেখা গেল যে, তিনি বিষয়গুলির যে চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্য। দিলেন, তাহার 
অনেকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই । শ্রোতাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 
স্বামীজী স্বীয় উপলব্ধি অবলম্বনেই কথা বলিতেছিলেন এবং সেই অনুভূতির অতি 
অল্প অংশই পুস্তকাকারে নিবন্ধ হইয়াছে সর্বাধিক বিস্ময়ের বিষয় ছিল, স্বামীজী 
কি করিয়! প্রশ্নকর্তাদের মনোভাব অবগত হইলেন । সিংহ মহাশয় স্বামীজীর 
বাল্যবন্ধু ছিলেন । তিনি পরে স্বামীজীকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাস! করিলে স্বামীজী 
বলিলেন, “ওদেশেও অনেক সময় ঠিক এরূপ ঘটত, আর লোকে আমায় জিজ্ঞাস 
করত, কেমন করে আমি তাদের মনোগত ভাব বুঝে কথ। বলি এবং তাদের 
প্রশ্নের মীমাংসা করি 1৮ (৬, ৯/৩৯৬-৯৭ )। 

কথায় কথায় সেদিন জাতিম্মরতা, পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগজ 
শক্তির কথ! উঠিলে হঠাৎ একজন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা 
স্বামীজী, আপনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা জানেন ?” তিনি উত্তর দিলেন, 
পা নিশ্চয়ই ।” তখন প্রশ্নকর্তা নির্বদ্ধাতিশয় সহকারে তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
অন্থরোধ করিতে লাগিলেন, শ্বামীজী যাহাতে সে রহস্য উদ্ঘাটিত করেন। কিন্তু 
তিনি বলিলেন, “আমি 'সে সবই জানি এবং ইচ্ছ৷ করলে আরও জানতে পারি, 
কিন্তু এ সন্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল ।” ( বাংল] জীবনী, ৬৪৩ )। 

পাশ্চাত্য ভূগ্ডের স্তায় ভারতেও স্বামীজী শি্যবর্গকে ও অন্নরাগিবৃন্দকে 
বিভিন্ন সাধনমার্পের কথা গুনাইতেন ও শিখাইতেন। কিন্তু ভারতীয় জীবনের 
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যুগপ্রয়োজনে তাহার বাণীতে সেবাব্রতেরই কথ! অধিক স্থান পাইত। পরকে 
তিনি এই বিষয়ে উপদেশ দিতেন, নিজেও লোককল্যাণ-সাধনে বিশ্বাস করিতেন । 
একদিন একজন তাহাকে মুক্তপুরুষ ও অবতারের প্রভেদের কথ! জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “আমি যখন সাধনাবস্থায় ভারতবর্ষের 
সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলাম, তখন অনেক দিন নির্জন গিরিগুহায় কাটিয়েছিলাম 
এবং মাঝে মাঝে মৃক্তি দূরবর্তী দেখে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের স্বল্প করতাম । 
কিন্ত এখন আর আমার মুক্তির আকাঙ্ষা নেই। এখন ভাবি, ব্রহ্ধাণ্ডের 
একজনও যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না।” বুদ্ধদেবও 
একদিন ঠিক এরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং হীনযান ঝৌদ্ধসম্প্রদায়ে অহৎদের 
আদর্শাঁভূত স্বীয় মুক্তিকামনাকে উচ্চতম স্থান দেওয়া হইলেও মহাষানসম্প্রদায়ে 
লোককল্যাণে তৎপর বোধিসত্বই সর্বাধিক ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়! থাকেন। বস্ততঃ 
আচার্য ও অবতারকল্প পুরুষদের ইহাই মহত্ব যে, তাহারা যে উচ্চতম অনুভূতি 
লাভ করেন, জগতের অপরকেও তাহাতে ভাগী করিতে চান-_একা আনন্দসম্ভোগ 
কর] তাহাদের চরিত্রের লক্ষণ নহে। 

ন্বামি-শিহা-সংবাদ* ও বাংল! জীবনী অবলম্বনে ঘটনাবলী বিবৃত করিতে 
করিতে যদিও আমরা মার্চ মাসের শেষ পর্যস্ত আসিয়! পড়িয়াছি, তথাপি মনে 
রাখিতে হইবে যে, ম্বামীজীর কলিকাতায় আগমনাস্তে প্রথম কিছুদিন আলম- 
বাজারের মঠে ও শীলেদ্দের বাগানে অতিমাত্র ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হইয়া 
ছিল। সেখানে অনেক কিছু ঘটিয়াছিল ; কিন্তু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ন্যায় উপযুক্ত 
লেখক সব সময় উপস্থিত না থাকায় অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই-_অল্ল কয়টি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে । এইরূপ একটি ভৌতিক ঘটনা! বাংলা 
জীবনীতে পাওয়! যায়, উহাতে স্বামীজীর অতিলৌকিক দৃষ্টিশক্তি প্রমাণিত হয়। 
এক সন্ধ্যায় মঠের একখানি ঘরে বসিয়া স্বামীজী স্বামী প্রেমাননের সহিত গল্প 
করিতে করিতে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কিছু দেখলে ? তিনি বলিলেন, পনা”। তখন স্বামীজী 
বলিলেন, “আমি এইমাত্র একটা প্রেতাত্মার ছিরমুণ্ড দেখলাম । সে কাতরভাবে 
তার কষ্টকর অবস্থা থেকে উদ্ধার প্রার্থনা করছে ।” পরে অনুসন্ধান করিয়! জান! 
গিয়াছিল, এ বাগানে এক ব্রান্মণ ঘবারবান থাকিত ও অত্যধিক সুদে টাক! ধার 
দিত। একদিন এক ঘাতক তাহাকে হত্যা করিয় মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলিয়। দেয় । 


৪২৪ ব্গনায়ক বিবেকানন্দ 


গুরুত্বপূর্ণ যেসব আলোচনা সেখানে হইত ততসন্বন্ধে মোটামুটি ধারণা! দিতে 
গিয়। বাংলা-জীবনীকার লিখিয়াছেন (৬৩২ )£ «অনেক খ্যাতনাম। ব্যজি, 
উৎসাহশীল যুবক ও কলেজের ছাত্র তাহার দর্শনার্থ শীলেদের বাগানে আসিতেন। 
কেহ আসিতেন তাহার নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভের আশায়, কেহ কৌতৃহল 
চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কেহ বা আসিতেন কেবল তাহার 
পরীক্ষার উদ্দেস্তে। কিন্তু শেষে সকলেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া ও) 
মুখে শান্ত্ব্যাখ্যা শুনিয়া] তৃপ্তিলাভ করিতেন ।” শরতবার্‌ লিখিয়াছেন £। “প্রশ্ন 
কর্তার! ম্বামীজীর শাস্ত্ব্যাখ্যা শুনিয়া মৃগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাহার উদ্ভিন্ 
প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্বাক হইয়া 
অবস্থান করিতেন । স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্বদা! অবস্থান করিতেন ।” : 

আবার স্বামীজী ছিলেন যৃগাচার্-__যুগের নবাভিযানের পথিক, কেবল 
পাণ্ডিত্য দেখাইতে তিনি আসেন নাই । সুতরাং তিনি শুনাইতেন ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের হৃক্তি, বুঝাইয়া৷ দিতেন আত্মশ্র্ধার্জনের প্রয়োজন, আর দেখাইয়া 
দিতেন বলবীর্ধবৃদ্ধির উপায় । তিনি ধর্মের নামে কর্দাচার বা দুর্বলতার প্রশ্রয় 
দিতে অপারগ ছিলেন, যুক্তিহীন পরাহ্ুকরণ, পরাহ্বাদ বা পাশ্চাত্ের 
অভিমতানুসারে সমাজসংক্কারাদিতে মাতিতে মোটেই প্রস্তত ছিলেন না, আর 
বলিতেন-_ শিক্ষাদান অবলম্বনে নারীজাতি ও জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত 
আমাদের গত্যন্তর নাই। ধর্মভিত্তিক এই সকল কার্ধের জন্য তিনি স্বার্থত্যাগী 
যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন ও নানাভাবে তাহাদিগকে 
প্রোৎসাহিত করিতেন। তিনি যে প্রথম হইতেই তাহার নববার্তা বহনের 
উপযূক্ত-সংখ্যক ও আবশ্তক-গুণসম্পন্ন যুবকদের পাইয়াছিলেন তাহা বল! চলে 
না, অন্যান আচার্ধদের ম্যায় তাহাকেও বাধাবিদ্বের মধ্য দিয়াই চলিতে 
হুইয়াছিল। জনসাধারণের তদানীস্তন ভাবরাশিও তাহার এই কার্ধের অনেকটা 
প্রতিকূল ছিল; সেই সমস্তকে সরাইয় দিয়া তবে তাহাকে পথ করিয়া চলিতে 
হইম়াছিল। পরবর্তা ঘটনাগুলি হইতে ইহার কতক আভাস পাওয়া যাইবে । 

আমেরিকায় তাহার বেদীস্তপ্রচারের সংবাদ-শ্রবণে এদেশের অনেক বৈষ্ণব 
মনে করিয়াছিলেন, বেদাস্তপ্রচার ও বৈষ্ণবধর্মের সমর্থন একই ব্যক্তির পক্ষে 
অসম্ভব, এই জন্ই শ্বাী বিবেকানন্দ সেদেশে ্রীরুষ্কোক্ত ধর্মের প্রচার করেন 
নাই। এই দৃষ্টিতে তাছারা ম্বীমীজীর কার্ধের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণ করিতেও 
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যত্বপর হইয়্াছিলেন। তাই স্বামীজী একদিন কথায় কথায় জনৈক বৈষ্ণবকে 
বলিয়াছিলেন, “বাবাজী, আমি একদিন শ্রীকৃষ্ণ সন্বদ্ধে আমেরিকায় এক বক্তৃতা 
দিই। তাহাতে এত ফল হইয়াছিল যে, এক অতুল এইখবর্য ও সম্পত্তির 
অধিকারিণী যুবতী জর্ধন্ব ত্যাগ করিয়া এক নির্জন দ্বীপে কৃষ্ণচিস্তায় জীবনের 
অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে কূতোছ্যম হইয়াছিল ।” 

বস্ততঃ যুগপ্রয়োজনে জ্ঞান ও কর্মের কথা অধিক বলিলেও স্বামীজীর অস্তর 
ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ । ইহারই একটি দৃষ্টাস্ত তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ 
দত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ( শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী”, 
১ম খণ্ড, ৪১-৪৩)। ঘটনাটি বরাহনগর মঠে বাসকালের। সংক্ষেপে উহা 
এইরূপ । স্বামী যোগানন্দ* বৃন্াবন হইতে ফিরিবার কালে কতকগুলি তুলসীর 
মালা, মালার ঝুলি ও তিলকমাটি লইয়া আসেন। ছিপ্রহরে আহারের পর 
স্বামীজী রঙ্গচ্ছলে বলিলেন, “ওরে যোগে, তুই তে৷ বুন্দাবনে গেছলি? আমায় 
বৈরাগী সাজিয়ে দ্বে।” সকলে মিলিয়া৷ তাহাকে এরূপ সাজাইয়া দিলে তিনি 
রহম্যভরে মালাজপ ইত্যাদির অনুকরণ করিতে থাকিলেন, সম্ভবতঃ ইহাই 
দেখাইবার জন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে যে নবীন যৃগপ্রবর্তন হইতে চলিয়াছে, 
উহা! শুধু প্রাচীন-আচারের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নহে ; প্রাটীনের নিজন্ব মহিমা 
অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন উহারই অন্ুকরণমাত্রে পর্যবসিত ন। 
হয়। বাহিরে ধুগপ্রয়োজনানুসারে এরূপ ব্যবহার করিলেও অনুকরণের অবকাশ 
পাইয়। অন্তরের ভক্তিভাব অকম্মাৎ উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি হরিপ্রেমে গর্গর 
মাতোয়ার! হইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, “বোল হরি বোল, হরি হরি বোল ।” 
সে আবেগপূর্ণ উচ্চ অথচ গম্ভীর কণ্ঠরবশ্রবণে সকলেরই ভাব ব্দলাইল ; সকলে 
উঠিয়া উদ্দাম নৃত্যসহ হুরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঘর হইতে 
খোল-করতাল আনিয়া বাজনাও গুরু হইল | মহেন্দ্রবাবুর মতে “অনবরত খোল 
বাজানো এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিনজনকে খোলটা ঘাড়ে করতে 
হয়েছিল, তবৃও তাদের আহ্লগুলো ফুলে গিয়েছিল” সে কীর্তন সেদিন 
ঠাকুরের বৈকালী প্রদানের পরেও কিছুকাল চলিয়াছিল এবং উহার আকর্ষণে 
পাড়ার অনেকে মঠে জমায়েত হইয়াছিল। কীর্তনান্তে ঘরে ফিরিবার পথে 


১ অস্থামতে স্বামী প্রেমানন্দ । 


৪২৬ বগনায়ক বিবেকানন্দ 


তাহাদিগকে বলিতে শোন! গিয়াছিল, প্দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনও 
শুনিনি, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি |” 

ইহা! তো৷ অনেক পূর্বের ঘটনা । সমসাময়িক একটি ্ষুত্র ঘটনাতেও স্বামীজীর 
বিনয় ও ভক্তিভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজী একদিন চেয়ারে বসিয়া 
আগন্তকর্দের সহিত কথা কহিতেছেন এমন সময় শ্রীরামক্চদেবের ভর 
শ্রীদৃক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ( বা রামলালদাদা ) সেখানে উপস্থিত হওয়া 
স্বামীজী তাহাকে প্রণাম করিয়া সাদরে আপন চেয়ারে বসাইলেন। স্বামীজীর 
চেয়ারে আপনাকে উপবিষ্ট দেখিয়া রামলালদাদা লঙ্জিত ও বিব্রত বোধ 
করিলেও স্বামীজী সেসব কথা শুনিলেন না; বলিলেন “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযর” এবং 
এঁ কক্ষে পদচারণ করিতে করিতেই তিনি আলাপ করিতে থাকিলেন। 
রামলালদাদার আগ্রহ সত্বেও তিনি আসন গ্রহণ করিলেন ন1। 

অন্তরের স্বাভাবিক ভক্কিভাব চাপিয়৷ রাখিয়! তিনি যৃগপ্রয়োজনে আগন্তক 
যুবকবৃন্দকে শক্তিলাভ ও পরার্থে স্বার্থত্যাগের বাণী শুনাইতেন। বস্তুতঃ 
ভক্তিপথেও ত্যাগকে অস্বীকার করা চলে না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 
“ত্যাগ চাই, যারা ত্যাগ অভ্যাস না করে তারা ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায়, 
যেমন বল্পভাচার্ধের দল |” যে যুবকেরা সেবাধর্মে ব্রতী হইবে, তাহার্দের পক্ষে 
উহ! একাস্ত আবশ্যক হইলেও ম্বামীজীর দুঃখ ছিল এই যে, সেরূপ আধার 
পাওয়। ছিল দুফর-_-সমাজ যে তখন অতীতের পৃ্জীতৃত ভ্রান্তধারণায় ভারাক্রান্ত ! 
একদিন এক যুবকের সহিত তাহার আলাপ হুইতেছিল। যৃবক বলিলেন, 
প্বামীজী, আমি অনেক দলে মিশেছি; কিন্ত সত্য ষেকি, সে আজও ঠিক 
করতে পারলাম না ।” ম্বামীজী সম্গেহে বলিলেন, “বাবা ভয় নেই, আমারও 
একদিন এ অবস্থা ছিল। আচ্ছা, বল, কোন্‌ কোন্‌ দল তোমায় কি কি 
উপদ্বেশ দিয়েছে, আর তুমি তার কতটা প্রতিপালন করেছ।” যুবক 
জানাইলেন, তিনি িওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের একজনের নিকট মৃত্তিপৃজার সুন্দর 
ব্যাখ্যা শুনিয়া! নিত্য ভক্তিভরে পুজা! ও জপ করিয়া আসিতেছেন, তবু শাস্তি পান 
নাই। আর একজনের উপঘেশে ধ্যানকালে মনকে সম্পূর্ণ নিবিষয় করার চেষ্টা 
করিয়াও শাস্তি পান নাই। তিনি বলিলেন, “মশায়, আমি প্রত্যহ দ্বার বন্ধ 
করে ধ্যানে বসি ও চক্ষু মুত্রিত করে থাকি। কিন্তু তবুও শাস্তি পাই না কেন?” 
স্বামীজী বলিলেন, “শাস্তি যদি চাও, ঠিক এর বিপরীত করতে হবে । দ্বার উন্মুক্ত 


জননী জন্মভাম ৪২৭ 
রাখতে হবে। আর চক্ষু মেলে চারদিকে দেখতে হবে। তোমার আশেপাশে 
কত লোক তোমার সাহাষ্যের প্রত্যাশায় রয়েছে, তাদের সাহাষ্য কর-_ 
কষুধার্তকে অর দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, যথাসাধ্য পরের উপকার কর-_ 
তাতেই মনের শাস্তি হবে।” যুবক বলিলেন, “কিন্ত ধরুন, যদি গীড়িতের শুশ্মযা 
করতে গিয়ে আমি নিজে বিপদে পড়ি? রাত-জাগা, অসময়ে খাওয়া ইত্যাদিতে 
যদি আমার নিজেরই শরীর-_1” স্বামীজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্‌ থাক্‌ 
বুঝেছি। তোমার সে ভয় নেই। তুমি কোনও কালে পরের জন্য রাত 
জাগতেও যাচ্ছ না, আর তোমার সেজন্য ব্যারামে পড়ারও কোন সস্তাবনা 
নেই।” স্বামীজী জানিতেন, এমন আত্মন্খাদ্বেষণে তৎপর ব্যক্তি কখনও সেবা- 
কার্ধে ব্রতী হইতে পারে না, আর দেশে এরূপ নি্র্যার সংখ্যাও ছিল প্রচুর 
সতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহাকে কিরূপ বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে । 

অন্য একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণভক্ত পৃজ্যপাদ মাস্টার মহাশয় তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে 
তো মায়ার রাজ্যের কথা । যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, 
সময় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে 
এঁ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?” স্বামীজী মায়াবাদের এই অপব্যাখ্যা 
বহুবার শুনিয়াছিলেন এবং ইহার উত্তরও তাহার নিকট প্রস্তত ছিল। তিনি 
বিন্দৃমাত্র, ইতস্তত: না করিয়! উত্তর দিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত 
নয়? আত্ম! তো নিত্যযুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্তা চেষ্টা কি?” (“বাণী ও 
রচনা”, ৯1৩৩৬ )। প্রাচ্যের তৎকালীন চিস্তারাজ্যে যে বিভ্রান্তি উপস্থিত 
হইয়াছিল, হ্বামীজীকে এমনি ভাবে তাহার প্রতিকার করিতে হইয়াছিল, 
কারণ এইরূপে সত্যের স্বরূপ অনাবৃত না হইলে স্বামীজীর সেবাত্রত গ্রহণে 
লোক আগ্রহান্বিত হইবে কেন? 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমর দেখিব, হিন্দুসমাজের একট! অংশও স্বামীজীর 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হুইয়াছিল। স্বামীজীর পথ সত্যই ছিল. 
কণ্টকাকীর্ণ। দেশবাসীদের মঙগলার্থ তাহাদের মন হইতে অতীতের অবাচ্ছনীয় 
ধারণাগুলি অপসারিত করিয়া! তৎস্থলে নবূগের আশা ও উদ্চম স্প্রতি্িত 
কর! ছিল এক অতি বিরাট ও শ্রমসাধ্য কার্য। ইহার জন্য স্বামীজীর প্রচেষ্টা 


৪২৮ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


যেসব বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে পরিচালিত হইতেছিল, তাহার একটা মোটা- 
মুটি ধারণা আমরা এপর্যন্ত পাইয়াছি। এ ভাবরাশিকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে 
রূপায়িত করার কার্ষেও তিনি তখনই অগ্রসর হুইয়াছিলেন। এই দ্িকটার 
কথা আমরা পরে বিস্তারিত আলোচন। করিব। আপাততঃ আরও রা 
ঘটনাবলী শেষ করি। ূ 
ভগ্রন্বাস্থ্য লইয়া শ্বামীজী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
কলিকাতায় আসিয়াও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হুইয়! বরং অবনতিই ঘাম 
সেখানে ক্রমেই গরম বাড়িতেছিল ; আর সেই সঙ্গে কাজ এবং দুশ্চিন্তাও ছিল 
যথেষ্ট। পরীক্ষা করিয়! চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, তাহার বন্ুমৃত্র রোগ হইয়াছে, 
এবং ইহার প্রতিকারকল্পে নিয়মিত ভোজন ও গম্ভীর চিন্তা হইতে বিরতি 
আবশ্ক। কলিকাতায় তাহা অসম্ভব ছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ 
পরামর্শ দিলেন, তাহার পক্ষে শীতপ্রধান স্থান দ্াজিলিং-এ চলিয়া যাওয়! 
উচিত । তদনুসারে মার্চ মাসের মধ্যভাগে সেখানে যাওয়া স্থির হইল । ইহার 
পূর্বেই সেভিয়ার-দম্পতি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে স্বামীজীর সঙ্গে 
গেলেন স্বামী ব্রদ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্ত গুডউইন, 
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ টার্নবূল এবং মান্রাজের ভক্ত সর্বশ্রী আলাসিঙ্গা 
পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্, সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র। মাব্রাজের ভক্তেরা 
তাহারই সহিত জাহাজে আসিয়া! এতদিন আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। স্বামীজী দাঁচিলিং-এ আগমনাস্তর গুরুত্রাতাদ্দের সহিত এঁ নগর- 
নিবাসী শ্রীধুক্ত এম. এন ব্যানাজির অতিথি হইলেন। সঙ্গীদের স্থান হইল 
বর্ধমান-মহারাজের প্রাসাদোপম ভবন “রোজ ব্যাঙ্ক-এ। ন্বার্মীজীর প্রতি 
শ্রদ্ধাপরায়ণ মহারাজ কিছুদিনের জন্য উহ! তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
দাঁজিলিং-এ আগমনের পরবতাঁ তিনটি ঘটন] উল্লেখযোগ্য । একদিন তিনি 
প্রাতঃকালীন জলযোগান্তে ভ্রমণে বাহির হইলেন । শরীর তখন অনেকটা সুস্থ 
এবং মনও প্রফুল্প ছিল। গিরিসৌন্র্য উপভোগ করিতে করিতে অক্পবয়স্ 
সাঘীর্দের সহিত ধীরপদ্দবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন) এমন সময় দেখিলেন, এক 
ভূটিয়] স্ত্রীলোক পৃষ্ঠে গুরুভার লইয়! কষ্টে চলিতেছে । হঠাৎ স্ত্রীলোকটির পায়ে 
ঠোচট লাগায় পিঠের বোবা পড়িয়া গেল এবং সেও ভূপতিত হইল ও তাহার 
পঞ্জরে দারুণ আঘাত লাগিল । ম্বামীজী অনিমেষনয়নে সব দেখিতেছিলেন। 


জননী জন্মভূমি ৪২৯ 
ট্রীলোকটির আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিজের পাঁজরায় আঘাত অস্ভব 
করিয়া ঈ্াড়াইয়া পড়িলেন আর যেন চলিতে পারিতেছেন না। একট 
পরেই বলিয়া উঠিলেন, “বড্ড ব্যথা লেগেছে ; আর যেতে পারছি না।” সঙ্গী 
বালকেরা জিজ্ঞাস করিল, "স্বামীজী, কোথায় ব্যথা! লেগেছে?” তিনি তাহার 
পার্খদেশ দেখাইয়া! বলিলেন, “এইখানে-_দেখিসনি এ স্ত্রীলোকটির লেগেছে ।» 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাশুন্য বালকগণ ইহার তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারে নাই, 
বৃঝিয়াছিল অনেক পরে । একজনের ব্যথা সত্যই এমন করিয়া অপরের দৈহিক 
যন্ত্রণার কারণ হইতে পারে ইহা সাধারণবৃদ্ধিগমা নহে । তবে শ্রীরামকুষ্ের 
জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দক্ষিণেশ্বরে বিবদমান মাঝিদের একজন 
অপরকে আঘাত করিলে, সে ব্যথা শ্রীরামকষ্ণের দেহে অনুভূত হইয়াছিল । 
(“কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ, ৪৭-৪৮ )। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই £ দাঞ্জিলিং-এ শ্রীযুক্ত এম. এন. ব্যানাজির বাড়িতে 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন যুবক ছিলেন। তিনি একদিন প্রবল জরে 
আক্রান্ত হইয়া! বিষম প্রলাপ বকিতে থাকিলেন। কিন্ত স্বামীজী যেমনি তাহার 
গৃহে প্রবেশ করিয়। মন্তক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন, অমনি জর মন্দীভূত হইতে 
লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই একেবারে অন্তহিত হইল। যে যুবক রোগে 
ছটফট করিতেছিলেন, এখন তিনি উঠিয়! বসিলেন। ইনি বড় ভাবপ্রবণ ছিলেন 
এবং সন্কীর্তনাদিতে প্রায়ই দশাপ্রাপ্ত হইতেন। তখন তিনি বাহ্সংজ্ঞাশূন্ত 
অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেন ও চীৎকার বা গে গে করিতেন। 
স্বামীজী একদিন তীহার বক্ষ স্পর্শ করিয়! দিলে এ ভাবপ্রবণতা ও দশাপ্রাপ্তি 
বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমে তিনি স্বামীজীর প্রতি ও অদৈতবাদে বিশেষ আৰষ্ট হন 
এবং আরও পরে স্বামীজীর নিকট জব্্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে 
পরিচিত হন। 

তৃতীয় ঘটনা! খেতড়ি-রাঁজ অজিত সিং-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য দাজিলিং 
হইতে স্বামীজীর কলিকাতায় আগমন । দরবার উপলক্ষে ইংলগ যাইবার পূর্বে 
খেতড়ি-রাজ স্বামীজীর দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলেন এবং পারিলে তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া ইংলগ্ডে লইয়া যাইবেন, ইহাও ভাবিয়াছিলেন; কিন্ত ম্বামীজীর পক্ষে 
তখন চিকিৎসকের উপদেশাহুসারে তথায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। যাহা! হুউক, 
১৮ই মার্চ রাজ! অজিত সিং প্রত্যুষে হাওড়া স্টেশনে পৌছিলে, অন্তান্ত সংবর্ধনা- 


৪৩০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


কারীদের মধ্যে ত্বামীজীর নির্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অপর কোন কোন 
গুরুভ্রাতার সহিত স্বামী শিবানন্দ তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। এদিকে 
স্বামীর্জী তারযোগে তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি ২১শে মার্চ, সকাল এগারটায় 
শিয়ালদহ পৌছিবেন। তদনুসারে রাজাজী বন্ধু-বান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া 
তাহার সমচিত সংবর্ধনা করিলেন। তিনি গাড়িতে উঠিয়! সাষ্টাঙ্গ প্রণামাস্তর 
স্বামীজী ও তাহার সহিত আগত অপর একজন সন্ন্যাসীর চরণ কেশুর-চুন্দনে 
ধুইয়। দিলেন ও উভয়কে মাল্যভূষিত করিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি 
সমবেত ভদ্রলোকের সম্থখে একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং 
স্বামীজীর হন্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর প্রায় পঞ্চাশ-বাটখানি অশ্বযানের 
শোভাযাত্রাসহ শ্বামীজীকে লইয়া! সকলে রাজাজীর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে ন্নানাহার ও বিশ্রামান্তে স্বামীজী সন্ধ্যার দিকে রাজার সহিত আলম- 
বাজার মঠে গেলেন। আবার রাজার বাড়িতে ফিরিয়া সেখানেই নৈশভোজনাস্তে 
রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন (২২শে মার্চ) স্বামীজী পুনর্বার মঠে চলিয়া 
গেলেন। অজিত সিং ২৬শে মার্চ স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান; স্বামীজীও ইহারই 
কোন একদিন দাজিলিং-এ প্রত্যাবর্তন করেন। (“স্বামী বিবেকানন্দ £ এ 
ফরগটন চ্যাপ্টার”, ২১২-১৯ )। 

দাজিলিং হইতে ম্বামীজী যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাদের প্রথম- 
খানির তারিখ ১৯শে মার্চ এবং পর্বশেষখানির তারিখ ২৮শে এপ্রিল । অতএব 
অনুমান হয় প্রায় দেড় মাস তিনি সেখানে ছিলেন । ( “বাণী ও রচনা+, ৭।৩১৯- 
৩৩)। পত্র ক়খানির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই £ প্রথম পত্রধানি তিনি 
সংস্কৃত ভাষায় ম্বশিত্য শরচ্চন্্র চক্রবর্তাঁকে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রে ( ২০শে 
মার্চ) ম্বামী রামকষ্কানন্দকে মান্রীজের কার্পরিচালন-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র ভারতী-সম্পাদিকা শ্রী সরল। ঘোষালকে 
লিখিত। এই পত্রদ্বয়ের একট! নিজন্ব মুল্য আছে। স্থুশিক্ষিত৷ ত্বদেশবাসিনীর 
সহিত তিনি পত্র্ধয়ে বহু সমস্তাসন্বত্ধে আলোচন! করিয়াছিলেন এবং প্রতি- 
পড্ক্তিতে ভারতীয় মহিলাদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া- 
ছিলেন। এই পত্রঘয়েই তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমাদের বেদাস্ত-মত আছে, 
কার্ধে পরিণত করিবার ক্ষমতা! নাই ;* “যদি পুনরায় আমার্দিগকে উঠিতে হয়, 
তাহ! হইলে এ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিষ্যার প্রচার 
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করিয়া! ।***আমাদের বালকর্দের যে বিস্যাশিক্ষা হচ্ছে তাও একাস্ত নেগেটিভ 
€ নেতিভাবপূর্ণ )_স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়-__ 
ফল শরদ্ধাহীনত্ব |” সব কথা বলার পর তিনি দেহের অপটুতার জন্য আপসোস 
করিয়া আর ভবিষ্যতের জন্য আশা প্রকাশ করিয়া! লিধিয়াছিলেন ; “হায় হায়! 
শরীর স্ষুত্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর ; এই পরিশ্রমেই অতিকঠিন প্রাণহর 
ব্যাধি আক্রমণ করিল ! কিন্তু আশা এই-_ 
উৎপতন্ততেইস্তি মম কোইপি সমানধর্মা। 
কালো হায়ং নিরবধিবিপুল। চ পূর্থী ॥৮ 

দাজিলিং হইতে ২৮শে এপ্রিলের শেষ চিঠিতে তিনি মেরী হেলকে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, এ সময়ে অনেক ভারতীয় রাজা ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন এবং রাজা 
অজিত সিং তাহাকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু ডাক্তারের! তাহাকে 
এ সময়ে কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে বারণ করায় তাহার 
যাওয়া হয় নাই। 

দাজিলিং-এ স্বামীজীর স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিলেও তিনি ভাল 
ছিলেন এমন কথা বল! চলে না। অবস্থাবিবেচনায় চিকিৎসকগণ তাহাকে এই 
সময় পরিশ্রম তো দুরের কথা, পুস্তক পর্যস্ত পড়িতেও নিষেধ করেন। বয়স 
তখন তাহার মাত্র চৌত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অথচ এই বয়সেই চুল পাকিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল । তিনি মেরীকে লিখিয়াছিলেন £ “আমি এখন মস্ত দাড়ি 
রাখছি, আর তা পেকে সাদা হ'তে আরম্ভ হয়েছে ।” এই পত্র লেখার পরেই 
তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে মাত্র দ্দিন কয়েক থাকিয়' 
আবার স্বাস্থ্ালাভের জন্য আলমোড়ায় যাইবার কথা ছিল। তাই তিনি ৫ই মে 
্রীযৃক্তা ওলি বৃলকে লিখিয়াছিলেন, “কাল আলমোড়া নামক আর একটি 
শৈলাবাসে যাচ্ছি, স্থাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য |” 

আমর] পরে দেখিব, এইসব চেষ্টা সত্বেও স্বাস্থ্যের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
তাহার হয় নাই; বিশ্রামপ্রাপ্তিও তেমন ঘটে নাই । মা জগদস্বা স্বীয় কর্ম- 
সমাপনের পূর্বে এই ক্লান্ত রুগ্ন সন্তানের বিশ্রাম বা স্বাস্থ্যোন্নতির কথা তেমন 
ভাবেন নাই। আর *শাক্ত মায়ের সন্তান” স্বামীজীও দেহবুদ্ধি ভুলিয়া, 
আত্মশক্তিতে বলীয়ান হইয়া! জননী জন্মভূমির জন্য ক্রমাগত রক্তমোক্ষণ 
করিয়াছেন । 


জাতের বড়াই 


স্বদেশ-প্রত্যাগত স্বামীজী সর্বত্র মহাসমারোহে অভ্যধিত হইতেছেন এবং 
নবীন কর্মধারা-প্রবর্তনে উদ্যত হইতেছেন-_ ইহা বলিতে বলিতে আমরা 
অকন্মাৎ দেখিলাম, তাহার সাফল্য সম্পূর্ণ নিধিবাদ ৰা নিবিরোধ ছিল না| এই 
বিরোধের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্বেও পাইয়াছি। অন্ুরাধাপুরমে বোঁঘ্বগণ 
তাহার সভা পণ্ড করিয়াছিলেন ; মান্রাজে পণ্ডিতগণ তাহাকে তর্কে 
আসিয়াছিলেন, কেহ বা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শুন্র হইয়াও তিনি কিছ্ুপে 
কাষায়ধারী হইলেন। বঙ্গদেশেও এই জাতীয় বাধা যে একেবারে ছিল না এবং 
ইহাতে স্বামীজীর কার্ধ যে ব্যাহত হয় নাই, একথা বলা চলে না । উহারই 
একটু আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করিব । 

পুরাতন কথা। স্বামীজী যখন শত্রুদের আক্রমণে আমেরিকায় আপনাকে 
বিপর্ধস্ত মনে করিতেছিলেন এবং স্বদেশের সমর্থনলাভেচ্ছায় কলিকাতায় সভা 
আহ্বানের পরামর্শ দিয়াছিলেন, তখনও রক্ষণশীল-সমাজে ম্বামীজীর জাতি 
লইয় প্রতিক্রিয়। দেখা দিয়াছিল। “সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্য শ্রীমনো- 
মোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভৃপেন্দ্কুমার বস্থ, চারুচন্ত্র বন্থ ও অন্যান্য 
কয়েকজন ভদ্রলোক মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন।... 
এরূপ সভায় ( তাহার ) সভাপতিত্ব গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় একথা তাহাকে বলিলে 
প্রথম হইতেই স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ উতসাহহীনতা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহার সহিত এ বিষয়ে ব্ছ আলোচনা হয়। পরে 
তিনি বলেন যে, কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাহাকে বলিয়াছেন যে, 
স্বামী বিবেকানন্দ নাম গুরুদত নহে, শান্ত্রমতে শুদ্রের সন্াসগ্রহণে অধিকার 
আছে কিনা এবিষয়ে বু মতভেদ আছে এবং অন্্যাসী হইয়। গ্েচ্ছছেশে গমনেও 
বিশেষ গ্রত্যবায় আছে ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন । «দেখুন, আমি আর এই 
বৃদ্ধ বয়সে কোন ধর্মসভায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বা সভাপতি হইব না, একপ স্থির 
করিয়াছি। বিশেষতঃ যেসব কার্ধে সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেসব 
কাজের ভিতর আর আমি যাইতে চাই না+ |” গুরুদাসবারু বিদবেশগ্রবাসী 
অনধিকারী শুক্র-সর্ন্যাসীকে হিন্দ্সমাজের সমর্থন জানাইতে সম্মত হইলেন না। 
( “বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী) ৩।১২৫-২৬ )। 


জাতের বড়াই ৪৩৩ 


গরুদ্বাসবাবু অন্বীকৃত হওয়ায় অতঃপর উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা 
প্যারীমোহন মৃখোপাধ্যায়কে এজন্য অন্থরোধ করা হয়। তিনি হ্বামীজীর 
বিষয়ে সব শুনিয়া সম্মত হইলেন। কিন্তু সভায় বক্তৃতাদানকালে প্রা 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'ম্বামী বিবেকানন্দ” কথাটিতে আপত্তি করিয়া 
'ব্রা্দার বিবেকানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন? কারণ কায়স্থ সন্ন্যাসী 
হইতে পারে কিনা এবিষয়ে তধনও তাহার সন্দেহ ছিল।* (ও, ১২৯)। 

সমুদ্র-ষাত্র! লইয়। দ্বিতীয় সমস্ত উপস্থিত হয় স্বামীজীর ব্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
পর। ঘটনাস্থল প্রধানত; দক্ষিণেশ্বরের ৬কালী-মন্দির । এই বিষয়ে শ্রী 
শঙ্করীপ্রসাদ বস্থু ও নুনীলবিহারী ঘোষ “কথা-সাহিত্য* নামক মাসিক পত্রিকায় 
( কাতিক, ১৩৭১) ্যামী বিবেকানন্দ ও দক্ষিণেশ্বরে মন্দির বিতর্ক” শীর্ষক 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত করিতেছি। 
এঁ ঘটনায় আসার পূর্বে লেখকঘয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার 
টাউন হলে যে সভায় ম্বামীজীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এ সভার বিবরণ দিতে 
গিয়া “অনুসন্ধান' পত্রিক! হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য । 
পত্রিকায় আছে £ “বিগত €ই সেপেম্বর, বুধবার টাউন হলে হিন্দ্রদিগের এক 
সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্ত চিকাগোর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে 
হিন্বৃধর্মের শ্রেষ্ঠতা৷ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং 
আমেরিকাবাসিগণ যে স্বামীজীকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার 
জন্য তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করা । এই সভায় চারি সহশ্রেরও অধিক 
লোক সমবেত হইয়াছিল ।..এই সভ। সম্বন্ধে বড়ই একটা রহস্য আছে। “হিন্দু 
পেট্রিয়ট” বলিতেছেন, ইহ্‌। হিন্দ্দিগের সভা; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম সহযোগিনী 
“সঞ্জীবনী' বলিতেছেন ষে, বিবেকানন্দ একসময়ে তাহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 
একজন গায়ক ছিলেন এবং তিনি চিকাগে| মেলায় যে ধর্ম প্রচার করেন, তাহ 
হিন্দুধর্ম নয়-_্রাঙ্মধর্ম, সেই কারণে সেদিনকার সভায় অনেক ব্রাদ্ধ উপস্থিত 
ছিলেন; সুতরাং এসভাকে হিন্দ্সভা! না বলিয়া ত্রাহ্মদভ! বলা উচিত। এদিকে 
একজন আমেরিকাপ্রবাসীকে হিন্দু বলিতে সহযোগী “ব্গবাসী? গ্রস্তত নহেন। 
স্তরাং টাউন হলের সভায় “ব্জবাসীর' চিহ্ছিত হিন্দরাজ৷ প্যারীমোহন 
সভাপতি হইলেও তাহার মতে উহা! হিন্দুর সভা নহে। এখন বল ম৷ তারা। 
দাড়াই কোথায়?” মনে রাধিতে হুইবে, “বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ছিলেন কায়স্থ- 


খস্ত৮ 


৪৩৪ ষগনায়ক বিবেকানন্দ 


কুলোস্তব যোগেন্্রনাথ বন্থু;) ইনি তখন ব্রাহ্মণদের অনুস্যত স্থিতিশীলতার 
সংরক্ষণে বন্ধপরিকর এবং অত্রাঙ্মণ বিবেকানন্দের সন্ন্যাস গ্রহ্ণ, হিন্দুর সমুদ্রগমন 
ও শ্লেচ্ছাহার ইত্যাদির জন্য সবিশেষ চিস্তিত ও রোষে বিচলিত। 

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৮৯৭) যখন দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়, তখন বিদেশ-প্রত্যাগত ও েচ্ছাচারী [স্বামী 
বিবেকানন্দ একালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ও ৬রাধাকাস্ত মন্দিরে ৮রাধাফ্্ণকে 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। এদিন স্বামীজীর সহিত দুইটি ইংরেজ মহি 
মন্দিরোগ্ঠানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে রক্ষণশীলদলে চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইয়াছিল । অতঃপর স্বামীজী দাজিলিং হইতে নামিয়। আসিয়া ২২শে মার্চ 
যখন খেতড়ি-রাজের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ৬কালীমন্দিরাদি দেখিয়! আনিলেন, 
তখন এঁ ঘটন| লইয়! এক বিরোধের স্ুত্রপাত হইল এবং পত্রিকাদির সাহায্যে 
রক্ষণশীলদল প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। “এ ব্যাপারে 'বঙ্গবাসী" কাগজই 
উদ্দীপন! দেখিয়েছিল বেশী।” “বঙ্গবাসী'র মোট বক্তব্য ছিল এই যে, 
স্বামীজীকে মন্দির-কর্তৃপক্ষ অপমান করিয়া সরাইয়া দেন । এই বিতর্কের 
পারম্পর্ধ এইরূপ £ 

২৮শে মার্চ “ই্ডিয়ান মিরর*-এ এক পত্র লিখিয়া সিংহলবাসী ইওরোপীয় 
বৌদ্ধ টি. জে. হারিসন জানাইলেন যে, যদিও ২৭শে মার্চের 'বঙ্গবাসী'তে খেতড়ির 
রাজার সহিত স্বামীজীর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গমনের কথা উল্লেখ করিয়া বল! 
হইয়াছে যে, “তাহাদের প্রতি মালিকের তরফে সন্যবহার করা হয় নাই”, 
তথাপি উহা! ঠিক নহে-__-“আমি এ দলের সঙ্গে ছিলাম এবং. প্রত্যক্ষ- 
দর্ণিরপে আমি উক্ত'**বিষয়ের দৃঢ় অস্বীকার না করিয়া পারিতেছি না, 
কারণ আমার্দের অবস্থানকালে কোন ব্যক্তি এমন কিছু করেন নাই বা বলেন 
নাই, যাহাতে উক্ত বিবৃতি সত্য বলিয়া গৃহীত হুইতে পারে।” হ্ারিসন 
আরও লিখিয়াছিলেন যে, মন্দিরের কর্তারা! বরং যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন 
এবং দর্শনযোগ্য কোন কিছু দেখাইতে বাকি রাখেন নাই; তরু “বঙ্গবাসী”তে 
এবপ বিবৃতি প্রকাশের কারণ এই হুইতে পারে যে, “লেখক মন্দিরের 
মালিক পক্ষের উপর পুরাতন কোন আক্রোশের শোধ তুলিতে চাহিয়াছেন।” 
এই পর্যন্ত স্বামীজীর পক্ষসমর্থকর্দের ধারণা ছিল যে, মন্দিরের স্বত্বাধিকারী 
তাহাদের বিরোধী নহেন। 


জাতের বড়াই ৪৩৫ 


৩০শে মার্চ এ একই সুরে ্রীমহেন্্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) "ইত্য়ান মিরর*-এ 
আর একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন ; “বঙগবাসীতে' যাহা৷ প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে বিষয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদণিরপে আমি জানাইতে পারি,*.*লিখিত বিষয় 
একেবারেই মিথ্যা।” এ পত্রে আরও প্রকাশ : জনৈক সাধুর সহিত হারিসন 
সাহেব জানবাজারে মন্দিরাধিকারী ভ্রলোক্যনাথ বিশ্বাসকে স্বামীজী ও 
খেতড়িরাজের মন্দির-দর্শন বিষয়ে বলিতে গেলে ত্রৈলোকাবাবু অন্ুস্থতাবশতঃ 
দেখা করেন নাই, কিন্ত বলিয়া পাঠান যে, বিকালে পাঁচটার সময় তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন । অতিথিরা মন্দিরে উপস্থিত হইলে 
খাজাঞ্চি ভোলানাথবার্‌ ও অন্যান্য কর্মচারীরা এবং ত্রৈলোক্যবারুর পুত্রগণ 
"অতীব ভদ্রতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দসহ অতিথিদলকে কালীঘরের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়৷ পবিত্র দেবীমৃত্তির নিকট-দর্শনের জন্য অনুরোধ করেন । তখন 
প্রায় ছয়টা । খাজাঞ্চি যাহাতে অধিক আলোক আসিয়। দেবী প্রতিমার উপর 
পড়ে তাহার জন্য মন্বিরের পশ্চিম দরজ। পর্বস্ত খুলিয়া দেন।” মহেন্দরনাথের আর 
একখানি অনুরূপ পত্র বাহির হয় “মিররে+ ২রা এপ্রিল । উহাতেও ট্রালোক্য- 
নাথের উপর কোন ইচ্ছাকৃত দোষের আরোপ করা হয় নাই। পনর আরও 
বল! হইয়াছিল £ “গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়! “বঙ্গবাসী” কাগজটি স্বামী 
বিবেকানন্দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে ।”১ 

এ পর্যন্ত একেবারে মন্দ চলিতেছিল ন1); কিন্তু সম্ভবতঃ “বঙ্গবাসী” ও 
প্রাঈীনপন্থী রক্ষণশীলদের চাপে পড়িয়া! ত্রেলোক্যনাথ তাল সামলাইতে 
পারিলেন না। তাই “বঙ্গবাসী'তে ১৫ই চৈত্র খাজাঞ্ধী ভোলানাথবাবূর একখানি 
পত্র বাহির হইল প্রতিপক্ষের সমস্ত কথার অন্বীকারকল্পে। পরে তাহার গ্রতু 
ত্রেলোক্যবাবুরও অনুরূপ পত্র বাহির হুইল। তফাত এইটুকু যে, ভোলানাথ 
বলিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষত; মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেওয়! 
হয়; আর তাহার প্রভু লিখিলেন £ তাড়ানো হুইয়াছিল ঠিকই তবে প্রত্যক্ষত: 
নহে, পরোক্ষতঃ | 'ভ্রলোক্যবার আরও লিখিলেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়া- 
ছিলেন-_জয়পুরের মহারাজ মন্দির-দর্শনে যাইবেন। এবিষয়ে ভ্রেলোক্যবাবুর 
সন্দেহ থাকিলেও তাহার পুত্রগণ জয়পুরের মহারাজকে দেখিবার জন্য উৎনুক 
হওয়ায় তিনি তাহাদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার 

গবেষণাকারী লেখকত্বয় পুরাতন 'বঙ্গবাসী'র ফাইল পান নাই। 


৪৩৬ বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


সঙ্গিগণ পরোক্ষভাবে মন্দির হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিলেন, অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে 
নয়, যেরূপ বাবু ভোলানাথ ( মুখোপাধ্যায় ) বলিম়্াছেন। স্বামীজী ও রাজাকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি কাহাকেও বলি নাই এবং আমিও তাহাদের 
অভ্যর্থনা জানাই নাই। যে ব্যক্তি বিদেশে যাওয়া সত্বেও আপনাকে হিন্দু 
বলিতে পারে, এমন কাহারও সহিত সামান্ মাত্র সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়া 
আমি বিবেচনা করি নাই।..ংপ্রুতিমার পুনরভিযেকের যে সংবাদ আপনি ও 
করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ।” মন্দিরে স্বামীজীর প্রবেশের ফলে 
পুনরভিষেকের প্রয়োজন হইয়াছিল! এখানে মজার কথ এই যে, শ্রীরামরুষ্ষের 
জন্মোৎ্সব-দিনেও ত্বামীজী মন্দিরাভ্যস্তরে গিয়া প্রতিমাদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তখন পুনরভিষেকের প্রয়োজন হয় নাই। এবারে “ববাসী'র কলমের ভয়ে 
তাহাও করিতে হইল ! গবেষকছয় লিখিয়াছেন, “পত্রগুলি থেকে আরও প্রমাণ 
হয়, স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ অসম্মান করা সম্ভব হয়নি, বরং তাকে 
অভ্যর্থনাই জানানো হয়েছিল ।**'এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মহিমাই আবার 
প্রমাণিত হল-_তিনি উপস্থিত থাকলে তাকে অস্বীকার করা কারে। সাধ্যে 
নেই।” পরোক্ষ অপমান এই ছিল যে ত্রিলোক্যবাৰু স্বয্নং স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন নাই, যদিও তিনি এ কালে মন্দিরোগ্যানেই উপস্থিত ছিলেন, 
অধিকন্ত ত্রলোক্যবারুর মতে তিনি কাহাকেও স্বারমীজীকে অভ্যর্থনা করিতে 
নির্দেশ দেন নাই। স্বামীজীকে অবশ্ত বলা হইয়াছিল যে, অনুস্থতানিবন্ধন 
তিনি দেখ! করিতে পারেন নাই । 

এই চিঠির উত্তরে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর একধানি পত্রে ভ্রিলোক্যবাবুর কথা 
ও ব্যবহারের মধ্যে পূর্বোত অসামগ্রস্তগুলি দেখাইয়া দেন এবং আরও প্রকাশ 
করেন যে, হিন্থৃধর্মের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ বিলাত-ফেরত কেশবের গৃহে যাইতেন 
ও সেখানে লুচি মিষ্টি খাইতেন বলিয়া ত্রেলোক্ানাথ তাহার মন্দিরে প্রবেশে 
বাধ! দ্বিবার কথাও ভাবিয়াছিলেন, যদিও কার্ধে পরিণত করেন নাই। আর 
একবার ক্যাপ্টেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এ বিষয়ে আপত্তি জানাইলে শ্রীরামরুণ 
বলিয়াছিলেন, এরূপ বিদ্বেষ অযৌক্তিক, কারণ বেদাস্তমতে সবই ব্রহ্ম, আর 
ক্যাপ্টেন স্বয়ং এমন গৌড়া হইয়াও সাহেবদের সঙ্গে করমর্দনাদি করেন । 

অবশ্ত ব্েচ্ছদের সহিত সহজভাবে আদ্বানপপ্রদানের ব্যবস্থা শ্রীরামষের 
ক্ষেত্রে সামাজিক ভিত্তিতে না হইয়! ধাগিক ভিত্বিতেই সংস্থাপিত ছিল। স্বামী 


জাতের বড়াই ৪৩৭ 


বিবেকানন্দও এ পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি রক্ষণশীলদের অন্গস্থত 
কৃপমণ্ডুকত্বের বিরোধী ছিলেন ; আবার সংস্কারপন্থী প্রগতিশীলদের অন্থমোদ্ষিত 
আত্মাবমাননারও বিপক্ষে ধাড়াইয়াছিলেন। তাহার বিদেশগমন বা মনেচ্ছদের 
সহিত অবাধ আদান-প্রদ্দানের পশ্চাতে বিন্দমাত্র স্বার্থসংস্পর্শ বা হঠকারিতা 
ছিল না। এই হেতু তাহার আচরণ সংরক্ষণশীলদের ও প্রগতিবাদীদের উদ্মার 
কারণ ঘটাইলেও হিন্দ্ব জনসাধারণ উহ্বাকে অনিন্দনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিল 
এবং ক্রমে গ্রহণও করিয়াছিল । অবশ্ত আর্থনীতিক ও এতিহাসিক পরিবর্তনাদ্বির 
ফলে সমুদ্রধাত্রাদি আচরণ কালে গ্রহণীয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকৃত হইত; কিন্ত 
এ সমস্তাসমাধানকল্পে ত্বামীজী যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকটিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্্রপাধারণের পক্ষে উহ! সহজে গ্রহণীয় হুইয়াছিল। 
এই ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই অবদান স্বীকার না করিয়। উপায় নাই। তাই দেখ 
যায়, সমসাময়িক সংবাদপত্র মাদ্রাজের “সোশ্যাল রিফর্মীর' বা কলিকাতার 
“বেজলী*তে স্বামীজীর অভিমত প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল । ূ 

দেশীয় সংবাদপত্রে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যখন চলিতেছে, স্বামীজী তখন 
দাঁজিলিং-এ, আর তিনি মন্দিরকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপমানিত হুইয়াছিলেন, ইহাও 
তাহার অজ্ঞাত। বন্ততঃ তিনি এই কাল্পনিক ঘটনার সহিত মোটেই জড়িত 
ছিলেন না । কিন্তু তাহ] হইলে কি হয়? শক্রুপক্ষ এমন একটা স্থুযোগ হাত- 
ছাড়া করিবে কেন? অতএব মিশনরীদের মাধ্যমে এই সংবাদটি খুব ফলাও 
করিয়! আমেরিকায় পরিবেশিত হইল । আর এই কুৎ্সা-রটনার অন্যতম প্রধান 
পাণ্ডা হইলেন ডাঃ ব্যারোজ। ব্যারোজের বিরোধিতার একটি কারণ এই ছিল 
ষেঃ তিনি মনে করিতেন স্বামীজীর আমেরিকায় জয়লাভের পশ্চাতে তাহার হাত 
অনেকখানি ছিল ; কারণ চিকাগো ধর্ম-মহাসভার পরিচালকরূপে তিনি স্বামীজীর 
অনেক সুযোগ-সুবিধা করিয়া! দিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রতিদানম্ববপ 
হ্বামীজীর উচিত ছিল, ব্যারোজ খ্রীষ্ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে পদ্দার্পণ করিলে এ 
বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করা। কিন্ত ব্যারোজ দেখিলেন, তিনি মাত্রাজে 
আসিলেও স্বামীজী গ্রচারসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না করিয়া এবং তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ না করিয়! মান্রীজ হইতে চলিয়া! গেলেন। ফলতঃ এইভাবে আপনাকে 
অপমানিত মনে করিয়া ব্যারোজ প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। তিনি 
প্রচার করিলেন ঃ ্বামীজী জাত্চ্যিত হইয়াছেন বলিলে ভুল হইবে, কারণ 


৪৩৮ হৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


হারাইবার মতো! জাতিই তাহার নাই-_তিনি শুদ্র ; অধিকন্ত তিনি আমেরিকান 
নারীসমাজকে নিন্দা! করিয়াছেন । ১*ই মে (১৮৯৭) ভারত হইতে ফিরিয়। 
ক্যালিফমিয়ায় পদার্পণ করিবামাত্র সেই সন্ধ্যায়ই ব্যারোজ “ক্রনিকল* কাগজের 
সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারস্থত্রে আমেরিকাবাসীদ্দিগকে জানাইয়া দিলেন ঃ 

"স্বামী (বিবেকানন্দ) আমার আগমনের একসপ্তাহ পূর্বে মান্রাজে 
পৌঁছিলেন, অথচ আমাদের পূর্ব পরিচয়কে ঘনিষ্তর করিবার জন্য আমার! সহিত 
তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না, প্রত্যুত আমি যেদিন পৌছিলাম, তাহারই পয দিন 
তাড়াতাড়ি মান্রাজ ছাড়িয়া গেলেন। 'ক্রনিকল*-এ আমেরিকার নারীসমাজ 
সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য তাহারই উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সবটা সত্যই 
তাহার এবং তিনি. মিথ্যাকথা বলিতেছেন, ইহা তাহার জান! ছিল বলিয়াই তিনি 
আমাকে এড়াইয়া গেলেন। একটা! বিষয়ে কিন্তু একটু সংশোধন করিতে চাই । 
এ ম্বামীটি নিজের আচরণের ফলে যে জাতিচ্যুত হুইয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; 
এখন ইহা! পরিষ্কার হইয়া! গিয়াছে যে, তিনি কোন কালেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না 
ভারতের অন্তরান্ত জাতিগুলির নিয্নতম যে শূতদ্রজাতি, তিনি তাহারই অন্তর্ভূক্ত । 
তিনি আমেরিকার নারীদের সম্বন্ধে ও আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে যাহা 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার সহিত পরিচিত অনেক হিন্দ্ুই বিরক্ত 
হইয়াছেন। তাহার! আমার নিকট আসিয়! স্পষ্ট বলিয়া! গিয়াছেন যে, তিনি 
তাহাদের ধর্ষের প্রবক্তা নহেন। বিবেকানন্দের কথাগুলির মধ্যে আমার মতে 
সর্বাধিক আপত্তিজনক হইতেছে এই হাস্যোদ্বীপক ও অতিরঞ্রিত মস্তব্যটি যে, 
আমেরিকা ও ইংলগ্ড হিন্দ্ববক্তাদের বেশ প্রভাব আছে। তাহার এমন বহু গুণ 
আছে যাহা চমৎকার ও আনন্দপ্রদ ; কিন্ত মনে হয় তাহার মস্তিষ্কের সাম্য 
হারাইয়। গিয়াছে । আমি মোটে বুঝিতেই পারিতাম না, তাহার কথাগুলিতে 
কোন গুরুত্ব আরোপ করিব কিনা। আমার মনে হইত তিনি যেন আর একটি 
( হাস্তরসিক ) হিন্দ্ব মার্ক টোয়েন। তিনি প্রাতিভাবান ব্যক্তি এবং কিছু 
অন্ুগামীও পাইয়াছেন-_-যদিও উহারা চিরকাল থাকিবে না।” (ইংরেজী 
জীবনী, ৫১২)। 

মিশনরীদের ও ব্যারোজের প্রদণিত দোষত্রটিগুলি তাহ! হইলে দ্দাড়াইতেছে 
এইরপ £ ম্বামীজী অরুতজ্ঞ ; তিনি ভারতে ও বাহিরে যতখানি জনপ্রিয়তার দাবী 
করেন, বস্ততঃ তাহা ততটা ব! তেষন স্থায়ী নহে; তিনি জাতিচ্যুত অথবা 


জাতের বড়াই ৪৩৯ 


নিয়বর্ণসভূত শুত্র ; আর তিনি আমেরিকান মহিলাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ । শ্বামীজী 
পূর্বে প্রকাশ্তভাবে সংবাদপত্রাদিতে এই জাতীয় দৌষারোপের প্রতিকার কোন 
কালে করেন নাই ; এবারেও করিলেন না। তথাপি & প্রচারের প্রাক্কালে, 
সমকালে অথবা পরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যেসব ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে তাহার সমুচিত উত্তর পাওয়া ষায়। 

প্রথমে অক্কৃতজ্ঞতার কথাই ধরি। স্বামীজী ব্যারোজকে সাহায্য করেন নাই, 
ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ব্যারোজ ভারতে আসিবার পূর্বে স্বামীজী লগ্তন হইতে 
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬ তারিখের যে পত্রখানি “ইপ্ডিয়ান মিরর*-এ প্রকাশ করেন 
তাহাতে এই কথাগুলি ছিল £ পচিকাগো! মহামেলার অঙন্বরূপ ধর্মমহাসভার 
স্বীয় বিরাট কল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি. বনি ভাঃ ব্যারোজকে 
সহকারী নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই কার্ধভার অপিত হয়েছিল ;.**ডাঃ 
ব্যারোজের অদ্ভূত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল সহনশীলতা! ও এঁকাস্তিক 
ভব্রতাই এই মহাসভাকে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত করেছিল ।"..অন্ান্ত সকলের 
তুলনায় ভাঃ ব্যারোজের কাছেই আমর। বেশী খণী। তা ছাড়া, তিনি আমাদের 
কাছে ধর্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্ধের নাম নিয়ে 
আসছেন এবং আমার বিশ্বাস_ ন্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে 
তার ব্যাখ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমার্দের মনকে উন্নত করবে ।”"তাই 
আমার দেশবাসীর কাছে বিনীত অনুরোধ পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত 
এই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি তারা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে পান 
যে, এই ছুঃখ দ্রারিত্র্য ও অধঃপতনের ভেতরও আমাদের হৃদয় মেই অতীতেরই 
যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্ধভূমি ব'লে পরিচিত ছিল এবং যখন তার 
এশ্বর্ষের কথা! জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত।” (“বাণী ও রচনা”, 
৭1২৯৪-৯৫ )। 

মাদ্রাজে ব্যারোজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া কলিকাতায় চলিয়! যাওয়ার 
কারণম্বরূপে শ্বামীজী নিজেই লিখিয়াছিলেন যে, স্বাস্থাতঙের ভয়েই তাঁহাকে 
এরূপ করিতে হইয়াছিল । মিশনরীদের ও ব্যারোজের অন্যান্য দোষারোপ 
ক্ষালনের জন্য তিনি সংবাদপত্রার্দির সাহায্য না লইয় অন্থাগ্রসঙ্গে বন্ধুবাদ্ধবকে 
ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিতে গিয়া! যে ছুই-চারিটি কথা বলিয়াছিলেন আমর! 
তাহার ৩*শে জানুআরি, ২৮শে এপ্রিল ও ₹ই ভূলাই ( ৯৮৯৭ ) তারিখের 


৪৪০ হ্গনায়ক বিবেকানন্দ 


পত্তস্রয় হইতে সেই সব কথা কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি; উহাতেই বিষয়টি 
অনেকটা পরিিষার হয়৷ যাইবে । পত্রগুলি মেরীকে লিখিত। 

প্রথম পত্রে আছে £ “ডাক্তার, ব্যারোজকে সাদর-অভ্যর্থনা করার জন্য আমি 
লগ্ডন থেকে আমার ম্বদ্দেশবাসীদের নিকট চিঠি লিখেছিলাম । তারা তাকে 
বিপুল সংবর্ধনা করেছিল । কিন্ত তিনি লোকের মনের উপর রেখাঁপাত করতে 
পারেননি, তার জন্য আমি দোষী নই। কলকাতার লোকের ভিতর নূর্তন কিছু 
ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সন্বদ্ধে কিছু 
ভাবছেন, আমি গুনতে পাচ্ছি; এই তো সংসার 1” 

ছিতীয় পত্রে আছে £ “আশা করি ডাঃ ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় 
পৌছেছেন। আহা বেচারা! তিনি অত্যন্ত গৌড়া মনোভাব নিয়ে গ্রীষ্টধর্ম 
প্রচার করতে এসেছিলেন, সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে-_কেউ তার কথা 
শুনল না। অবশ্য লোকে তাকে খুব সাদর অভ্যর্থনা করেছিল; তাও আমি 
চিঠি লিখেছিলাম বলেই । কিন্তু আমি তে! আর তাঁর ভিতরে বুদ্ধি ঢোকাতে 
পারি না! অধিকন্ত, তিনি যেন কি-এক অদ্ভুত ধরনের লোক ! শুনলাম, আমি 
দেশে ফিরে আসলে সমগ্র জাতিটা আনন্দে যে মেতে উঠেছিল, তাতে তিনি 
খেপে গিয়েছিলেন। যে করেই হোক, আরও বেশী মাথাওয়ালা একজনকে 
পাঠানে! উচিত ছিল, কারণ ভাঃ ব্যারোজ যা বলে গেছেন তাতে হিন্দ্রা বুঝেছে 
ধর্মমহাসভা ছিল একটা তামাশার ব্যাপার (ফার্স )। দার্শনিক বিষয়ে জগতের 
কোন জাতই হিন্দ্দের পথপ্রদর্শক হ'তে পারবে ন1।” 

তৃতীয় পত্রে আছে £ “আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের টুকরো অংশ 
পেয়েছি ; তাতে দেখলাম মাকিন মেয়েদের সন্বদ্ধে আমার উক্তিসমুহের কঠোর 
সমালোচনা! করা হয়েছে-_তাতে আরও এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে 
এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার : ভয়_-আ?মি 
ষে সঙ্যাসী ! জাত তো! কোনরকম যায়ইনি, বরং সমুদ্রষাত্রার উপর সমাজের যে 
একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুন তা বুল পরিমাণে 
বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তা*হলে ভারতের 
অর্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে 
হবে। তাতো হয়ইনি, বরং অন্্যাস নেবার পূর্বে আমার যে জাতি ছিল, 
সেই জাতিভুক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি সামাজিক 
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ভোজের আয়োজন করেছিলেন ; তাতে এঁ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক 
যোগ দিয়েছিলেন।...আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরপ আদর অভ্যর্থনা 
অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরকমটি কারও হয়নি। এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে, রান্তায় বেকুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হ'ত যে, 
শাস্তিরক্ষার জন্য পুলিসের দরকার হ'ত-_জাতিচ্যুত করাই বটে !” 

জাতি-চ্যুতি বা সমাজ-চ্যুতির ঠিক উত্তর দিতে গিয়া! এখানে ব্যক্তিগত 
গৌরবের যে উল্লেখ আছে, তাহাকে যেন কোন পাঠক অহঙ্কারের পরিচায়ক 
বলিয়! মনে না করেন ; কারণ তিনি পত্রধানি লিখিয়াছিলেন স্বীয় “ভগিনী' 
মেরীকে ব্যক্তিগতভাবে, আর এ চিঠি সাধারণের নিকট শীঘ্র প্রকাশিত হইবার 
সম্ভাবনা! ছিল না। জাতিচ্যুতির উত্তর দিয়া স্বামীজী এ চিঠিতে অন্ত বিষয়- 
গুলিরও আলোচন। করিলেন £ 

“আমার এরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরীভায়াদের প্রভাব বেশ ক্ষয় ক'রে দিয়েছে। 
আর তারা এখানে কে? কেউ না। তাদের অস্তিত্ব সম্বদ্ধেই আমাদের খেয়াল 
নেই! আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরীভায়াদের সন্বদ্ধে__ইংলিশ চার্চের 
অন্তভূক্ত ভত্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে-_সাধারণ মিশনরীর দল কোন্‌ শ্রেণীর 
লোক থেকে সংগৃহীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম । সেই সঙ্গে আমেরিকার 
চার্চের অতিরিক্ত গৌড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের কুৎস স্ট্টি করবার 
শক্তি সম্বদ্বধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরীভায়ারা আমার 
আমেরিকার কাজট! নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মাফিন নারীর উপর 
আক্রমণ বলে ঢাক পেটাচ্ছে-_কারণ তার! বেশ জানে, শুধু তাদের ( মিশনরী- 
দের ) বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাষ্ট্রের লোকের! ধুশীই হবে। প্রিয় মেরী, 
ধর যদি ইয়াহ্ছিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কখাই বলে থাকি_তারা 
আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ ভাগের 
এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয় ?” 

্বামীজীর পক্ষে শ্বভাবতই নিজের অপ্রকাশিত চিঠি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া 
আমেরিকান নারীসমাজের প্রতি তাহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রমাণ করা সম্ভবপর 
ছিল না) কিন্তু আমরা জানি উহা! কত গভীর ও অক্ত্রিম ছিল। ছুই-চািটি 
কথ এখানে উপস্থিত করিলেই ঘথেষ্ট হইবে £ “আমি আমেরিকার পারিবাপ্িক 
জীবন ষন্ঘদ্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি-_শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের 
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চালচলন নারীর মতো নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাগবে উন্মত্ত হইয়া 
পারিবারিক জীবনের সকল সুখশাস্তি পদদলিত জরিয়! চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং 
আরও এ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু একবংসর কাল 
আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞত। লাভ করিয়া 
দেখিতেছি, এপ্রকার মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত 1” (“বাণী ও রূচনা?, 
৭৩৭ )। “কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখিয়াছি, কত শত 
দেখিয়াছি, ধাহাদের নির্মল চরিত্রের, ধাহাদের নিংস্বার্থ অপত্যন্সেহের র্ণনা 
করিবার ভাষা নাই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহার! “ভায়না 
দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ম্তায় নির্মল” আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং 
সর্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না 1” (৭1৩৮)। “এরা রূপে লক্্মী, 
গুণে সরন্বতী, এরা সাক্ষাৎ জগ্শ্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার 
আমার্দের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরব।” 
(&, ৬৪৮৫ )। 

আমরা পূর্বেই বলিয়৷ আসিয়াছি স্বামীজীর দাঞ্জিলিং-এ অবস্থানকালে প্রথম 
যখন জাতিচ্যুতি লইয় অগ্রীতিকর বাদ-বিসংবাদ আরম্ত হয়, তখন তিনি ইহার 
কিছুই জানিতেন না। আর জানিবেনই বা কিরপে। তিনি দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাঁকালীকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, মন্দিরের 
কর্মচারীরা ও বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রগণ তাহার সহিত সাদর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন); অতএব তাহার এইবপ মনে করার কি কারণ ঘঠিতে পারে যে, 
অতঃপর শত্রুপক্ষ একটা কাল্পনিক ঘটন! রচন! করিয়। বলিবে যে, তিনি সমুদ্র- 
মাত্রার ফলে জাতিচ্যুত হওয়ায় মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন? আর 
তাহা সত্য হইলেও শ্বা্মীজীর ব্রত উদযাপনে উহা কোন স্থায়ী বাধা ঘটাইতে 
পারিত কি? অথবা শ্বামীজীর হৃদয় উহাতে বিকম্পিত হইত কি? এই অনুদার- 
তাকে তিনি কিরূপ অবজ্ঞাভরে দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পায় তাহার অনেক 
পরবর্তা একখানি চিঠিতে--যখন তিনি স্টার্ডির কতকগুলি বৃথা দোষারোপের 
উত্তর দিতে গিয়া ১৮৯৯ খ্রষ্টাব্বের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রসঙ্গত; লিখিয়াছিলেন : 
“ভারতে অনেকে..ইওরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্ত আপত্তি জানিয়েছেন, 
ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় 
: থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো! ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় 
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হই ষে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হ'তে- পারি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, এমন লোক তে৷ আজও দেখলাম না, যে সকলকে অন্ত করতে পারে ।” 

ঘটনাপরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রধানি পড়িলে সন্দেহ থাকে না ষে, 
স্বামীজী স্টাতিকে পালটা জবাব দিবার মুখে তর্কের খাতিরে ত্রেলোক্যনাথ 
বিশ্বাসের কাল্পনিক বর্ণনা স্বীকার করিয়৷ লিখিয়াছিলেন যে, তাহাকে কোন 
একটি পারিবারিক দেবালয় (অর্থাৎ বিশ্বাসদের দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি) হইতে 
বিতাড়িত কর! হইয়াছিল। কিন্তু অত:পর সত্যসত্যই তাহাকে এ মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হইয়াছিল ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মোখসবকালে। উৎসবের পূর্বেই বিশ্বাসদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়! ১৮০৭ 
্্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত 
অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের ) মালিক বিলাত-ফেরত বলিয়া আমাকে 
উদ্যানে যাইতে দিবেন ন] !! 

স্বদেশে ও বিদেশে এই প্রকার বিরোধ ও যুক্তিহীন লোকনিন্দার কথা 
শুনিয়াও অকম্পিতহৃদয় স্বামীজী মেরীকে লিখিয়াছিলেন ( ৯৭1৯৭ ): প্প্রিয় 
মেরী, আমার জন্য কিছু ভয় করো! না।.""যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ 
করেছি, তাতে আমি সন্তষ্ট। আমি কখনও কোন জিনিস মতলব ক'রে করিনি । 
আপনা-আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়ত| নিয়েছি। 
কেবল একটা ভাব আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল--ভারতবাসী জনসাধারণের 
উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তত ক'রে চালিয়ে দেওয়া । আমি সে বিষয়ে কতকট' 
ক্লতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে 
আমার ছেলের! দুভডিক্ষ, ব্যাধি ও ছুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা - 
আক্রান্ত “পারিয়া*র মাছুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের মেবাশুশ্রাঘ। 
করছে এবং অনশনক্রিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে- প্রভু আমাকে 
সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন ! মানুষের কথা আমি কি গ্রাহা 
করি ?...কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পাধিব বস্ত যে অসার, 
তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি__আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার 
নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবে|? আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয় ?” 

শুত্র বিবেকানন্দের সর্্যাস-গ্রহণাস্তর হিন্দধর্ষের প্রচারক হওয়ার দাবী, 
সমুত্রাত্র। ও জেচ্ছাহার-গ্রহণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া দেশ-বিদেশে যে বাদ- 
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প্রতিবাদ বা শক্রপীড়নের উৎসাহ দেখ? গিয়াছিল, উহ্ারই যেন চরম নিম্পতি 
পাই শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত ম্বামীজীর ৩০শে মে (১৮৯৭ ) তারিখের 
পত্রে। মেরীকে লিখিত পত্রে উত্তর আছে, গুদাসীন্য আছে, আর বীরোচিত 
আত্মপ্রত্যয়ের কথা! আছে। কিন্ত সেসব কথা প্রধানত: আমেরিকান সমাজের 
পরিপ্রেক্ষিতে লিপিবন্ধ। প্রমদাবাবৃকে লিখিত পত্রখানি ভারতীয় পরিবেশমধ্যে 
এক সুশিক্ষিত প্রাচীনপন্থী পুরাতন বন্ধুর উদ্দেশে বিরচিত। ইহাই 'প্রমদ্দা- 
বাবুকে লিখিত তাহার শেষ পত্র এবং এই পত্রে আরও দেখি, যে অবৃঝ 

সমাজ কথায় গৌড়ামি প্রকাশ করে, অথচ অস্তরে পাশ্চাত্যের বাহবা 
লালায়িত থাকে আর ব্যবহারে দুর্বল ও দরিব্রর্দিগের নিম্পেষণে নিরত হয়, 
তাহার প্রতি তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় শ্বীয় মনোভাব জানাইয়া সর্বপ্রকার রফা 
করিয়া চলার উপর একখানি মোটা পরদা টানিয়া দিলেন--সে পথের এখানেই 
ইতি। পত্রখানির উল্লেখযোগ্য অংশগুলি এই ঃ 


পগুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দৃধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার 
কাল! আদমী আপনার নিকট হেয়।...আমি শ্লেচ্ছ, শুন্র ইত্যাদি, যাতা খাই, 
যার-তার সঙ্গে খাই- প্রকাশ্তে সেখানে এবং এখানে । তা ছাড়া মতেরও বহু 
বিরতি উপস্থিত-_এক নিগুণ ব্রহ্ম বেশ বৃঝিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে 
বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি-_-এঁ সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় 
তো! বেশ বুঝিতে পারি- তত্তির কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে 
বৃদ্ধি যায় না।.'.উপনিষদ্‌ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র রাম, রুষ্ণ, বৃদ্ধ, চৈতন্য, নানক, 
কবীরাদিই যথার্থ অবতার ; কারণ ইহাদের হৃদয় আকাশের হ্যা অনস্ত ছিল-_ 
সকলের উপর রামকৃষ্ণ ; রামান্জ-শঙ্করাদি সন্ীর্ঘ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে 
প্রীতি নাই, পরের ছুঃখে তাহাদের হৃদয় কার্দে নাই-_শুষ্ক পণ্ডিতাই,_আর 
আপনি তাড়াতাড়ি মৃক্ত হইব ! তা! কি হয়, মহাশয় ? কখনও হয়েছে? না হবে ? 
“আমি'র লেশ থাকতে কি কিছু হবে? অপর এক মহা বিপ্রতিপত্বি_ 
আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা [ হইতেছে ] এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহাভ্দেকারী 
ও মায়ার মূল- জন্মগত ও গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু 
বলেন-_তা মনে মনে ধাক-__বাহিরে ব্যাবহারিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে 
বৈকি।."ঘনে মনে অভোদবৃদ্ধি (“পেটে পেটে” যার নাম বৃষি ), আর বাহিরে 
পিশাচ হৃতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন- গরীবের যম; আর চগ্ডালও যি বড় 
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মানুষ হয়, তিনি ধর্মের রক্ষক!!! তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখেছি যে, ধর্মকর্ম 
শুদ্রের জন্য নহে ; সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদ্ধি বিচার করে 
তো৷ তাতে কোন কল নাই, বৃধ। পরিশ্রম মাত্র।১ আমি শুভ্র ও প্লেচছ-_আমার 
আর ও-সব হাঙামে কাজ কি? আমার শ্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অল্পে 
বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ুতাঁ_যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া 
যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্বপুরুষদের কীন্তি তাহারাই ভোগ 
করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে । 
আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগষজ্ঞ সব পাগলামো-_ 
নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর 
যারা “আমার মুক্তি', আমার মুক্তি ক'রে দিনরাত মাথা! ভাবায়, তাহারা 'ইতো৷ 
নষ্টত্ততো রষ্টঃ হয়ে বেড়ায়--তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।” 

সুন্দর উত্তর- সব দিক হইতে ; শান্ত, দর্শন, যুক্তি, সাধারণ বৃদ্ধি, হবদয়বত্তা, 
নবীন হুগাদর্শ সবই ইহাতে আছে। আর মজার কথা এই-_প্রতিপক্ষভূত 
ধাহারা শুক্র নরেন্ত্রনাথ দত্তকে তৃশায়িত করিয়া প্রকৃত ধর্মের বিজয়ধবজ! উড্ভীন 
দেখিতে কৃতসন্বল্প হইয়া! যুদ্াক্ষেত্রে অবতীর্ণ-_যোগেন্ত্রনাথ বন্থু, ব্রেলোক্যনাথ 
বিশ্বাস, প্রমদাদাস মিত্র, ব্যারোজ__তহারা সকলেই অত্রান্মণ, শৃত্র! পত্রধানি 
যদিও জনসাধারণে প্রকাশিত হুওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি পরবর্তী যুগে 
ভারতীয় ক্ষেত্রে স্বামীজীকে বুঝিবার পক্ষে ইহা অমূল্য । ঠিক এমনি আর একটি 
সর্বাজনুন্দর উত্তর পাই পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে ডাঃ জেন্সকে লিখিত শ্রীযুক্ত ওলি বূলের 
৭ই জুনের ( ১৮৯৭ ) পন্ত্রে £ 

পক্যালিফনিয়ার খবরের কাগজের যে টুকরো পাঠাইয়াছেন, সেজন্ত ধন্যবাদ | 
ডাঃ ব্যারোজ যখন এমন স্পষ্টভাষায় বিবেকানন্দকে মিথ্যাবাদী বলিয়। নিন্দা 
করিয়াছেন এবং এজন্য তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তিনি 
ইচ্ছাপূর্বক মাত্রাজে ডাঃ ব্যারোজকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন, তখন ডাঃ ব্যারোজেরই 
মঙ্গলকামনায় আমাকে সথেদে বলিতে হইতেছে যে, তিনি স্বামী বিবেকাননের 
সেসব স্ুপ্রচারিত অভ্যর্থনাজ্ঞাপক পত্রগুলির উল্লেখ করেন নাই, যাহাতে স্বামীজী 
হিন্দুগণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন ষে, ভাঃ ব্যারোজ হিন্নৃধর্ম সম্বন্ধে কিংব! 

১। নশুদ্রে পাতকং কিকিল্ন চ সংখ্বারমর্হতি। 

নান্যোধিকারে! ধর্েহস্তি ন ধ্াৎ প্রতিষেধনম্‌ ॥ মনু, ১০১২৬ 
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সবধর্ম সম্বদ্ধে যাহাই বলুন না কেন, সেসব কথা না ভাবিয্বাই ডাঃ ব্যারোজ ও 
বনি চিকাগোতে সমবেত প্রাচ্য প্রতিনিধিদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন, তজ্জন্য হিন্দ্রা যেন তাহাকে তানুরূপ হার্দিক ও বাচনিক অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপন করেন। সমগ্র ভারতীয় জাতিটি যখন অদৃষ্টপূর্ব হা্দিকতা ও উৎসাহ 
লইয়া সন্ন্যাসিপ্রবরকে সংবর্ধনা করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 
প্রচারিত এই পত্রগুলির সহিত যখন ডাঃ ব্যারোজ হ্বদেশে পদার্পণা 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব কথা অধুনা বলিয়াছেন তাহার তুলনা করি, তখন 
কীদৃশ বৈপরীত্যই না৷ প্রকটিত হয়, আর উভয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য 
ভারতীয়দের সমক্ষে উভয়ের কিরূপ চিত্রই না উপস্থিত হয় !... 

“এখানে বল! চলে যে, ভারতভূমিতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্য যেসব সংবর্ধনার আয়োজন চলিতেছিল তাহাতে আগা- 
গোড়াই তাহার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যতের ভয় ছিল এবং অবশেষে চিকিৎসকদের 
পরামর্শে তাহাকে অধিক পরিশ্রম বর্জন করিয়া! কয়েক মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে 
হইয়াছিল। বিবেকানন্দ আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার 
বিরুদ্ধে অভিষোগগুলি আমাকে জানানো হয়। এবং আমি অবগত আছি যে, 
স্বামীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের ছুই বৎসর পূর্ব হইতেই এদেশে এবং ওদেশে 
স্বামীজীর বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইতেছিল যে, তিনি ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে আমেরিকান নারীদের নিন্দা করিয়াছেন, আর তৎসহায়ে প্রমাণ 
করা হুইতেছিল ষে, বিবেকানন্দের একটা পরস্পরবিরোধী ছৈতব্যক্তিত্ব আছে; 
অথবা! ভাঃ ব্যারোজেরই গ্থায় স্বামীজীর বিরুদ্ধপক্ষীয়েরাও শ্বামীজী পুনঃপুনঃ 
এ বিষয়ে যেসব কথা বলিয়াছেন তাহার সামূহিক রূপ ও মর্ম চাপিয়! গিয়া এমন 
কতকগুলি কথা৷ প্রচার করিয়াছিলেন যাহা তাহাদের দৃষ্টিতে স্বামীজীর মত 
বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল । আমেরিকার হাসি-ঠাট্টার মধ্যে যেসব শুত্ব ব্যঙ্গ- 
'বিদ্ধপ আছে এবং যাহা ভদ্রলোকেরাও প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ 
বিদেশীর পক্ষে এগুলির ব্যবহার নিরাপদ নহে, সন্যাসী বিবেকানন্দের ইংরেজী 
শব্দ. প্রয়োগের উপর এক অনন্ঠসাধারণ ক্ষমত| থাকায় তিনি অনেক সময় 
অনুপযুক্ত স্থলে বা! রুচিবিগহিতর্ূপে এগুলি উদ্ধৃত করিতে প্রলু্ধ হইতেন ; 
আবার ইহাও সত্য যে, তিনি যদিও সর্বদা আত্মসংযমপরায়ণ তর্থাপি অত্যধিক 
উত্তেজনার ক্ঠি হইলে তিনি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু 


জাতের বড়াই ৪৪৭ 


প্রতিদ্দ্বী হিসাবে তিনি সর্ধদাই স্াক্রনিষ্ঠ এবং আমি এমন সব বিরুদ্ধাচারীর 
কথা বলিতে পারি, ধাহার! দোষারোপ করিতে গিয়া ন্যায় ও সত্য বর্জন করেন। 
খ্যাতিমান ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীদের মধ্যে আবেগশীল নরনারীকে আকর্ষণ করিবার 
ষে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বিবেকানন্দও সে ক্ষমতার অধিকারী, অথচ 
বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে ইহা গৌরবেরই বিষয় যে, তিনি আপনার অদ্ধান্ুসরণের 
অবকাশ ন! দিয়া স্থলবিশেষে বরং কঠোর ভাষার আশ্রয় লইয়া! থাকেন। 

“আমেরিকার যেসব গৃহে বিবেকানন্দ সাদরে গৃহীত হইয়া! থাকেন, সেসব 
গৃহে স্থান পাইলে যে-কোন ব্যক্তি আপনাকে সম্মানিত বোধ করিবেন। 
স্বামীজীর বন্ধুগণ এই বিষয়ে ডাঃ ব্যারোজের সহিত একমত হইবেন ষে, 
স্বামীজীর প্রতিভা আছে, কিন্তু এঁ প্রতিভা শুধু অমায়িকতাতে সীমাবদ্ধ না 
থাকিয়া বৃদ্ধিশক্তির বেলায়ও এমন এক প্রকৃত পণ্তিতোচিত বিনয়-নঅতার ক্ষেত্রে 
পরিব্যাপ্ত হয় যাহা তাহাকে অহঙ্কার ও বুথাদর্প হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। 
অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতা লইয়া! তিনি যে-ভাবে আলোচনা করিয়! থাকেন, অল্প 
ব্যক্তিই সেরূপ করিতে সক্ষম; আবার আগ্রহশীল শিক্ষার্থীপিগকে তিনি এমন 
এক দার্শনিক বিশ্লেষণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন যাহার ভিত্তিতে সর্বপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক মতবাদসহ ধর্ম স্ুপ্রতিষিত হইতে পারে ; আধ্যাত্মিক ভূমিতে তাহার 
এমন এক শিশুন্ুলত সারল্য আছে, যাহা! তাহাকে স্বদেশের লোক-সমাজের 
সুপ্রিয় সেবক বলিয়া পরিচিত করিবে। 

“যে সকল কর্ম গ্তায়সঙ্গতরূপেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণে ও সেবায় 
নিযুক্ত আছেন, তাহারা যখন সাম্প্রতিক রীতিরই অনুঘরণক্রমে অপর মতাবলম্বীর 
সহিত কি কি বিষয়ে মিল আছে তাহার দিকে দৃি না দিয়া অভ্যাসবশত 
নিন্দায় মাতিয়া উঠেন ও অবিশৃশ্তকারিতাপূর্ণ সন্দেহের পরিচয় দেন, তখন 
তাহাদের প্রতিবাদ করিতে সত্যই দুঃখ হয় । ভাঃ ক্লার্ক, ভাঃ ব্যারোজ ও 
অপরেরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের যেসব বিষয় লইয়া আক্রমণ আর্ত 
করিয়াছেন, সেইসব বিষয়ে তিনি এদেশে ও সেদেশে যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতি পাঠাইলাম। আপনি এইগুলিকে ব৷ তাহার সম্বন্ধে 
আমার মতকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন ।” 

পপুনশ্চ £ স্বামী বিবেকাননের প্রভাব অচিরস্থায়ী-_ডাঃ ব্যারোজের এই 
মতটি যেমন ভ্রমপূর্ণ ঠিক তেমনি প্রমাদগ্রস্ত এই মন্তবাটি যে, স্বামীজী তাহার 


৪৪৮ বৃগনায়ক বিবেকানন্দ 


পাশ্চাত্যের সাফল্য বা ব্রতোদ্যাপন সম্ব্ধে কোন অত্যুক্তি করিয়াছেন। 
বিবেকানন্দ ইওরোপীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ফিরিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে; এবং 
পুনর্বার স্বাস্থালাভ করিতে না করিতেই যে তাহাকে বাধ্য হুইয়! বহু জরুরী কার্ধে 
ব্রতী হইতে হইয়াছে, ইহা হইতেই আমার এই কথা প্রমাণিত হয়। আমি 
বিশ্বা করি--তিনি এমন এক ব্যজি, নি ধ্েেনিব যেকোন কর্মীকে 
সেদেশে সাদরে আহ্বান করিতে গ্রস্তত | 

“জার্মান পঙ্ডিতবৃন।, গ্রাচ্যবিদু ইংরেজ বিদপ্ধমমাজ ও আমাদের ্ি 
এমার্সন ইহা প্রমাণসহ বলিয়া স্বীকার করেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার 
মধ্যে বৈদাস্তিক ভাবরাশি আক্ষরিক অর্থে অনুগ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এবং শুধু এই 
অর্থেই বিবেকানন্দ ইহ! বলিতে পারিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশের সহম্র সহম্র 
ব্যক্তি বেদাস্তবাদী ) কারণ এ দর্শনমধ্যে সমস্ত সম্পরায়ের অন্তর্তুক্তি সম্ভব ।” 
( ইংরেজী জীবনী, ৫১৩-১৪ )। 

এই প্রযনগের শেষে আমরা স্বামীজীর ২৩৯৮ তারিখের পন্রাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি। ইহা! হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কেন স্বামীজী ব্যারোজের 
সহিত দেখা না করিয়! চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার শরীরের অবস্থা তখন 
কিরূপ ছিল £ “লগ্ন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে .*.শরীরে এল 
ম্পূ্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ । আমাকে তৎক্ষণাৎ মান্ত্রাজ ছেড়ে অপেক্ষা 
ঠাওড। উত্তরাঞ্চলে আসতে হ'ল ; একদিন দেরি কর! মানে অন্য জাহাজ ধরবার 
জন্য সেই প্রচণ্ড গরমে আরও এক সথ্াহ অপেক্ষা! কর! । কথায় কথায় বলছি 
আমি পরে জানতে পেরেছি যে, থিঃ ব্যারোজ পরদিন মাদ্রাজ এসে গৌঁছে- 
ছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশামত আমাকে দেখানে না! পেয়ে ধুবই রুষ্ট হয়েছিলেন 
_ যদিও আমি তার থাকবার জায়গার ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলাম । 
বেচারী জানে না আমি তখন মরণাপর |” 


নির্দেশিক। 


অক্ষয়কুমার ঘোষ-ন্বামীজীর পূর্ব- 
পরিচিত ও কুমারী মুলারের পোস্ত 
পৃত্র স্বরূপ ১৭১১ ২২১7 স্বামীজীর 
পরিচয়পত্র সহ জুনাগড়ের দেওয়ান- 
জীর নিকট প্রেরিত ২২১) 
স্বামীজীকে মুলারের পক্ষ হইতে 
লগ্ডনে নিমন্ত্রণ ২২১ 

অক্সফোর্ড__বি শ্ববিদ্যালয় ২৯*; 
বোডলিয়ান পুত্তকাগার ২৯০ 

অজিত সিং ( থেতড়ি-মহারাজ )-- 
স্বামীজীকে সাহায্য ১০; -এর 
সহিত সাক্ষাতের জন্য ত্বামীজীর 
কলিকাতা আসা ৪২৯; -ন্বরাজ্যে 
ফিরে যান ৪৩০ 

অজ্ঞেয়বাদ--৪৪৭ 7 -বাদী 
৩৯৩ ৃ 

অদ্বৈত-_৩১৯১ ৪১৬ 7 -অন্ুভূতি ৪৫7 
বাদ ৬১১ ৩১৭১ ৩৫৪১ ৩৭৪) 
-বাদী ১৩১১ ৩৯০৩১ ৩৮৭১ ৩৯৩) 
-তত্ব ২৫৭7 -বাম্তব সত্য ২৬২ 
"দর্শন ৩০২) -বেদাস্ত ৩১৭) ৩২৯) 
বিশিষ্ট- ৩১৯ ? -আশ্রম মায়াবতী 
৩১৯; -ভিত্িমুলক ৩৫৪ 

অন্থরাধাপূরম (সিংহল )_ সেকালের 
লগ্ডন ৩৪৩ -এ উপস্থিত ৩৫৬) 
সিংহলীয় বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন 
কেন্ত্রস্থল ৩৫৬) প্রাচীন কীতির 
বর্ণনা ৩৫৬) তথায় স্বামীজীর 
বক্তৃতায় বৌদ্ধজনতার বাধা সা 
৩৫৬-৫৭) ৪৩২ 

অনুসন্ধান -পত্তিকা হইতে উদ্ধৃতি 


৪৩৩ 


১১৪) 


২৪ 


অপরোক্ষান্থভৃতি ৪৪১ ২৮৫) ৩১৭ 

অবতার-নাজারেখের- ৭3 হীশ্বর- 
৪৯) ন্বন্ধ মৃতি বা ম্বামীর- 
৩৮১১ ৩৮৪ 

অভ্দোনম্দ, স্বামী (কালী) ২৯) 
-আমেরিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল 
বলেছিলেন ৭৫7 ম্বামীজীর গুকু- 
ভ্রাতা ১৫৭7 গ্রীনএকার সম্মেলনে 
১৬৭; -কে ইংলগ্ডে পাঠাতে 
লিখেন হ্বামীজী ২৩৪ 7 -কে লগ্নে 
বসাইবেন স্থির ২৯২ -হুত্তে 
ইংলগ্ডের কার্ধভার ২৯৩7 ভারত 
থেকে আস ২৯৮7 পূর্বেই ইংলগ্ডে 
আসেন ৩১৬) -কে বিদেশীয় 
কার্ধের উপযুক্ত কর] ৩২৩7 ব্লমস 
স্কয়ারে বক্তৃতা ৩২৩7 লগ্নে 
বিদায় সভায় ৩২৮ 

“অমৃতবাজার'--হইতে ম্বামীজী হিন্ু- 
দের প্রতিনিধি প্রমাণ ১৩৭) 
-পত্রিকার উদ্ধৃতি ১৩৭ 

অর্চার্ড, স্টেলা--পরিচয় ২*৭ 

অলকট, কর্নেল--এনি বেসাস্তের 
লগুনের গৃহে ম্বামীজীর ভাষণে 
উপস্থিতি ২৮৫ 

অশোক-_এর ধর্মসভা ৪৪7 
শিলালিপি ৮৮ 


শ্প্রর 


আইওয়া--সংবাদপত্রে লেখা ৪১) 
সিটিতে বক্তৃতা ৮*/ -স্টেটের 
ডিমিয়েন নগরে বক্তৃত। ৬৮ 

'আইওয়া স্টেট রেজিস্টা র'-_. 
পান্ত্রকার বিবরণ ৬৯-৭* 


৪৫৩ 


আগমবাদী-_বৈধানস সম্প্রদায় ৩৯১ 

আডা--ওহিয়ো প্রদেশের নগরে 
বক্তৃতা ৯৭ । -নগরে ওহিয়ো নর্দার্ন 
ইউনিভাপিটি ১০৮ 

আস্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৭, 

আমেরিকা-_পদ্দার্পণের কারণ ১৫) 
হইতে অর্থলাভ ৫৮) হইতে 
ভারতের শিক্ষা ৯৬) শ্ভ্রমণ ১১৯) 
সম্বন্ধে ত্বামীজীর মত ১২৯) 
প্রচারের উপযৃক্ত ক্ষেন্ত্র ১৭২) 
অপেক্ষা ইংলণ্ডে বেশী কাজের 
বিশ্বাস ২৩১ 3 -বাসী জনসাধারণের 
আপনার জন (্বামীজী ) ২৫৫ 

আমেরিকান--অতি ধনী ৫; “ম্তোশাল 
সায়েন্স আসোসিয়েশন* ১৫) 
নরনারী ২9) সমাজ ৩৫১ ৭৯) 
১২৯১ ১৩৩) ১৭৬) ২৭৮) ২৮০) 
সংবাদপত্রের ভাষা ৬৭, ২৮*; 
জাতি ৭২) বিরুদ্ধে টিপ্ননী ১২৯) 
পত্র পত্রিকা থেকে অংশ ১৪০ 3 
কনসাল জেনারেল ১৭১) নারী 
সমাজ ১৭৬, ২৭৯7 চটপটে কিন্ত 
খড়ের আগুনের মতো! ২৩১ 
স্করণ ২৪৩; ভাষণ ২৪৯) শিহ্ 
২৬৮) সভ্যতার অপরু দিক 
২৭৮) জীবন ২৭১ 

আমেরিকায় (আমেরিকাতে)-_টাকা 
বা উপাধি অপেক্ষা বৃদ্ধির আদর 
বেশ ৩) বিধাতার বিধানেই 
পদার্পণ ৩$ সংশোধনাগার ৭) 
ত্বামীজীর গমনকালে ১১৭) 

আসার প্রথম উদ্দেন্ত ১১7 ভিস্কৃক 
ও কাবা! আদমীর স্থান নাই হুসভ্য- 
১৮৪ জীবনের প্রলোভন ২২ 
ভারত নিন্দা ৯৬ ভারত সম্বন্ধ 


হ্গনায়ক বিবেকানন্দ 


অপপ্রচার ৯৮; অর্থকৌলীন্ত 
১০৯; অর্থলোভে স্ত্রী গ্রহণ ১৩১; 
নিন্দাবাছের হ্বরূপ ১৩৮) ম্বামীজীর 
প্রচুর প্রশংসা ১৪* ॥ মানব-জীবন 
সম্বন্ধে ধারণা ১৪৫7 ধনকুবের- 
১৫৯) ধর্ষের মতভেদের আবর্ত 
১৬৫; দাসপ্রথা ১৬৮ 
২২১১ ২২৬, ৩৩৫ 
চিন্তারাশি বটিতি গ্রহণ ২৬) 
আরব্ধ কার্য ২৩৪ কাজ ২৫৭, 
২৭১১ ২৮১) ২৮৫১ ৩২৬ 
আমেরিকার--প্রথম দিনগুলি ১২৪ 
সম্পাদক ২; জনসাধারণ ৬, ১৬, 
€১১ ৭৩১ ১১৫) ১৩৭১ ১৪২১ ১৪৪) 
১৫৩) সমাজ ৮) ৬*১ ১১৫১ ১৯২, 
২৫৭১ ২৭৯ জনমনের পরিচয় ১৬) 
থা ২১ জন্য সংরক্ষিত বাণী ৪৩; 
উন্নতির কারণ ৬৯ ; প্রধান কর্তব্য 
৭৯7 ব্যয়াধিক্য ১০৬; জনসমাজ 
বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের পার্থক্য 
বোঝে না ১০৯ দক্ষিণাংশে 
নিগ্রোরা অবহেলিত ১১০; দক্ষিণ 
প্রান্তের ঘটন1 ১১২-১৩7 উত্তরাং- 
শেও ম্বামীজীর অবমাননা ১১৩) 
নিকট ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 
১১৫$ শিক্ষিত সমাজ ১৩৬ 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে ১৪৯; কাজ 
১৫৮) ১৯২, ২২০১ ২৫২১ ২৬৩, 
২৯২7 পূর্বাঞ্চলে ১৬৪) জীবন 
১৬৪3 নারীগণের সর্বত্র সমান 
সাহায্য ১৭১) ভক্ত ২৪৯) ২৬৩) 
ভাষার অন্ততু-ক্ত সংন্কৃত শব ২৫৪; 
হস্করণ ইংরেজী সংস্করণ থেকে 
বিভিন্ন ২৬১3 নারী সমাজ ২৭৪) 
অগ্ন্যাত্ম জীবন ২৭৬ 


নির্দেশিকা 


আনন্ড, এডুইন--“লাইট অব এসিয়! 
(হিন্দুধর্মের বহিঃপ্রকাশ ) লেখক 
৮৭ 


আধ--জাতির সহিত অপরের সব্বন্ধ 
৬১ ? -গণের মধ্যে পৌরাণিক গল্প 
২০১) জাতির ইতিহাস ২৮৫ 
"সভ্যতার ক্রমবিকাশ ২৮৫; 
সিংহলীরা খাটি- ৩৪৩; -জাতির 
কুলতিলক ৩৪৭) -বৈশ্ত-বংশ 
৩৯৫ $ স্জাতির শাখা ৪৪7 -বংশ 
৪89০৪ 

আলমোড়াতে আশ্রম স্থাপন ৩০৭, 
৩২২ 

আলাদিঙগ! পেরুমল ৪২৮; স্কে 
স্বামীজীর পত্র ৪১ ১*১ ৩৩১ ৩৫১ 


১০৫, ১৩৮, ৮. ১৬৬১ ১৬৮) 
১৬৪৯১ ১৭২, ১৯৩, ২১৯১ ২৩১) 
২৬১, ৩২২ ম্বামীজীকে টাকা 


পাঠান ১০; -র সহিত ম্বামীজীর 
প্রীতির সম্বন্ধ ৩৫; -র দৃঠি আকর্ষণ 
১৩৭) হুইতে হ্বামীজীর নিকট পত্র 
১৩৭১ ১৭২ 7 -কে ম্বামীজীর ভৎ“সনা 
১৪৯; প্রভৃতির উদ্ভমে বিরাট 
জনসভা ১৪৯ | পূর্বেই স্বামীজীকে 
সভার বিবরণ পাঠান ১৫১ 

আল্লস--পর্বত ৩০৬, ৩৩৫ 

আযংলো-ইত্ডিয়ান ২৯৩, ২৯৭ 

আযনিক্কোয়াম ১৪৪১ ১৪৫১ ১৪৭, 
১৬৫ ; অধ্যাপক রাইটের বাসস্থান 
১১7 শীর্জায় বক্তৃতা ১৪7 হইতে 
শ্রীধৃক্তা ব্যাগলির বন্ধুকে পত্র ১৪৪7 
ব্যাগলির গ্রীক্মনিবাস ১৪৭, ১৬৮, 
২৬৪; তথায় একবার স্বামীজীর 
বন্তৃতা ২৬৫ 


৪৫১ 


আপিল আযভাল্যাঞ্-প ত্রিকাতে 
প্রকাশিত সংবাদ ৬৬, ৭৬, ৭৭ 

আ্যমস্টার্ডাম-সকলে তথায় তিন 
দিন যাপন ৩১৫ 


ইওরোপ--এ অর্থলোভে স্ত্রী গ্রহণ 
১৩১ -যান্রা ১৯৮১ ২২ / -সন্বন্ধে 
শিক্ষা ২২৩) ভ্রমণ বৃত্তান্ত ২৯৪; 
-আ্রমণে নির্গত ২৯৮) ৩৩৬) -এর 
মধ্য দিয়া ৩২৬ 

ইঙ্জারসোল, রবার্ট গ্রীন-__অপেক্ষা 
স্বামীজীর অধিক শ্রোতা আকর্ষণ 
১০৯ -অজেন্রবারদী বক্তা ১১* % 
স্বামীজীকে সাবধান বাণী ১১৯) 
"এর মতবাদ সম্বন্ধে হ্বামীজী ১১১ 

ইংরেজ, ইংরেজী--উৎপীড়ক ১২ 
-এর উপর প্রতিশোধ ১৩; -শাসন 
(ভারতে ) ৯৫ -মিশনরী ১**) 
-লেখক ১১৮7 -ভাষাভাষী ১২*$ 
ভারতবর্ষ জয়ের কারণ ১৬২ 
শিক্ষার কল ১৭৯১ ৪১৮১ ৪২৪ ॥ 
-হিন্থকে সভ্য করিতে অলভ্য 
করেছে ১৭৯7 -সমাজ ২২৩, ২২৪, 
২৩৪, ২৮৯7) -জাতির ভারতীয় 
ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ২৩*-৩১3 
-খবরের কাগজে বকে না, নীরবে 
কাজ করে ২৩১ -প্রতিশব ২৪২ / 
-ভাষায় হিল্ৃভাব অন্থবাদ ২৫৭; 
"সংস্করণ ২৬১ -ভদ্রলোক ও ভঙ্ত্র- 
মহিলা ২৮৯7 -বন্ধু ২৯৪; -এর 
কুকীত্তি ২৯৭; -এর চিস্তারাজ্যে 
বেদাস্ত ৩১৯) -দ্রিগের প্রাতি 
বিশেষ বাণী ৩২৮? -জাতির প্রতি 
ধারণা পরিবর্তন ২৩১ ৩৩৩ 
জাতির চরিত্র ৩৩৩-৩৪ 


$ 


৪৫২ 


ইংলণ্--অন্ববলে চীনে আফিং 
চালায় ১৫৭ ভারতে মনন প্রচলন 
৯৮১ ১৫৭ ) -এ মিশনরী গ্রচারকের 
প্রয়োজন ৯৮-৯৯ ; -এ শ্বামীজীর 
আমন্ত্রণ ১৭১; -যাওয়া যৃক্তিযুক্ত 
২১৯ -এর ক্ষেত্রও প্ররস্তত ২১৯ 
"যাবার প্রাকৃকালে ২২৭7; -এ 
প্রচার উদ্দেশ্তে যাওয়া ২২১; -এর 
সংবাদপত্র ২২৪; -এর বত্তৃতামঞ্চ 
২২৫) -আগমনের ফল ২৩; 
-বাসীর চরিত্র সন্বদ্ধে ত্বামীজী 
২৩০ 7 -এ বীজ-বপন ২৩৯) -এ 
আমেরিকার ম্যায় অর্থসচ্ছলতাভাব 
২৩৩) -এর কার্ষের সাফল্য ২৩৪, 
৩৩৫) -এ বৈদাস্তিক মতবাদ 
২৩৬ 3 -এ কাধের ধারা ২৩৮ $ -এর 
ভক্ত ২৪৯ -এ দ্বিতীয়বার গমন 
২৬৩, ২৭১১ ২৮২ $ -এ কাজ ২৭১, 
২৯৩, ৩২৩১ ৩২৬) -এর রাজ- 
পরিবারের লোক প্রচ্ছন্নভাবে 
উপস্থিত ২৮৫) -্এর কার্ষভার 
২৯৩$ -জীবনের একটি ঘটন। 
২৯৫7 -এধর্মপ্রচার ২৯৮; -এর 
কার্ধের পূনরারস্ত ৩১৫) -বাসী 
৩৩৩) ৩৩৪ 7 -ত্যাগ ৩৩৫ 

ইংলিশ চ্যানেল-_সাধারণতঃ তরজ- 
সন্কুল ৩০৫ 

“ইন্টিরিয়র--কাগজ অবলম্বনে 
মিশনরীদের শত্রুতা ৭২) -পত্রিকার 
সমালোচনা ১৩৭ 

'ইত্ডিয়ান নেশন (পত্রিকা) ১৫০, 
১৫৫ 

“ইপ্ডিয়ান মিরর” (পত্রিকা) ১৫৯১১৫৪, 
৪১১ $ -এ বিবেকানন্দের প্রশংসা 
১৩৫-৩৬। পত্রিকার উক্তি ১৯৩৭) 
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পত্রিকায় তথ্য ৩৩১; পত্রিকায় 
হারিসনের পত্র ৪৩৪; পত্রিকায় 
শ্রীমর পত্র ৪৩৫ -এ প্রকাশিত 
স্বামীজীর পত্র ৪৩৯ 
ইভানস্টোন-শহরে ডাঃ ব্র্যাভলির 
বাস ৬১$ শহরে স্বামীজীর তিনটি 
বক্তৃতা ৬*-৬১7) শহরে ডাঃ [কার্ল 
ভন বার্জেনের বক্তৃতা ৬১ । 
ইভনিং নিউজ”_ পত্রিকায় বিবরণ 
৯৩ | 
ইয়ংমেনস হিক্র আসোসিয়েশন 
হল'+-এ “তুলনামূলক ঈশ্বরবাদ* 
বক্তৃতা ৮ৎ 
ইন্দী-দের জিহোবা ৪৪7 “লক্ষ্য কর 
ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়া আসিতেছে; 
১৩৭১ -পরিবারে ল্যাণ্ডসবার্গের 


জন্ম ১৮১7 -জাতির আত্মপ্রকাশ 
২০৯ 


ঈগল” (কব্রকলিন )-পক্ষপাতী 
সংবাদপত্র ১৭৯ 


উইলকক্স, এল্লা হইলার-_ক্লাসে নুতন 
২৪৩; কবি ও সাহিত্য সোঁবকা 
২৫৫ স্বামী বিবেকানন্দের 
সাক্ষাতের বিবরণ “নিউ ইয়র্ক 
আমেরিকান* পত্রিকার লেখেন 
২৫৫-৫৬ 7 -এর প্রবন্ধ ২৫৮-৫৯ 

উইলবার ফোর্স, ক্যানন-_ম্বামীজীকে 
নিজ আলয়ে নিয়ে যান ২৮৬১ 
৩১৮) -বেদাস্তানরাগী ৩১৯ 

ঘউইসকন্সিল স্টেট জার্না ল'_ 
পত্রিকায় বিবরণ ৬৮ 

উড্‌স, কেট ট্যানাট ৫৮ -গৃছে 
স্বামীজী ১৪১ ১৫7 -এর পুত্র প্রিব্স 


নির্দেশিকা 


১৪) “কে ত্বামীজী পত্রেজানান 
৬১ 

উপনিষদৃ-_ব্যাখ্যা ১৯৮, ২০২,৩০৯) 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ২৯* -ই গ্রাহা 
৩৯৯7 এর উপদেশ ৪০০ -এর 
প্রামাণ্য ৪১৭ ) -এর মন্ত্রগুলির মধ্যে 
সমন্বয়ভাব ৪১৬ 


এভোয়ার্ডস, শ্রীমতী--গৃহে রোমে 
এলবার্টা ৩৩৭) ম্বামীজীর ভক্তে 
পরিণত ৩৩৭ 

এগুজ, শ্রীমতী-_গৃহে ক্লাস ১৯২ 

এবট লীম্যান_ধর্মযাজক ও 
“আউট-লৃক* পত্রিকার সম্পাদক 
১২৩, ২৭৮; -এর সহিত হ্বাম্মীজীর 
আলাপ ২৭৮ 

(রেঃ) এভারেট সি. সি. ভি. ডি, 
এল. এল. ডি._হার্তার্ড বিশ্ব- 
বিচ্যালয়ের পণ্ডিত ২৬১-৬২১ ৪৯৩) 
পুস্তকের ভূমিকায় লেখেন ২৬২ 

এমার্সন (রাল্ফ ওয়ান্ডো) -পন্থী ৫৩; 
-অতিলৌকিকবাদীদের দলে 
ভিড়িতে অস্বীকৃত ২১১; ও সারা 
এলেন ওয়ান্ডোর সম্পর্ক ২৩৯ 

এলবার্টা--শ্রক্তা স্টাজিসের কন্ঠা 
১৮৫) -কেস্বামীজী পত্র লিখেন 
২৩৫ রোমে ৩৩৭ 

এলিস, কুমারী রুধ ২১৪7 স্বামীজীর 
ক্লাসে ২৬; নিউ ইয়র্ক সংবাদপত্র 
অফিসে কাজ ২০৬ 

“এসিনি”-সম্প্রদায় ( বৌদ্ধ) ৩৪৯ 


“ওপেন কোর্ট'-পত্তিকায় মৃত্রিত কবিতা 
৪8৩ 
ওয়াইট, ভডাঃ--ম্বামীজীর ক্লাসে 


৪৫৩ 


যোগদান ২০৬, ২৪৩7? -নামকরণ 
"ভকি-ওয়াইট। ২৯৬, ১১৪) 
কেন্বি জের কৃতবিষ্ত ব্যক্তি ২১৪ 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ( ইংরেজ কবি ) ২১৮ 

ওয়ার্লডস কলঘিয়ান এক্সপোজিশন ২৫ 

ওয়ালডর্ হোটেল ১২১, ১২২, ১২৩) 
ফিফথ আভিনিউতে ১৮২ 

( কুমারী ) ওয়ান্ডো, সার! এলেন-স 
তার স্বতিলিপি ১৮৪-৮৫১ ১৯৮ 
২৪৯) -ন্বারা লিখিত, “দেববাণী 
নামে মুত্রিত ১৯৭) নিউ ইয়র্ক 
ক্লাসে ২০৬) পাঠগুলির নোট 
নিতেন ২১৫) হস্তে আমেরিকার 
কার্ধভার ২২০ রদ্ধনের দায়িত্ব 
নেন ২৩৯ ম্বামীজী প্রঙ্ঘত নাম 
“হুরিদাসী” ২৩৯) রাধিতে সম্মত 
২৪০; বাস করিতেন ক্রকলিনের 
অপর প্রান্তে ২৪; দেবমাতাকে 
বলেছিলেন ২৪০-৪১) তার 
জীবনেরই ঘটনা ২৪১7 স্বামীজী 
সন্বদ্ধে ভূল ধারণা ২৪২7 ম্বামীজীর 
গৃহস্থালীর দায়িত্ব ২৪৩; "প্রসঙ্গ 
২৪৫ '্ঞানযোগের, সারাংশ 
লিখেন ২৪৯; আমেরিকান ভাষণ 
লিখে রাখেন তার প্রমাণ ২৪৯। 
ইংলগ্ড ও ভারতের বক্তৃতা থেকে 
জ্ঞানযোগ? প্রকাশিত ২৪৯) 
স্বামীজীর নির্দেশে ত্বতন্্র ক্লাসে 
সাফল্য ৩২৫7 হ্বামীজীর পাশ্চাত্য 
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম! 
৩২৫ 

ওয়েন-দম্পতি গৃহে ছুই গুরুভ্রাতাসহ 
্বামীজী ৪৬ 

ওয়েল, চার্শস-গৃছে. ক্রকলিনে 
ত্বামীজীর বক্তৃতাবলী ১৭৭ 


8৫৪ 


কথা সাহিত্য'-মাসিক পত্রিকায় 
স্বামী বিবেকানন্দ ও দক্ষিণেশ্বর 
মন্দির বিতর্ক" গ্রবন্ধ ৪৩৩ 

কনওয়ে, এম.ডি._-পজিটিভিস্ট শাস্তি- 
পক্ষাবলম্বী ৩১৮ 

(কুমারী ) কধিন--গৃছে ম্বামীজীর 
ক্লাস ১৯২ 

কলম্বাস--স্পেন হইতে আমেরিকায় 
২৫7 হল অব- ২৮ ৩৯১ ৩৯১ ৪১ 

কলম্বো নগরে পদার্পণ ভারতের পক্ষে 
এতিহাসিক ঘটনা ৩৪৫ 7 -বন্দরে 
৩৪৮ -হিন্্ব সমাজের হ্বাগত ব্যাবস্থা 
৩৪৮-৪৯; ইংরেজী সংবাদপত্রে 
বিবরণ ৩৪৯-৫১ ; -বাসী হিন্দু 
সমাজ ৬৪৮) তথায় একটি ঘটন! 
৩৫১৫২ ) -পর্দাপণ ৪০৫) ৪৯৬ 

কলিকাতা- লোকের উৎসাহ সর্বাধিক 
১৪৯)-টাউন হলে সভার অধিবেশন 
১৪৯, ১৫৩১ ১৫৯ -সভাতে বনু 
হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি ১৪৯; 
-ভারতের রাজধানী ১৫২; -সতায় 
গৃহীত প্রস্তাব ১৫৩, ১৫৪ ? অনুষ্ঠিত 
সভা ম্বামীজীর গ্রীতিপ্রদ ১৫৬) 
"লোকদিগকে সাবধান বাণী ১৫৭) 
অনুষ্ঠিত সভায় স্বামীজীর সমর্থন 
১৫৮) শহরের বর্ধা ২১৭ 7 -বন্ধু- 
বাদ্ধবকে ম্বামীজীর অর্থ সাহায্য 
২৩৩) তথায় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা 
৩২২) ৩২৭3 স্তে স্থায়ী আশ্রম 
স্থাপনের জন্ত শ্রীমতী ওলি বৃলের অর্থ 
সাহায্য প্রাতিশ্রতি ৩২৭ ) জাহাজে 
চড়িয়া- ৩৯৫, ৪৯৬১ -অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ৪০৭) -বাসীর 
পক্ষ থেকে অভিননগন ৪*৯? -বাসী 


বগনায়ক বিবেকানন্দ 


৪৯৭১ ৪১৯7 -অভিনমন্দনের পরে 
৪১৩ 

(শ্রীযুক্ত) কলিজ-_গৃছে স্বামীজীর 
বক্তৃতা ১২৯, ১৩০ 

কাণ্ডি (সিংহল )-রওনা ৩৫৪; 
"স্বাস্থ্য নিবাস ও বৃদ্ধের দত্ত র 
জন্ত বিখ্যাত ৩৫৪; -অজিনন্নন 
৩৫৫ 


কাপুরঙ্লার রাজ! ২-৩ 
কার্পেণ্টার, এডোয়ার্স--?টওয়ার্ডস 
ডেমোক্রেসী? গ্রন্থ প্রণেতা ৩১৮ 
(ডাঃ) কার্ল ভন বার্জেন-_স্ুইডেনের 
প্রতিনিধি ৬১ 

কালভে, (মার্দাম এমা )--প্রসিদ্ধ 
ফরাসী গায়িকা ৬২; নিজের 
ভাষায় ম্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের 
বিবরণ ৬৩-৪ ; বণিত রকফেলারের 
ঘটনা ৬৪ 

(রেঃ) কালীচরণ বীডুষো- শ্রীষ্টান 
মিশনরীদের ম্বপক্ষে বক্তৃতা ১৫৭- 
৫৮ 

কাশীপুর--এ সমাধি লাভ ২১৮) 
গোপাললাল শীলের উদ্চানবাটাতে 
বিদেশীদের স্থান ৪০৮, ৪১১১ ৪১২, 
৪২৩১ ৪২৪7 -এ প্রত্যহ আসা ৪*৮ 

কিগারগার্টেন ৮২ 

কিপ্রিং, রাডিয়ার্ড ১*১ 


কিয়েল--বাণ্টিক সাগর তীরবর্ত' 
নগর ৩১৩; -এ আনন্দময় একটি 
দিন ৩১৩) এ দিনটি সন্বদ্ধে আরও 
তথ্য ৩১৪ -এ প্রদর্শনী ৩১৪) 
জার্মান সম্রাট কর্তৃক সম্ভ উদ্বোধিত 
পোতাশ্রয় ৩১৪ 

কুক, (শ্রীমতী মাগুয়েরাইট )-- 


নির্দেশিকা 


ডেট্রয়েটের বিষ্যালয়ের শিক্ষন্থিত্রী 
৮৮? স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা ৮৮ 

কুষ্তকোণম্--মাদ্রাজের ম্ভায় সভা 
অনুঠিত ১৪৯ ॥ মাছুরা হইতে- 
৩৭২) -্প্রসিহ্ন তীর্থক্ষেত্র ও 
এঁতিহাসিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত 
৩৭৩ ; হইতে ট্রেনে মান্রাজে ৩৭৫ 

কষঃ- উক্ত ধর্মের গ্রচার ৪২৪ ) সম্বন্ধে 
বক্তৃতা ৪২৫; চিন্তায় ৪২৫ 

কষ মেনন-_ন্বামীজীর পূর্ব পরিচিত 
২৯৫7 -কে ম্বামীজী কর্তৃক অর্থ 
সাহায্য ২৯৫ 

কেদ্বিজ__ ইউনিভার্সিটি (হার্তার্ড) 
-এ প্রদত্ত ভাষণ ১৭৩ ; -এ মহিলা- 
দের সম্মথে ভাষণ ২৭৯ 

কেশবচন্দ্র সেন-_সাধারণ ব্রাহ্ষসমাজের 
চক্ষে কপটাচারী ১৩৬7; “নব 
বৃন্দাবন” নাটকে 'অতভিনয় ১৩৬) 
ইংলণ্ডে উৎকৃষ্ট ভারতবাসী বক্তা 
২২৫ তার পরে একমাত্র ভারতীত্ব 
বক্তা স্বামীজীর বাগ্মিতাই বিম্ময়কর 
২৮৯) তার জীবনে হঠাৎ 
পরিবর্তনের হেতু ২৯*; বিলাত 
ফেরত ৪৩৬; -গৃছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিষ্টাবাদি আহারজনিত মন্দির 
প্রবেশে বাধাদানের চিন্তা ৪৩৬ 

কোঙ্গার, কার্পণেলিয়া__স্বতিকথা ১৯- 
২১১ ২১-২৩ 

কোরান ২৪ 

ফোলক্রক- হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে ইংরাজী 
ভাষায় লেখক ২৫৪ 

কংগ্রিগেশন- মণ্ডলী ৫৩ 

ক্যালে-_করাসী উপকূলে বনদার ৩০৫১ 
৩৩৫ 


কক্রনিকল*--কাগজের সংবাদ ৪৩২ 


৪€€ 


-এ আমেরিকার নারী সন্বন্ধে মন্তব্য 
৪৩৮, 


খেতড়ি-_মহারাজ ১৩৯, ১৪১১ ১৯৫, 
২১৯; -রাজদরবারে শ্বামীজীর 
কার্ধের অনুমোদন ১৪৯; -রাজের 
চিঠি ১৫৯) -রাজের পক্ষ হইতে 
অভিনন্দন ৩৯৬; -রাজের সহিত 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজী ৪২৮, 
৪৩৫ 

খীষ্ট-_সৃশ ২* ; -এর বাণী ৭৪ 7 -ধর্ম 
বিজ্ঞানের পথে বাধা ৭৯7 -ধর্ম 
হিন্দুধর্ম থেকে উত্তৃত ৮৭7 -এর 
আগমন ৯*; -ধর্মই প্রত ধর্ম ৯১) 
ধর্মে একজনকে আনিতে খরচ 
৯৮$ ধর্মাবলম্বী জাতি ১০* 
-জীবন ও শ্রী জীবনে সাদৃশ্য 
১০৮) ৩৩৮) শধর্াবলম্বী ২৫২, 
৩৩৭) -শিষ্যনামে উৎসর্গাকৃত 
৩৩৭; -জীবনের ত্যাগবৈরাগ্য 
৩৩৭ 3 ধর্মের উৎপত্তি ক্ৰীটম্বীপে 
৩৩৯-৪০১ ৩৪১7 -ধর্মরপায়ণের 
কারণ ৩৪১7 -ধর্ষে বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব ৩৪১ 
. গোড়া” ২৬, ৪*৪ ৫১৪ ৯৪৩$ 
-ধর্মগ্রচারক ৩৭; জাতি ৪১) 
-দের '্ঘ্গস্থ পিতা” ৪৪7 -জগৎ 
৪৬, ৭৯) ৯২7 -দেশে ৪৮7 নব- 
৫৩) ধর্মযাজক ৭২১ ৮৪7 -সমাজ 
৭৩) -সায়েম্ল হিন্সৃধর্মের বহিঃ- 
প্রকাশ ৮৭) -সম্প্রদ্দায়ে বিরোধ 
৯*7 -ধর্মটাই স্বার্থময়৯৩। -ন্বধর্ম 
ব্যতীত অপর ধর্ম সম্বন্ধে গুনিতে 
ইচ্ছুক ৯৩; উদ্দারপন্থী ও উগ্রপন্থী" 
৯৩) -মিশন ৯৮) -ম্পেন ও 


পতু'গালের ধ্বংসলীলা ১**; 
-সম্প্রদ্ধায় ১০৬, ১৯৮) -পান্্রীরা 
যাছা প্রচার করে তাহা পালন 
করে না ১১৯০) "মতবাদ ১১৯) 
-মিশনরী ১৩৭, ১৪৮) -পত্রিকায় 
ভারতে ম্বামীজীর বিরুন্ধাচরণ 
১৪২7 -দ্বিগের অপকীতি ১৫৭7 
-নারীর আদর্শ ১৭৫) -উপাপনা- 
পছ্ধতি স্বদেশে ভজন-পন্ধতির 
সাদৃশ্য ৩৩৭ 3 -ধর্ম ৩৪৮7) -যিশনরী 
বিদ্যালয়ে বক্তৃতা ৩৬৮3 দশ লক্ষ- 
৩৭০ 
আভভোকেট--্পত্রিকায় 

মন্তবা ৯৯ 
স্বামীজীর বাস ১২৩, ২৭৮; -গৃছে 
ফিস্কিলল্যাগ্ডিং-এ শ্বামীঙ্গী ১৬৪, 
১৯৮ $ -গৃছে নিউ ইয়র্কে হ্বামীজীর 
থাকা খাওয়া ১৮১১ ১৮৩3 ছার! 
্বামীজীর চিকিৎসা ১৮৮7 -হম্পতি 
২৪৩ 

গিবন্দ কাডিন্ভাল- _যৃজরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান 
ক্যাথলিক ধর্মযাজক ২৯7 কর্তৃক 
প্রার্থনা পাঠ ৩৯ 

গীতা-_ব্যাখ্যা ১৯৮ শ্রীমন্তগবদ- ২০২, 
২৩৫১ ৩৫১ 7 -তে উক্ত ৩১০, ৩২৯ 

গুভইয়ার-দম্পতি ১৮৯, ২৪৩) 
সমিতির কোবাধ্যক্ষ ২৪৪ 

গুভউইন, জে. জে. সাংকেতিক- 
লেখক ১*১, ২৪৩, ২৪৬, ৩১৮, 
৩২৬, ৩৮৫ 3 -কে নিয়োগ করার 
কাহিনী ২৪৬) -এর পরিচন্ন ২৪৭- 
৪৮ | শ্রীযৃক্তা বুলকে পত্র ২৪৭ 
“এর হ্বামীজীর প্রদত্ত নাম ২৭৫) 
বতৃতার্দি লিপিবন্ধ করে ২৮৫; 


বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


-প্রতিকারে অগ্রসর ২৯৭$ ত্বামী 
সারদানন্ের সঙ্গে ২৯৮? -কে খবর 
৩১০) শ্এর পত্রে খবর ৩৭৯ 
কানে কানে বক্তৃতার বিষয় বলে 
দিতেন ৩১৮$ ব্রন্মচর্ধব্রত গ্রহণ 


৩২৪) ইংলগ্ড থেকে জাছাজে 


যাবেন ৩২৬, ৩৩২; "এর ০ 
বিদায় ভাষণ রচনা ৩২৮) -লি 
রামনাদে ম্বামীজীর সংবর্ধনার 
বিবরণ ৩৬৪ 

গেলর, টমাস এফ.--সহকারী বিশপ 
৭৬ 

গোরক্ষিণী সভা--প্রচারক ও ম্বামীজী 
৪১১-১৭২ 

গোলাপ-মা ১৬৩ 

গৌর-ম! ২৮৩ 

গ্রীক--দার্শনিক ২৯ ) -দর্শন ২৯৬) 
-চার্চ ২৯; -পণ্ডিত সক্রেটিস ১৫৫ 

গ্রীন আমেরিকার ক্রোরপতি ১৯৪ 

গ্রীনএকার-__মেইন প্রদেশের ইলিয়ট 
নগরের নিকটবর্তা ১৬৬ “হল অব 
পিস+ ১৬৭ ) -এ ন্বামীজীর পাইন, 
১৬৭ ) -কর্ষচঞ্চল হাট ১৮৮) -এ 
যাইবার আহ্বান ২১৯ 

শ্রীনপ্টিডেল, কষ্টিন ( ভগিনী ) ২১৫, 
২১৭; লিখিত স্ৃতিকথ! ১৪, ৬৬, 
৮১১ ৮৮১ ১৯৮১-২৪-১৩ । 'পগ্ডস 
লেকচার বারো” নাষ করেছেন ৬৬, 
৮১ $ ডেট্রয়েট বতুতা সম্বন্ধে ৮৮- 
৮৯ ; স্বৃতিকধায় ল্যাওস্বার্গ সম্বন্ধে 
১৮১-৮৩ 

গ্রে, এলিস! (অধ্যাপক )--সপত্বীক 
গ্বামীজীকে ভোজে নিমন্ত্রণ ২৭৭ 

গ্রে, টমাস ( কবি ) ১১৮ 

গ্রোসম্যান, র্যাবাই লুই--এর টেম্পল 


নির্দেশিকা 


বেখএল-এ আলোচ্য বিষয় ৯৩ 
টেম্পল বেখএল-এর ধর্মযাজক ১০২ 


ঘোষ, এন, এন._-“ইত্ডিয়ান নেশন, 
সম্পাদক ১৫*, ১৫৫7 -টাউন হুল 
সভায় ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা 
১৫৯; -তার বক্তৃতাংশ ১৫৫-৫৬ 


চামুনীজ-_-পল্লী ৩*৬-*৭ 

চার্চ_ফাস্ট' প্রেসবিটেরিয়ান ২০, 
২৬7 গ্রীক- ২৯) তৃতীয় ইউনিটে- 
রিয়ান- ৩৮7 কংগ্রিগেশন্াল- ৬১, 
১২৩) ফাস্ট ইউনিটেরিয়ান-৬৮; 
খরীষ্টান- ৬৯ $ ইউনিটেরিয়ান- ৮৭, 
৮৯১ ৯১০ ৯৩, ৯৬, ১০১১ ২৫৭ 
মেথডিস্ট- ১২৪, ২৫৭7 ব্যাপ্টিস্ট- 
১২৪) প্রেসবিটেরিয়ান- ১২৪। 
২৫৭; “পিপল্স*- ১৭১, ২৫*। 
আযাংলিকান- ২৮৫) -অব ইংলগ 
৩৩০ 

চিকাগো (ইলিনয়েস স্টেট )-- 
বিশ্বমেলায় স্বামীজী ১, ২7 -ক্লাবে 
্বামীজী ২০; তথায় একটা কৌতুক- 
প্রদ ঘটন। ২) -শহরে কলম্িয়ান 
এক্সপজিশন ২৫ ;-মহিলাদের ক্লাবে 
বক্তৃতা ৬১7 -লিঙ্কন পার্কের ঘটনা 
৬২ -মহাসভা ৯৯) ১৪৯১ ২৮১ 
-ধর্মসভা ১০৮, ৩৭* $ -বিজয় ১০৭, 
১৩৩, ১৩৪১ ১৩৭ 3 -তে স্বামীজীর 
যোগশক্তির পরিচয় ৯১৫ $ -ধর্মমহা- 
সভা ১৫৩, ৩৪৫7 তথায় নববর্ষে 
স্বাধীজী ১৮০$-্যাইবার কথা চিন্তা 
২৩৮7 -শহরের সহিত স্বামীজীর 
প্রাণের টান ২৬৩$ -যৃরিয়া আসা 


২৬৩ 


৪৫৭ 


“চিকাগো ডেলি ইণ্টার-ওশ্তান*+_- 
পত্রিকায় বিবরণ ৩৮১ ৪১৪ ৫, 
৬৯7 -পত্রিকাতে সভার বিবরণ 
পাঠাতে নির্দেশ ১৩৯; -পত্রিকায় 
মান্্রাজ সভার সংবাদ মৃদ্রিত ১৫২ 

“চিকাগে। হেরান্ড'_-পত্রিকায় বিবরণ 
৫০) -পত্রিকাতে সভার বিবরণ 
পাঠাতে নির্দেশ ১৩৯ 

চীন, চীন1, চীনে--প্রতিশোধ নিবে 
১৪) -দশে ১৪ -দেশ হইতে 
ভারত আক্রমণ আশঙ্কা ১৪) 
ধর্মযাজক ২৯; -দেশের প্রতিনিধি 
পুংকুয়্াং ইউ ৩৯, ৩৮ -আফিং 
চায় নাই ৯৮7 -গল্প ২৬৫ 

(মিস) চেমিয়ার্স__গৃহে ক্লাস ২৩২ 

চেল্লাপা পিলে, এস._ত্রিবাস্থুরের 
ভূতপূর্ব বিচারপতি ৩৫৮, ৩৫৯) 
স্বামীজীকে মাল্যদ্দান ৩৫৯ 


ছুঁৎমার্গ-_বর্জন ৭১, ১৬২ পাঃটীঃ; 
হইতে ভারতকে কাচান ৩৪৬ 
চুঁৎমা্গাঁ ৩৭, 


জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্মহত্য। 
১৫১ ৭৫) ৮০) ৮১১ ৪২১ ১৭৯ 

জড়-বাদ ২৫) ৭৪১ ৩৬৯, ৩৭১-৭২ ॥ 
-ভাব ৪৪; ও শক্তি ২৫৯ -বাদী 
৩৭২, ৩৯৬, ৪১৯7) -বাদী 
( পৃথিবীর ) সভ্যতা ৩৫২ 

জনসন (মিসেস)--নারী কারাগারের 
অধ্যক্ষা ৭ 

জাতি-বিভাগ প্রথা ও ধর্ম ১৪) 
অবহেলিত- ৩9; খ্রীষ্টান ৪১ 
বিধর্মী বি- ৪২7 আর্ধ- ৬৯, ২৮৫, 
৩৪৭) হিন্দি ৭১; -ভোদগ্রথা ৭১, 


৪৫৮ 


১৬২; -বিভাগ ভারতে গুণাহ্থযায়ী 
১৩১ ) সত্যিকার- ১৬২ ; -অপরকে 
ঘ্বণা করিলে জীবিত থাকিতে পারে 
ন1 ১৭২-৭৩; -বিভাগের মুল তথ্য 
১৭৯; -বিশেষ ২২২; ইংরেজী 
ভাষাভাষী- ২৩৩; -চ্যত ২৫২, 
৪৩৭১৪৩৮১৪৪৯) ৪৪১ স্ব- ২৯৯) 
জর্ব- ৩১৩) পরাধীন- ৩২৩; 
বৃটিশ- ৩৩৩) ইংরেজ- ৩৩৩ ) 
প্রাচীন ৩৫২ -প্রত্েকেরই 
জীবনের একটা বিশেষ উদেশ্ত 
৩৫২-৫৩) -প্রত্যেকেরই মৃখ্য আদর্শ 
আছে ৩৬২) শৃদ্র- ৪৩৯) -বৃদ্ধিই 
বন্ধন 8৪৪) -বিভাগ প্রণালী ৩৯৭ 

জান্তে, আর্চবিশপ অব- প্রথম বক্তা 
৩০$ নারী সন্বদ্ধে বক্তৃতা ৩৮ 

জাপানী--ভাষা ২৯ -দ্বের বিশেষ 
গুণ ৯৮ 

জাফনা (সিংহল)-সিংহুলের 
উত্তরাংশে ৩৫৫ 7 -নগর হিন্দুগ্রধান 
৩৫৫7 -যাত্রায় ভান্বুলে ছুর্ঘটন। 
৩৫৫; -পথে ম্বামীজীর সংবর্ধনা 


৩৫৭-৫৯) “ভ্রমণ ও অভিনন্দন 
. সগ্থন্ধে স্থানীয় সংবাদ-পত্রের বিবরণ 
৩৫৮-৫৯ 3; -কঙ্গেসাস্তরা রোড 


৩৫৯) -তেই ত্বামীজীর সিংহল 
ভ্রমণ শেষ ৩৬, | 

জার্মান, জার্মানী- সম্রাট কাইজার 
২৮*, ৩১৪; "জাতির বিদ্যাদানের 
আয়োজন ৩১২; -জাতির কৃষি 

ইত্যাদি ৩১২ ও ফরাসী দেশের 
সভ্যতার তুলন। ৩১২7 -বীরের 
জাত ৩১২7 -পণ্ডিত ৩১৪) স্লয়েড 
কোম্পানী ৩২৬ 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


ভুনাগড়-__এর দ্বেওয়ানজী ১৪১, ১৯৫ 
২২১ 

(ডাঃ) জেনস, লুই জি._ব্রকলিন 
“এথিক্যাল কালচার সোসাইটি'র 
প্রেসিডেন্ট ১৬৬১ ১৭৪, 88৫ 
রমাবাঈমণ্ডলীকে সমচিত ডিত্তর 
১৭৬) সংবাদপত্রে প্রত্যুত্তর ১৭৮ 
শশিপদবার্কে পত্র ১৭৮; শ্রীহৃকা 
ম্যাককীনকে প্রত্যুত্তর ১৭৯; 
মিথ্যাবাদী ধরিয়ে দিয়েছিলেন 
২২২$ -এর আন্ুকুল্যে ২৫১ 

জেনেভা--প্রটেজ্টাণ্ট রিফর্ষেশনের 
একটি প্রধান কেন্দ্র ৩০৫ 

জেমস, উইলিয়াম__ দার্শনিক পণ্ডিত 
১৬৯) তার সহিত ওলি বূলের গৃহে 
স্বামীজীর পরিচয় ২৭৭) 
তার “ভ্যারাইটি অব রিলিজিয়াস 
এক্সপিরিয়েন্ন গ্রন্থে হ্বামীজীর নাম 
২৭৭) “দি এনাজিজ অব মেন; 
গ্রন্থে আরোগ্যলাভের উল্লেখ ২৭৭; 
তার রাজযোগ অভ্যাস ২৭৭ 

জৈন--সমাজ ৩১ $ -দের নিরীশ্বর বাদ 
৪৭); -মতবাদ ১৩১ 


টটেন, এনাক-_গৃছে ওয়াশিংট? 
স্বামীজী ১৭১ 

টাউন, শ্রীহৃক্তা কল্সটা্স ( কুমারী 
গিবন্ম )_-এর স্মৃতিকথা ১২৩-২৫/ 
-ক্যাথলিক ১২৪ ম্বামীজীকে 
মেট্রোপলিটন অপেরাণতে “ফস্ট”- 
এর অভিনয়ে নিমন্ত্রণ ১২৫ 

টেম্পল-_-বেখএল ৯৩, ১*২ 

টেসলা, নিকোলাস-_বৈজ্ঞানিক নিউ 
ইয়ক ক্লাসে ২৪৩7 -ত্রেষ্ঠ বৈছ্যাতিক 
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ও সারা বার্নহার্ডের সাক্ষাতের সময় 
উপস্থিত ২৫৯ 


ডজ, মেরী মেপস-_নিউ ইয়র্ক ক্লাসে 
নুতন ২৪৩ 

ভয়সন, পল ( অধ্যাপক )-_হিন্তৃদর্শন 
সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থকার 
২৫৪) -কিয়েল নিবাসী জার্ধান 
দ্ার্শনিকের আমন্ত্রণ ৩১, 
অধ্যাপক- ৩১২ পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ 
৩১৩ /-ম্বামীজীকে স্মৃতিশক্তি সন্বদ্ধে 
প্রশ্ন ৩১৪; হ্যানুর্গে ্বামীজীর সহিত 
মিলন ৩১৫; -ইংলগ্ডে সেপ্ট জনস 
উডে আশ্রয় ৩১৫; -ম্বামীজীর 
সহিত প্রায়ই আলোচনা ৩১৬; 
-কয়েক সপ্তাহ লগ্নে অবস্থান ৩১৬ 

ভাচার, মিস-_স্বামীজীর ছাত্রী ১৮৮, 
১৯৭ 7 -এর কুটিরে ম্বামীজী ১৯৭; 
- মালিক ১৯৮-৯৯) ২১২। 
-মেথডিস্ট সম্প্রদায়তৃক্তা ২১২ 
-গৃহের দলটি ২১২7 -এর মানসিক 
প্রতিক্রিয়া ২১২ 

ডিকসন লোসাইটি--স্বামীজীর বক্তৃতা 
১৮৮ 


ডিময়েন ( আইওয়া ) ৬৮, ৬৯, ৮*/ 
তথায় বক্তৃতার আয়োজক ডাঃ 
এইচ. ও* ব্রিডেন ৭৬7 -নিউজ 
পত্রিকায় গ্রকাশিত বিবরণ ৬৯ 

ডেষ্রয়েট “ইউনিটি ক্লাবের” ব্যবস্থায় 
৭৬) -এ অবস্থান সম্বন্ধে ৮৪, ৮৮) 
স্বামীজীর জীবনে অতি তাৎপর্যপূর্ণ 
৮৪7 -এর আক্রমণ ৮৪3 -এ 
গ্রথমবার ৮৮; -এর আবছাওয়। 
স্বামীজীর অন্থকূল ৯১7 -বাসী 


৯৩-১*৩) -ত্যাগ ৯৬১ ৯৭, ৯৯, 


৪৫৯ 


১০১১ ১১৬ $-ব্যাপ্টিস্ট অন্প্রদায়ের 
ডাঃ ডাব্লিউ. ই. বগ.সের বক্তৃতা 
৯৮; -ছাত্র ন্থেচ্ছাসেবক মিশনরী 
আন্দোলন ৯৯ -অভিটরিয়ামে 
১০৬; -এর বিজয় যাত্রার পরিণাম 
১০৭) তথায় এক নৈশভোজে 
্বামীজীকে বিষদান ১৩৫ 
-'কমাপ্রিয়াল আযাডভার্টাইজার' 
পত্রিকা ১৩৯) -রক্ষণশীল নগর 
১৪৫7 -এ ম্বামীজীর জনপ্রিয়তা 
১৭৬ -ক্রিটিক পত্রিকার মস্তব্য 
১০৬-০৭7 -জার্নাল পত্রিকার 
লিখিত বিবরণ ৯৫; এ লিখিত 
মন্তব্য ৯৭) ৯৯7 এ ম্যাকওয়েলের 
ভাষণের প্রতিবাদ ৯৮; -ট্রিবিউন 
পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৯*; এ 
মন্তব্য ৯৩7 এ ম্বামীজী সন্বদ্ধে 
প্রবন্ধ ৯৫-৯৬) এ বিবরণ ৯৯) 
১০১ -ফ্রী প্রেস পত্রিকায় ঘোষণ। 
৮৬-৮৭) এঁ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ 
৮৭7 এ প্রথম চারটি বক্ৃতার 
বিবরণ ৮৮; এঁ ডেলডকের লেখা 
৯৯) লেখা হুইল »৯১-৯২7 এ 
লেখ! “জান্টিসিয়া” ছস্মনামে ৯৪) 
ই এবস্টন ডেলি আডভার্টাই- 
জারেরঃ উদ্ধৃতি ছাপা ১৩৬ 

ডেভিড হেয়ার--মছান্থতব ইংরেজ 
১৭৯ 

ডেলড়ক, ও. পি. (ছল্সনাম)--পত্রিকায় 
লিখেন ০* 

'ভেলি ঈগল”- পত্রিকার রিপোর্ট 
৮৩ ৃ 

£ভেলি নিউজ্জ*-_-সম্পাদক ডাঃ জে, 
বি. ভ্যালি ১৫, 


৪৬৩ 


তপন্থিনী মাতা মহাকালী পাঠশাল। 
স্বাপিত ৪১৮ 

তামিল-_- ভাষায় রচিত “তেবারম্, 
স্তোত্র পাঠ ৩৫০) -পল্লী ৩৫৩) 
"ভাষায় অনুবাদ ৩৫৬, ৩৬৩ 
-ভাষাক্ মানপত্র ৩৬৮ 

তিব্বত- _সীমাস্ত ৩০৬ 

তৃরীয়ানন্দ, ত্বামী (হরি) ২৬ 

ব্রিগুণাতীত, স্বামী (সোরদা) ৪৩০ 

ত্রিচিনপল্লী-_-অভিনন্দন ও উত্তর ৩৭৩ 

ত্রেলোকানাথ বিশ্বাস__জানবাজারের 
৪৩৫ ? পত্রিকায় বিবৃতি ৪৩৫-৩৬ 


ধম্পসন, শ্যের) উইলিয়াম ( পরে লর্ড 
কেলভিন ) ২৭৭ 

থার্সবি, (কুমারী এম )- সুগান্সিক! 
১২৩, ২৪৩) ত্বামীজীর বন্ধু ১৭৫, 
১৮১$ নিউ ইয়র্ক ক্লাসের ব্যবস্থা 
১৪০ 

ধিওসফি-_প্রভাব সম্বন্ধে ১০) 
প্রতিনিধি ৩১ $ -হিন্দুধর্মের বহিঃ 
প্রকাশ ৮৭ 

ধিওসফিক্যাল--সোসাইটির প্রতিপত্তি 
মানের হেতু ১৩৩ 

থিওসফিস্ট ৫৩; তাদের ক্রোধের 
কারণ ১০ $-শ্বামীজীর উপর বিরূপ 
৫৫) -ব্ল্যাভাটঝ্মি লজ ২৮৯; তার! 
বিদেশে হ্বামীজীর পথে বাধা ত্যষ্টি 
করে ৩৯৮ 

“থেরাপৃটি"- শব্দের উৎপত্তি ৩৪০ 


দাদাভাই নওরোজী-“লগুন হিন্ 
আসোসিয়েশনের' স্থারী সভাপতি 


২৮১ 
দি 


ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট?-- 


যগনায়ক বিবেকানন্দ 


পত্রিকা ২২৪ ; -পত্তিকায় প্রবন্ধ 
২২৫-২৬ 

“দি লণ্ডন ক্রনিকল”- পত্রিকায় প্রকাশ 
২২৫ 

“দি স্ট্যাগ্ডার্'--পত্রিক। 
পত্রিকায় প্রকাশিত ২২৫ | 

“দবেববাণী, ( ওয়ান্ডোর ইনম্পায়ার্ড 
টক্স )--গ্স্থের পটভূমিক! ১৯৮- 
২২; "গ্রন্থের জন্য শ্রীতী 
ওয়ান্ডোর নিকট কৃতজ্ঞ ২০৬) 
-গ্স্থের প্রতি ছত্রে সাক্ষ্য ২১৭ 

দেবমাতা, ভগিনী (কুমারী লর৷ 
গ্লেন) লিখিয়াছেন ১৮২৪ 
স্বামীজীকে প্রথম দেখেন ১৮৮) 
্বৃতিকার অংশ ১৮৮-৮৯; -এ'র 
পূর্বনাম ২৩৯) -এ'র স্থৃতিকথ1 ২৩৮- 
৪৩7 -এঁর স্বৃতিলিপি ২৪৯, ২৬* 

দেশাই, টি. জে._স্থৃতিকথায় লিপিবদ্ধ 
২৮৯; অধ্যাপক বেইনের প্রবন্ধের 
প্রতিবাদ ২৯*; ম্বামীজীর সহিত 
বেদাস্ত, গীতা আলোচন। ২৯০ 

দ্বৈত-বাদী ১৩১, ৩৯২ 


২২৪) 


ধর্ষ-_সামাজিক ছুনশাতির জন্য দায়ী 
নয় ৯) প্রাচ্যদেশীয়- ২৪, ৬৮) 
-মহাসভার উদ্দেশ্য ২৫-২৬) -যাজক 
২৭) ৩৮) ৬৮) ৭২) ৭৬) ৭৯) ৮৫) 
৯৪) ৯৬) ৯৭) ১২২) ১৭০) ১৭১) 
২৩০১ ২৩৩ ২৫৩) ২৮৯) ২৯২) 
৩১৮ ঠ -মহাসভায় প্রমাণিত হইত 
২৭-২৮$ -মহাসভার ফল ২৮ 
জৈন- ২৮7? ইন্ছদী- ২৮1 সিপ্টো- 
২৮; পারসিক- ২৮; তাও- ২৮ 3 
কনফুসিয়াসের- ২৮; ক্যাথলিক- 
২৮১ ৮৭) প্রটেস্টান্ট- ৮ 
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"বিজ্ঞান ৩৯7) সমন্বয় ৩৫ 
-প্রচারক ৩৭১ ৮৯১ ১৪৫, ২৮৬, 
৩২৯) -বিরোধ ৪* ? -অন্ুভূতি ৪৪, 
৩০০ $ -অদ্ধতা ৪৫, ৯২) সার্বভৌম- 
৪৫) ১৬১১ ৩১৭১ ৩৫৪) ৩৬৫) 
-আন্দোলন ৫৩; "শান্ত ৫৩) -কার্য 
৬৭3 -বিশ্বাস ৬৮, ২৬২3 -নেতা 
৭৩১ ৩০৮ -সামঞ্জন্য ৭৩১ -এর 
কাজ ৮* ;) -চিন্তা ৮০১ ২৬৪ 
-শিক্ষালয় ৮৬ ধর্মাস্তরিতকরণ 
৮৮, ৯৫) ১৯৯১ ২৫৭3 -নিষ্ঠা ৯৩; 
-মন্দির ৯৪ 7 -ধ্বজিতা ৯৭ $ -প্রচার 
১৯৯, ২৭১ ২৯৮ 7 নব হিন্দু-১৩৬ ; 
গোড়া হিন্দু-১৩৬ $ যুগ-১৩৮) -মত 
ও সম্প্রদায় ১৪৬১ -মত ১৫৬, 
২৫১ -কি ১৬২7 -শিক্ষা ১৬৩, 
১৮১ ২১৮7 "জীবন যাপন ১৭১) 
-আচারধধ ১৯০) ২৬৪১ ২৬৬; 
-চর্চ১৯৮) "লাভ ২০১,৩০১ 7 গ্রন্থ 
২০২7 -উন্মত্তত। ২০৮ ; -শ্লোত 
প্রবাহিত' ২৫৪7 -প্রেরণা ২৫৪ 
এর ব্যাখ্যা ২৫৬; -এর ভিতি 
হবে অহৈত ২৬২ ; -চিন্তা ২৬৪) 
-মহাসভার পরে ২৭৭ ;-আলোচনা 
২৮৪; -জীবস্ত ২৮৭ 7 -উন্মত ব্যক্তি 
২৯৬7 -উম্মাদ তৈরী ২৯৬7 -এর 
দার্শনিক তত্ব ২৯৭7 সার্বজনীন- 
২৯৭, ৩০০ / -এর ধারণা ৩০০ $ 
প্রাণ ৩২৩১ ৩৫২ 7 -জীবন ৩২৭7 
ভারতীয়- ৩৩২, ৩৭০) উদার গ্রীই- 
৬৩০৩৪) % -প্রতীক পুরীর মন্দির গাজরের 
মুর্তি সদৃশ ৩৩৯) -কে পাদরীর! 
গাল দেয় ৩৪২7 সনাতন- ৩৪৫, 
৩৬৫ -ছাড়িয় সমাজ সংক্কার 
হইতে পারে না! ৩৪৬ $ ও বিজ্ঞানের 


৪৬১ 


বিবাদ ৩৪৭7 -এর মর্মকথা ৩৪৮ 
-সজ্ব ৩৪৯ -অন্ভূতিসাপেক্ষ 
৩৫২ -এর নিগুঢ তত্ব ৩৫২) 
-সঙ্গীত ৩৫৪ 7 -কে সক্রিয় রূপদান 
৩৬৩ -লসবল ও সক্রিয় সমাজের 
ভিত্তি হইতে পারে ৩৬৯ 
"জগতে ৩৬৯) -এখন রান্নাঘরে 
৩৭০? উন্নত দ্রার্শনিক- ৩৭১ 

ধর্মপাল অনাগারিক-_নারী বিষয়ে 
বক্তৃতা ৩৮; সিংহলের ৫২ 

নর্থশোর ক্লাব_লীনে মহিলা সমিতি 
১২১ 

নরগ্াম্পটন--যাওয়। স্থির 
স্মিথ কলেজে ১১৭, ১২০; সিটিহলে 
বন্তৃতা ১২০$ “ন্মিথ কলেজ 
ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ১২*-২১। 
সত্যাগ ১২১ 

নরগ্যাম্পটন ডেলি হেরান্ড'- পত্রিকায় 
বিবরণ ৩৯ -পত্রিকায় ঘোষণা 
১১৬ পত্রিকার সংবার্দে প্রকাশ 
১১৭3 পত্রিকায় শ্বামীজীর সমা- 
লোচন। ১২* 

(বাবু) নরেন্্রনাথ দত্ত (ওরফে 
বিবেকানন্দ )-নব হিন্দু ১৩৫। 
“নব বৃন্দাবন নাটকের অভিনেতা 
১৩৩, ১৩৬ 7 ব্রাঙ্মদমাজের গায়ক 
১৩৫; সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের 
ন্ুগায়ক ১৩৬$ নব বিধানের 
থিয়েটারের অভিনেতা ৯৭৮ 

নরেজ্্রনাথ সেন__মূমদারের সম্পকিত 
ভাই ১৪7 স্বামীজীকে প্রশংসা 
১৪*) -মহাশয়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
১৪১ ; মিরর সম্পাদক ১৪১১ ১৫০, 
১৫৪; সভায় ইংরেজী বক্তা ১৫* 
মহাশয়ের বক্তৃতার অংশ ১৫১-৫৫ 


১১৩ 


৪৬২ 


নরসিংহাচার্য, জি. জি, ৪২৮ 

“নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী”-_পত্িকায় শ্রীরাম- 
কষ) সন্বদ্ধে ম্যান্সমুলারের লেখা 
২৪৬৩ -পত্রিকার প্রবন্ধের নাম 
£এক প্রকৃত মহাত্মা” ২৯১ 

নগরকার-_-বোত্বাই-এর ৩১ 

নাগলিজম পিলে ৩৫৮, ৩৬১১ ৩৬৩ 

নাঞুণ্ড রাও--প্রবৃদ্ধ ভারত, পৃষ্ঠ- 
পোষক ৩০৩ -কে কাজের কৌশল 
শিখান ৩২২ 

নারদীয় ভক্তিস্থত্র (নারদ ) ব্যাখ্যা 


২৬২) শএ স্টান্ডিকে 
অন্বাদে সাহায্য ২৮৯; -টীকাসহ 
প্রকাশিত ২৮৯ 


নারী-_কারাগার বা সংশোধনাগার 9) 
-সমাজ ভারতীয় ৩৮, ৩০১১ 
বিভিন্ন দেশীয়- ৩৮7 প্রাচ্য- ৪৯, 
১৯১; ভারতীয়- ৫০১ ১০১১ ১৭৩ 
-সমাজ ৭১, ৭8, ১০১০ ১৭৩) 
২৭৯, ২৮৩, ৩২৭ ) গির্জাপন্থী- ৭৪) 
হিন্দ্- ৭৪; -প্রতিপত্তি আমেরিকায় 
৯৬ -পাশ্চাত্যদেশে স্তীরূপে মর্ধাদা 
পায় ১০১7 -পূর্বদেশে মাতৃরূপে 
রা পতিতা- ১০১ 
"দেহে জগগ্মাতারই প্রকাশ ১৯১; 
-জাতি ১৬২ পাঃ টীঃ; -র আদর্শ- 
হিন্দু, মুসলমান ও গ্রীষ্টান ১৭৫) 
-জীবন ভারতীয় ২৭৯; -র আদর্শ 
(ভারতীয় ) ২৭৯; -দিগের নিকট 

লন্ধ নানাভাবে উপকার ২৭৯) 
গার 

নিউ ইয়র্ক--এ ম্বামীজী ১২২) 
"প্রদেশের ফিস্কিলল্যা্ডিং ১৬৪; 
-বত্তৃতাঘলীর আয়োজন চা 
"বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা ১৮০১ 


যগনায়ক বিবেকানন্দ 


২৪৪, ২৬০; ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
১৮৮) -মস্তরাশিক্ষা ১৯৮ থেকে 
লগ্ডনে ২১৭) ২৮২) -এর বক্তৃতা 
ও ক্লাস ২৩৮; -এর গ্রীনউইচ গ্রাম 
২৪৪ “দাত সমিতি আইনসিম্ 
কর! ধা -কে মাতিয়ে তন! 
২৪৬; -এর সমাজের 

-সমিতির খরচে'কর্ষঘোগ+ 

২৬* $-সমিতির হবার 'রাজযোগ”- 
'জানযোগ” ছাপা ২৬০৬১) 
দ্বামীজীর প্রধান কেন্দ্র ২৬৩) 
'-এ রাজযোগ সম্বন্ধে ব্তৃতা ৩০৪7 
-এ স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা 


৩২৪3 -ক্রিটিক পত্রিকায় বিবরণী 
৩৭১ ৫* 7 -ডেলি ট্রিবিউন পত্রিকার 
বিবরণ ১২২; এ পঙক্তিকার 


মান্্রাজের সভার বিবরণ মুক্রিত 
১৫২7 -ফ্রেনোলজিক্যাল জার্নাল 
পত্রিকায় প্রবন্ধ ১৯৩-৯৪; -সান 
পত্রিকা ১৩৯; এ পত্রিকায় মান্রাজ 
সভার বিবরণ মুত্ত্রিতি ১৫২) 
-হেরাল্ড পত্রিকায় বিবরণ ৩৭, ৫* 7 
এ পত্রিকা লিখেছিল ২৫১ 

নিউ ডিসকভারিজ ১৪১ ৩৪১ ৬০৪ ৬৫১ 
৮৬১ ১৩১, ১৭১ ১০৮১ ১৩০) ১৭৮ 

নি্ডে বিশপ)_শ্বামীজীকে পরিচিত 
করে দেন ৮৯; খবরের কাগজ 
মারকতে মত প্রকাশক ৮*-৯০ 


-গৌঁড়া মেথডিস্ট ৯০ 
নিবেদিতা (ভগিনী) ২২৬। 
-লিখিয়াছেন ৪ ৪৬৪৮১ ৯৬৪১ 


২৭৩$ স্বামীজীর জাতিতত্ব সম্বন্ধে 
১১৩-১৪ 7 শপ্রন্ধামিশ্রিত বিচার- 
পরায়ণা ২২৭ লগ্ন ত্যাঞ্রের 
পবেই শ্বামীজীকে আচার্ধপদে বরণ 


নির্দেশিকা 


২২৭; স্বামীজীর সহিত প্রথম 
সাক্ষাতের বিবরণ ২২৭-২৮) তাছার 
মতো! কর্মী ২৩৪? “শ্বামীজীকে 
যেরূপ দেখিয়াছি" গ্রন্থের উল্লেধ 
২৭২-৭৩) সিসেম ক্লাবের জভ্যা 
২৮৬ পাঃ টাঃঃ দ্বারা লিপিবদ্ধ 
ঘটন। ২৯৫-৯৬ তাহার বিচার- 
প্রবণ সন্দেহাকুল মন ২৯৯) 
তাহার পরবর্তা লেখা ২৯৯-৩৯০; 
তাহার ন্বামীজীর কাজের জন্য 
প্রস্ততি ৩০১) -কে ভারত প্রত্যা- 
বর্তনের পূর্বে স্বামীজী বলেছিলেন 


৩২১ 


নিরাকার-_-বাদী ৪৪ 

নেপল্স--থেকে জাহাজ ধরা ৩২৬ 

নোবল মার্গারেট ই. (শ্রীমতী)_-পরে 
ভগিনী নিবেদিতা নামে স্ুপরিচিতা 
২২৬, ২৯৯) ইংলগ্ডে শিক্ষা কার্ধে 
ব্রতী ২২৬) ইংলগ্ডে ম্বামীজীর 
অন্থরাগী ভক্ত ২৯৯; তাহার 
মেরী ক্রোড়ে ষীগুকে ম্মরণ ২৯৯) 
তাহার ম্বামীজী সম্বন্ধে তিনটি চিন্তা 
৩০৩ ব্রন্মবাদিনে, লিখেন 
৩০৩ 
নিবেদন ৩০২ $ ম্বামীজীর নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ ৩*২ $; ভারতে যাইতে 
চান ৩২২ -কে ভারতে আনিয়া 
স্ত্রী শিক্ষার ভার অর্পণ ৩২৭ 

“ন্যাশনাল গাডিয়ান”-_-সম্পাদক শশি- 
ভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৫, 


পরমকুড়ি ৩৬৯ 
২৯৬$ -গ্রীকার্শন ও রোমান 


্বামীজীর পায়ে আত্ম-' 


৪৬৩ 


সভ্যতা উলটাইয়া ফেলিলেন ২৯৬ 

পশ্ুপতি বন্দ-_আলয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন 
৪৬৮ 

পাতঞ্জল-- সুত্র ২৪৫, ২৬১) -যোগস্ুত্্ 
২৬৬) ২৬১ 

পামার,টি ভব্লিউ.__সাছায্যে বক্ততা- 
কোম্পানীর ন্বদ্ধ ছিন্ন করা ১০৩ 

পামার, পটার (বিশ্বমেলার মহিলা 
ম্যানেজার ) ২৯, ৩৮ 

পাশ্থান--অভিনন্দন ৩৬১-৬২ 

(ডাঃ) পার্কহাস্ট ১২৪ 

পার্স (পারসিক )_ ধর্ম ২৮) ১৩১ 

পাশ্চাত্য--জগতে ৫৩, ৭৯১ ২৯১) 
ও দ্বাস্ভিক ৫১ ও ভারতের তুলনা 
৬৯7 ও প্রাচ্যের আদান প্রদান 
৭১) -চিন্তা ও কর্মধারা ৭৯, ২৭৫ 
-মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ »*; 
-দিগের মধ্যযুগে ডাইনী পোড়ান 
৯২) -বাসীর পৌরোহিত্যের 
আধিক্যবশতঃ প্রগতি প্রতিহত ৯৫; 
-এর লোকেরা কর্মচঞ্চল ১৮) 
জাতি বর্বরতার সাহায্যে পরদেশ 
পদানত কর ১৫৭; -দেশের দরিগ্র 
ও আমাদের দরিস্রের তুলনা ১৬২- 
৬৩; জাতি ১৭৩) -দের জন্য 
গ্বামীজীর বিশেষ বাণী ১৭৫ 
ভূখণ্ডের কল্যাণ চিন্তায় স্বামীজী 
২২০ -দেশে স্মুলভ সজ্ববন্ধ- 
ভাবে ধর্মলাভের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ 
সমালোচনা ২২৮ -উদারচিত্ত 
ধর্মযাজক ২৩৩$ খাত গবেষণায় 
দ্বামীজী ২৪*; -ধারাক্ন প্রতিষ্ঠান 
গঠন বিরোধী ২৪৪? -বাসী বহুত্ব 
লইয়া ব্যাপৃত ২৬২ দেশীয় 
স্বচ্ছল অবস্থার বন্ধু ২৬৭) -জগৎ, 


৪৬৪ 


সহজেই অছৈতবাদ আন্বত্ত করিতে 
পারে ৩১৭ $ -দেশে গ্রচারে ফল 
৩৬৬; -এর নিকট শিক্ষা ৩৬৭7 
-এ হিন্দ্ধর্ম প্রচারের সাফল্য ৩৬৯? 
-এর উারসবন্থ জড়বাদ ৩৬৯) 
"জনসাধারণ ৪১ -বাসীদের 
অদ্ভুত ধারণা ৪১৪ 

পুনর্জন্ম ৬১১ ৭৮) ৩৯৩; -বাদ ৪৮, 
৬৪, ৭৮৮১ ৭৯) ২১৫) ৩৯৩ 

প্ুরোহিত-_মগ্ডলী ২৭; -কুলের ভয় 
৮৬ $ -কক্ষ ৮৮; -প্রচারিত মতবাদ 
৯৪7) -শক্তি ১৬৩$ -পরিচালিত 
সাম্প্রদায়িক মতবাদ ৩৩৯ 


পৃস্তক- প্রণয়নের চেষ্টা ১৬৮) ভক্তি 
সম্বন্ধে পৃত্যক অন্থবাদ ২৩২ $ রাজ- 
যোগ; রচনায় প্রবৃত্ত ২৪৫; কর্ম- 
যোগের ব্যাথ্য। গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
২৪৯7 দ্বিতীয় পুস্তক 'রাজযোগ, 
ইংলগ্ড থেকে প্রকাশিত ২৪৯। 
লগ্ডন ও আমেরিকান সংস্করণ 
২৬১; নিউ ইয়র্ক সমিতির ব্যয়ে 
মুদ্রণ ২৬* ; “রাজযোগ* পরিবর্তন 
ও লংম্যানর্দের হাতে ২৬১ 
আমেরিকান ও ইংরেজী সংস্করণের 
সংবাদ ২৬১ -চারখানা তৈরী 
২৬১; 'রাজযোগ” ছাপা হচ্ছে 
২৬১) আলাসিঙ্গার কাছে 'ভক্তি- 
যোগঃ ২৬১7 ছাপার জন্ত তৈরী 
জ্ঞানযোগ” ২৬১7 লগ্ুনে গ্রীন- 
ম্যান কোম্পানি রাজযোগ ছেপেছে 
৩৯৪) 'রাজযোগের, প্রথম 
সংঙ্করণ ৩১৯) -নিছিত বিদ্ধা 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


“পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব"--বক্তৃতায় পাঁচ 
অন্ধের গল্প ৬৮ 

পৌত্তলিক ৪৪, ৫৪; পৌত্বলিকতা৷ ৪৪ 

(শ্রীযুক্তা) প্যাটার্সন__বল্টিমোরে 
কল্সাল জেনারেলের স্ত্রী ১৭১ 

প্যাটার্সন, জর্জ ( রেঃ) ডাঃ) ৭৬ 

প্যারিস ২২৯, ৩১২) -থেকে লগ্ন 
যাত্রা ২২১7 -ইউরোপীক়্ না 
কেন্দ্রভূমি ২২৩; -এর অভিজ্ঞতা 
২২৩ . 

প্যারীমোহন মৃখাজা (রাজা )-- 
কলিকাতা টাউন হলে সভার 
সভাপতি ১৪৯) ১৫৪১ ১৭৩ 

প্রটেস্টাণ্ট ২৮7 -রিফর্মেশন ৩*৫ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাক্ষসমাজের 
প্রতিনিধি ৩০১ ৩১১ ৫৩; দশ বৎসর 
পর্বে আমেরিকায় সুখ্যাতি ৩*। 
-পপ্রাচ্য-সীশুগ্রীষ্ট, লেখক ৩০; -বেশ 
বলিলেন ৩২ ; -নারী সম্বন্ধে বক্তৃতা 
৩৮7 স্বামীজীর প্রধান শক্র ৫৩; 
ক্বামীজীর সাফল্য ঈর্ষা ও অপ- 
গ্রচার ১৩৪3) -এর অপগ্রচারের 
প্রতিবাদের ঘটনা ১৩৫; -নেতৃত্ে 
পরিচালিত নববিধান ক্রাহ্মদমাজের 
পত্রিকা 'ইউনিটি আগ দি 
মিনিস্টার ১৩৫7 ব্রাক সমাজ 
প্রতিনিধি হিন্দুদের প্রবক্তা নে 
১৩৭ ; গোঁড়া পান্রী্দিগকে সাহায্য 
করা ১৩৮ দ্বারা কলিকাতায় 
অপবাদ রটনা ১৪০ 

€্রবৃন্ধ ভারত' (আযাওয়েকেওড ইত্ডিয়া) 
স্মান্রাজ হইতে প্রকাশিত মাসিক 
পত্ত্রিকা ৩০৩) -পরিচালনায় 


৩৩০) লংম্যান কোং প্রকাশিত পরামর্শ ৩২২ 


“রাজযোগ* ৩৯ 


প্রমধনাথ বনু--লিখেছেন ৩৪ 


নির্দেশিকা! 


প্রমদ্দাদাস মিত্রকে লিখিত ব্বামীজীর 
শেষ পত্র ৪9৪7 প্রাচীন পন্থী 
বন্ধু 885, অত্রান্ধণ-শৃদ্র ৪৪৫ 

প্রাচ্য ৭১১ ৭৫; -জগৎ ৪৯, ৪১২৬২) 
-নারী ৪৯; "দেশীয় বার্তা ৫২) 
তথায় প্রচারনিরত মিশনরী ৭২ ; 
দেশবাসী ৭২, ৩২৫7 জ্যোতি 
৭৯) -চিস্তাও কর্মধারা ৭৯; -দেশে 
৯৯১ ৯১১ ২১ ভ্রাতা ৯১ 
“অভিমুখে “উন্ৃচ্যমান কপাট? ৯৩; 
-এর দিকে তাকাইয় থাকা ৯৩) 
-দেশীয় ব্যাখ্যাত1 ৩১৪; -গাভীর্য 
৯৫7 -দেশের জন্য বৃদ্ধের বিশেষ 
বাণী ১৭৫7 -ভূখণ্ডের কল্যাণ 
চিন্তাত্রতী ২২*/ -দেশীনন স্মুর 
২২৮) -দেশীয় ধর্মমত ১৫১) 
-আরুতি ২৫২7; -র্শন ২৬১১ 
৩০২ ওপাশ্চাত্্য বিবাহ আদর্শ 
২৭৬; -এর মৃক্তাকাশতলে ৩১৬ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্্য+-_শ্বামীজীর 
বাংল! রচনা ২২৩ 

প্রাণায়াম ৪২২ 

প্রিক্প রিজেণ্ট লিওপোন্ড-_-জাহাজে 
দেশে রওনা ৩২৬ 

প্রিন্সেস হলে- প্রতি রবিবার অপরাহে 
বন্তৃতা ২৮৫ 

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-_গৃহে মধ্যাহে 
ভোজন ৪১১ 

প্রিকনাথ সিংহ-__সাথে ম্বামীজীর 
কথোপকথন ৩৪২; -ছুই বন্ধুসহ 
শ্বামীজী সকাশে ৪২২? -ম্বামীজীর 
বাল্যবন্ধু ৪২২ 

প্রেসবিটেরিয়ান (নীলনাসিক )-- 
গৌড়াদের শত্রুতা ৭২ "সম্প্রদায় 


২০৩৩ : 


৪৬৫ 


চিকাগোর ৮৪7) নীলনাসিক- 

১৩৭ $ সম্প্রদায় খুব গোড়া ১৩৭ 
(মিসেস ) প্র্যা ট--কেলিনওয়ার্থে 

চিকাগোবাসিনী মহিলা ১৬৬ 


(শ্রীযুক্ত) ফল্স--“গ্র্যাজয়েট ফিলোজফি- 
ক্যাল সোসাইটি'র সম্মুখে বক্তৃতার 
জন্ত স্বামীজীকে আহ্বান ২৩৬১7 
কেন্িজ কনফারেন্সের অবৈতনিক 
সম্পার্দমক ৪*৪ 

ফক্স-__নামক বৃৰক ওলি বৃল গৃহে 
স্বামীজীর সেক্রেটারী ২৯৫; লগ্নে 
স্বামীজীর সহিত ২৯৫$ -কে 
স্বামীজী হৃৎপিণ্ড বদ্ধ হয়ে যাবার 
কথা বলেন ২৯৬ ; -এর সহিত অন্য 
কথা ২৯৬ 

ফরাসী ৩০৫7 -দেশ ৩৩২, ৩৩৫ 

ফাঙ্কি, মেরী সি. (শ্রীহৃকা ) ২৯৭, 
২০৮১ ২১৬) - _ডেউ্রয়েটবাসিনী 
ভক্ত মহিলা! ৮৮; তার মতে ৮৯) 
-লিখিয়াছেন ১০১-০২১ ২৯৪) তার 
শ্বতিলিপি ১৯৮, ২৫৯ তার 
লিখিত “ইনম্পারার্ড টক্সে'র মুখবন্ধ 
২০৪ সম্বন্ধে ব্বামীজী ২*৭-৮? 
তার পত্র ২৯৩; তার পরবর্তাঁ পত্র 
২১৪-১৭ ) তার লেখ! ঘটনা ২৬৯-৭* 

ফার্মার, কুমারী সারা-_গ্রীনএকার 
রিলিজিয়াস কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাত্রী 
১৬৬; তাঁকে লিখিত শ্বামীজীর 
পত্র ১৬৭ -ন্বামীজীর বন্ধু ১৮১ 
-নিউ ইয়র্ক ক্লাসের ব্যবস্থা ১৯২ 

ফার্মার, মোজেস গেরিস-_বৈছ্যুতিক 
আলোকের প্রথম প্রচলনকারী ১৬৬ 

ফিন্কে, মার্থ ব্রাউন-_স্থতিলিপি ১১৭- 

১৯; সভার মতে স্বামীজী শক্তির 


৪৬৬ 


প্রতিমৃতি ১১৮। তার জীবন শান্ত্র- 
বাক্যের প্রমাণ ১২০ 

ফিলিঞ্স, মেরী--গৃছে হ্বামীজী ১২৩) 
তাহার (পাহাড়, হুদ) নদী ঘেরা) 
স্থন্দর স্থান ১৬৫ -হ্বামীজীর পূর্ব- 
পরিচিতা ১৭৪), ২৪৩; -ধার্সবির 
বন্ধু ১৭৫ 

ফিন্ড, সারা বার্ড (শ্রীযু1 চার্লস 
আরষ্খিন--স্কট উড) আমেরিকার 
মহাকবি ৮৮ 

কিন্কে, মিনি ম্যাডার্ন ১২৪ 

ফিয়ার ১৪৬ 

ফ্লোরেব্স- চিত্রান্ধরাপীর তীর্ঘক্ষেত্র 
৩৩৬ 7 -এ চিকাগোর ছেল দম্পতির 
সহিত ম্বামীজীর সাক্ষাৎ ৩৩৬ 


ঙ্গবাসী*--মতে হিন্তৃসভা নহে 
৪৩৩$ -সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্ছু 
কার়স্থ ৪৩৩-৩৪; -পত্রিকার বক্তব্য 
স্বামীজীকে মন্দির কর্তৃপক্ষ অপমান 
করিয়া সরাইয়া দেন ৪৩৪) 
-কাগজটি স্বামীজীর উপর প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালায় ৪৩৫; -পত্িকার 
কলমের ভয়ে প্রতিমার পুনরভিষেক 
৪৩৩ 

বনি, চার্পম ক্যারল ২৮১ ২৯৪ ৩৮, 
৪৩৯) --পরিচয় ২৫7 -উদার- 
চেতার অগ্রণী ২৬; তাহার মতে 
দশটি প্রধান ধর্ম ২৮ 

বর্ধধানের মহারাজা_-দার্জিলিং -এর 
প্রাসার্দোপম '“রোজব্যাঙ্ক 
স্বামীজীকে ব্যবহারের জন্য দেন 
৪২৮ 

বপ্টিমোর (মেরিলযাও) -শহরে ১৬৯) 
-ছোটেলে ১৭১ -ভ্রমণ ২৭৬) 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


-পত্রিকার সংবাদদ্াতার সাক্ষাৎ 
১৭৬ 

বল্পভাচার্ষ সম্প্রদায়ের অধঃপতন হয় 
ত্যাগেয় অভাবে ৪২৬ 

বস্টন__এর ধর্মপ্রচারক জোসেফ কুক 
৪০; -শিক্ষা ও সংস্কৃতির (কন 
১২২ $ -“মদীয় আচার্ধদেব, ভাষণ 
না দেওয়া ১৩০) -এ বন্ধ বন্ধুল 
১৩২; -এর কাগজে বিরুদ্ধে জেখা 
১৪৩$ -এ স্বামী সারদানন্দের 
বন্তৃতা ৩২৪ 


বাইবেল ও বেদের তুলনা ৪*3 
-অবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে 
উত্তেজনাময় আলোচনা ১২৪ 
শ্ব্যাখ্যা ১৯৮ 

বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ ৭৩) 
-উদ্ধৃতি ১১৮7 -নিগুঢ় অর্থ ৩১৭ ১ 
“ছায়ার ক্রিটিসিজম” ৩৪* 

বার্ক, মেরী লুই-এর অভিমত ৩৪, ৩৭, 
৬৭7 -এর অন্ষসন্ধান ৬*) পৃত্তকে 
রকফেলারের ঘটনা ৬৪-৬৬ ; -এর 
বাক্য ১*৩) বক্তৃতা বিষয়ক চুক্তি 
সমাপ্তি প্রসঙ্গে- ১*৩; তার প্রবদ্ধা- 
বলঘনে ম্বামীজীর নিউ ইয়র্কের 
কার্ধাবলীর বিবরণ ২৫* পাঃ টীঃ 


বার্জার, শ্রী্ক্ত। ভোর! রোয়েখলিস-_ 
ট্যা্টিনের সহিত বন্ধুত্ব ও আধ্যাত্ি- 
কতায় নুনাম ১৮৫7 -এর পত্র 
১৮৫ 

বার্নহার্ড, সারা_ফরাসী অভিনেত্রী 
২৫৯) কর্তৃক নিউ ইয়র্কে “ইৎশীল, 
অভিনয় ২৫৯; তার স্বামীজীর 
সহিত সাক্ষাৎ ২৫৯ 

বার্বার, ভ্ীতৃক্তা কে, এল.-_নিউ ইর়রক- 


নির্দেশিকা 


বাসিনী ১৮৮7 -গৃছে স্বামীজীর 
“বারবার বক্ততাবলী” ১৮৮ 

বালিন-_-৩১২ 

বি. আর. রাজম আয়ার--৩০৩ 

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী ( হরিপ্রসন্ন )-_ 
স্বামীজীর গুরুভ্রাতা ১৩৫) 
-বলিয়াছিলেন ডেই্রয়েটে স্বামীজীকে 
বিষ প্রয়োগের চেষ্টা কর] হয় ১৩৫ 

বিপিনচন্দ্র পাল- রাজনীতিক নেতা 
৩৩১) তিনি “ইত্য়ান মিরর 
পত্রিকায় যে তথ্য প্রকাশ করেন 
৩৩১-৩২ 

বিবাহ-_বাল্য ৩৪৬১, ৪১৯7 -্প্রথা 
মালাবারের ৩৯৪ 

বিবেকানন্দ, বিবকানন্দ, কানন্ব 
(ম্বামী )-_তাহার শ্োতাদের হদয় 
জয় ৩৪; -মহাসভায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
৩৭ $ তীহাকে সর্বশেষ বক্তা রাখার 
কারণ ৩৯) তাহাকে খ্রী্ানদ্দের 
আক্রমণ ৪১7 -হিন্দধর্মের একমাত্র 
প্রবক্তা ৪২; -হাদিবান দেশপ্রেমিক 
৪৮; -নববার্তার বাহক ৫*; 
তার চিকাগে। "্গযাটন-লাইসিয়াষ 
ব্যুরোর” সহিত চুক্তি ৬৬$ বীর 
সন্গ্যাসী- ৮৫, ১৫৯ -বিরোধী 
আন্দোলন ৯৯7 -ডেই্য়েট থেকে 
বিদায় ৯৯) শ্প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিক 
ও আচার্ধ ১২৭ $ তাঁর ভারতে সর্বত্র 
আচার্ষের সম্মান লাভ ১৫7 তার 
আমেরিকার প্রচার কার্ধে সাফল্য 
১৫২? -সর্বজনবন্দ্য ধর্মনেতা ১৫৬ 
-জনপ্রির ও বন্ধুবৎসল ১৭৫7 তাকে 
হিন্দু কন্যা শিক্ষা বিরোধী বলা 
১৭৮$ -প্রবতিত আন্দোলন ২০৯; 
প্রচারিত ধর্ম ২৫৩) -ধর্মযাজকাহ্‌- 


৪৬৭ 


রূপ বৈরাগ্য প্রদর্শন ২৫৩? -জীবনী 
ুক্তরাষ্ট্রেরে জাতীয় বিশ্বকোষে 
লিখিত হইবে ২৫৫; -কে সপ্তদেশ 
দাবী করিতে পারে ২৫৫7 -কে 
হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে আচার্ধের পদ 
গ্রহণের অনুরোধ কিন্তু সন্ন্যাসী 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান ২৬১ ; সন্ন্যাসী- 
২৬১) -সাফল্যের সহিত অদ্বৈত 
সত্য শিখিয়েছেন ২৬২; মাতৃভক্ত- 
২৭৯) তার সকলের গ্রীতি অর্জন 
৩২৫7-লগুন ত্যাগকালে গ্রতিক্কিয় 
ও বিদায় সম্ভাষণ ৩২৮-৩১) 
লগডনে শেষ সাধারণ বক্তৃতা 
৩২৯; -ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে 
সুজ সংস্থাপনে কৃতকাধ ৩৩১ 
"জনগণ অধিনায়করূপেই ভারতে 
পদ্দার্পণ ৩৪৮; -কে কলম্বোতে 
াগত সম্ভাষণ ৩৪৯7 -গুরুপ্রদতত 
নাম নহে ৪৩২; -হিন্দৃধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন করেন ৪৩৩; সঞ্জীবনী মতে 
ব্রা্মদমাজের গায়ক- ৪৩৩7 -ত্রাক্ষ- 
ধর্ম প্রচার করেন ৪৩৩7 -মন্দির 
হইতে বিতাড়িত ৪৩৫-৩৬ ; "ধর্ম 
প্রচারক ও শিল্পীর নায় নরনারীকে 
আকর্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ৪৪৭ 
“বিবেকানন্দ লজ"'__-৩৫১ | 
বিবেকানন্দের (স্বামী) মৌলিকতা 
৮7 অবদান ৮) ধর্মমহাসভায় 
বক্তৃতার তালিক। ৩৭-৩৮ $ জন- 
প্রিক্নতা ৪? মুখে স্বীয় অন্থভূতির 
কথা উদগত হুয় নাই ৪৬7 পাশ্চাত্য 
প্রচার ৪৭7 ধর্ম ৭৯7) মুখের বাণী 
ভারতেরই মর্মবাণী ১৩৪7 কুৎখস! 
রটনায় ইন্ধন যোগান ১৩৬ 
প্রচারের ফলে মিশনরীদের আয় 


৪৬৮ 


হাস ১৪৪7 সফলতায় হিন্ুজাতি 
পুনরুজ্জীবিত ১৫৫; কথা-_-ভারত 
ও আমেরিকা সম্বন্ধে ১৭৯-৮*; 
ইংলণ্ডে আগমনে কি প্রমাণিত হয় 
২৩৩ $ গ্রচারিত ভারতের প্রাচীন 
ধর্ম ২৫৬ শিষ্য ও অনুরাগী ২৬৬) 
মাতৃভক্তি ২৭৯) কার্য লগ্নে 
সুন্দরভাবে আরস্ত ২৮৫7 তার 
স্বব্ূপ ৩২১; আমেরিকায় উপদেশের 
ফল ও প্রভাব ৩২৫; কার্ধে 
তিক্ততার হৃঠ্রি হয় নাই ৩৩7 
মতবাদের প্রভাব ৩৩*-৩২ ) মত 
প্রচারের ফল ৩৩১; ভারতে 
পদার্পণ ৩৪৭ । ভারত-প্রত্যাগষনের 
পরে প্রথম নুদীর্ঘ বক্তৃতা কলমে! 
'ফ্লোরাল হলে ৩৫২) ৮রামেশ্বর 
মন্দির দর্শন ৩৬২-৬৩$ হিন্দুধর্মের 
প্রচারক হওয়ার দাবি ৪৪৩; 
ইংরেজী শব প্রয়োগের উপর 
অসাধারণ ক্ষমতা ৪৪৬ 

বিশিষ্টাছৈত ৩১৯, ৪১৬ -বার্দী ১৩১ 

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন ৪৩৬ 

বিশ্বমেল ১১ ৫১১ ৮৬ 

বীরটাদ গান্ধী ৩১ -্প্রবন্থ লিখেন 
৪৬ 

বৃদ্ব বৌদ্ধদের ৪৪) -লোকসমাজে- 
ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকই প্রকাশ 
করেন ৪৮) -প্রাচ্যের জন্ত বাণী 
আনেন ১৭৫) -বোধিক্রমতলে 
উপবিষ্ট ২১৭) ও যীগুর কথার 
তুলনা ২২৫) -জীবনী ফরাসী 
ধাজে ২৫৯; -এর উপদেশ ৩৩৮) 
-এর দত্তমন্দির ৩৫৪ . 

বুল, শীত ওলি-_গৃছে কে্িজে 
স্বামীজী ১৩২, ১৬৯, ১৭৩১ ২৭৭, 


বুগনায়ক বিবেকানন্দ 


২৭৯, ২৯৫7 -গ্রীন একার সম্মিলনে 
১৬৭ 7 -এর প্রতি হ্বামীজীর শ্রদ্ধা- 
ভালবাসা ১৯৫; -এর অর্থে 
কপানন্দের টাইপরাইটার সংগ্রহ 
২৪৮) -কে লিখিত, ওয়ান্ডোর প্র 
২৪৯7 -কে পত্র ২৬৩, ২৬৮, ২৭৬) 
-লিখিয়াছিলেন ২৮০) -এর বাড়িতে 
আমেরিকায় গুডউইনের থা 
ব্যবস্থা ২৯৮; -ভারতীয় কাজও 
কলিকাতায় স্থায়ী আশ্রমের জন্য 
অর্থ সাহায্যে প্রস্তুত ৩২৭7 -এর 
অর্থে বেলুড় ম$ স্থাপিত ৩২৭) 
-কেদ্িজ কনফারেন্দের পৃষ্ঠপোষণ- 
কারিণী ও সমাজনেত্রী ৪৯৩-*৪ 
ডাঃ জেনসকে লিখিত ম্বামীজীর 
সমর্থনে তার পত্র ৪৪৫-৪৮ 

*বেজলী”_ -পত্রিকাও শ্বাধীজীর পক্ষ 
সমর্থক ১৩৭) -পত্রিকায় ত্বামীজীর 
অভিমত প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত ৪৩৭ 

ৰেণীশঙ্করজীর-_পৃস্তক ১; ম্বামী 
বিবেকানন্দ £ এ ফরগটন চ্যাপ্টার 
৪৩০ 

বেদ-_যাহা! সত্য তাহাই- ৪৭7 -হিন্দ 
ধর্মের মূল ভিত্তি ৩৯৯7 শ্গ্রন্থ ৪১৯3. 
-জ্ঞ পণ্ডিত ৪২০ 

বেদাস্ত-_সম্মত দার্শনিক চিত্ত 
আমেরিকায় ৮7 -দর্শন ৪২, ৪৭9 
২৬১১ ৩১৩) ৩১৬১ ৩২৪) ৩৮৭ 
-আমেরিকার় দৃঢ়ভিত্তিক করা ৯৬৫ ; 
শিক্ষা ১৬৭, ১৮০ $ -স্থৃত্র ব্যাখ্যা 
১৯৮১ -স্থত্র ব্যাপকৃত ব্যাধ্য। ২*২; 
বিষয়ক গ্রন্থ ২১৮ -হত ইংলগ্ডে 
প্রচার ইচ্ছা ২২৪; -এর মৌলিক 
তথ্য ২২৬১ ২২৮) -এর তিত্ি 
২৩০; -এর প্রতি অন্ুরাগ ২৩৪ 7 


নির্দেশিকা 


-কার্ধ ২৪৭ ; -সাছিত্যের চাহিদা 
২৫৪; -সাংখ্য ২৫৪7 -এর প্রতি 
আকর্ষণ ২৫৫7; -অবান্তব মনে হয় 
২৬২ -সকল ধর্মের দার্শনিক তত্ব 
বলেই সার্বজনীন ২৯৬-৯৭ ; -এর 
তিনটি প্রধান মত ৩১৯; -মতত্রয়ের 
সামঞ্জন্ স্থাপন ৩১৯) বনের- 
৩৪৫ -বাণীকে কার্ধে পরিণত 
৩৪৭ কার্ধে পরিণত- ৩৬৩7 -এর 
উদ্দেশ্য ৩৭৩3 "বাদ ৩৭৪; কেশরী 
৩৮৮) জর্বাবয়ব- ৪১৬ -প্রমাণ্য 
৪১৬3 সার্বভৌম ধর্ষ ৩৭৩-৭৪ 

বেলুড়--মঠে শ্বামীজীর স্বতি মন্দির 
১২৭ $ -মঠে ম্যাকলাউডের বাস 
১৮৫ 

বেলুন সোসাইটি ২৮৯ 

বেসাস্ত, এনি--ধিওসফির প্রতিনিধি 
৩১) -এর স্বামীজী সন্বদ্ধে লেখা 
€১) -এর লগ্ডনের গৃছে ভক্তি 
সম্বন্ধে শ্বামীজীর ভাষণ ২৮৫ 

বে-সিটি--অপের1 হাউসে বক্তৃতা 
১৯৯ -টাইমন প্রেস+ পত্রিকায় 
লেখা ১০৯ 

বৌদ্ধ-ধর্ষ হিন্দধর্ষের ন্বাভাবিক 
পরিণতি ৮, ৪৯7 -যুগে ভারতে 
ধর্ম সম্মেলন ২৫7 -ধর্ম ২৮, ৪8৪) 
১০০১ ১০৯) ১৭৭7 স্ধর্ম ও হিন্দু 
ধর্মের সম্পর্ক ৩৭, ৪৮১ ৪৮-৪৯) 

স্বর বৃদ্ধ ৪97 পুনর্জন্ম -স্বীকার 
করে ৭৮$ -ধ্মকত ফ্বোষ ৩৯৯ 
-হীন্যান সম্প্রদায় ৪২৩ 

ব্যাগলি, (শ্রীযৃক্তা ) জন জে.__গৃছে 
গ্বামীজী ৮৫-৮৬, ১*৭ 7 -নাতনী 
ফ্রান্সেস ব্যাগলি ওয়ালেলের কথা 
৮৬7 -পরিচয় ৮৬; -গৃছে বক্তৃতা 


৪৬৯ 


৯৬$ -গৃছে আতিথ্য গ্রহণ ৯৯) 
-গৃছে না উঠার হেতু ১*২7 
তার আ্যাপেগ্িসাইটিসে দেহত্যাগ 
১০২7; -বিচলিত ১৪৩7 -পরিবারের 
তিনখানি পত্র ১৪৪; -লিখিত পত্র 
১৪৪-৪৬১ ১৪৭) -কন্তা ছেলেন 
ব্যাগলির পত্র ১৪৮ $ তার আমন্ত্রণে 
তার গ্রীক্মাবাসে স্বামীজী ১৬৮ 

ব্যারোজ, (ডাঃ) জন হেনরী-্পরিচয় 
১৭ পাঃ টীঃ) -সাধারণ সমিতির 
সভাপতি ২৬, ১৫৩7 শ্ম্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ৫১7 -ধর্ষ মছা- 
সভার সভাপতি ১৩৯১ ৪৩৭7 -এর 
বিরোধিতা ৪৩৭7) -্প্রাতিশোধ 
লইতে উদ্ভত ৪৩৭; -গ্রচার করেন 
ক্বামীজী জাতিচ্যুত ও আমেরিকার 
নারী সমাজকে নিন্দা করেছেন 
৪৩৭-৩৮ ) -গৌঁড়1 মনোভাব নিয়ে 
শরীধর্ম প্রচার চেষ্টা ৪৪৯; দ্বামীজী 
অব্রাঙ্গণ শৃদ্র ৪৪৫ 7 স্বদেশে পদার্পণ 
অন্তর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ৪৪৬) 
-এর বিবেকানন্দের প্রভাব সব্বন্ধে 
আ্াস্ত মত ৪৪৭ 

ব্যালবোয়া সমিতি ২৩২ 

ব্যালেরেন সোসাইটি--ত থান 
ামীজীর “ভারতীয় দর্শন ও 
পাশ্চাত্য সমাজ' বক্ৃতা ২৩২ 

'রক্ধবাদিন্” পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধ ১৯২, ২৪৮) ২৪৯7 -পাক্ষিক 
পত্রিকা ২১৯) ইহার নাম আর 
মটো ২১৯; -পত্রিকায় স্বামীজীর 
প্রথম প্রবন্ধ “সঙ্ন্যাসীর গীতি? ২১৯, 
২৬৮; পত্িকার জন্ত হবাধীজীর 
গ্রাহক সংগ্রহ ২৩৩ সপে লেখা 
২৩৩) -পত্রিকায় লিখিত ২৫২-৪৩। 


৪৭, বুগনার়ক বিবেকানন 


-পত্তিকায় কুপানন্দের পত্র ২৫৩-৫৪ 
"পত্রিকায় শ্বামী সারদানন্দ 
ত্বামীজীর সিসেম ক্লাবের বক্তৃতা 
বিষয়ে লেখা ২৮৫-৮৬ ; -পত্রিকায় 
ম্যাব্সমুলার গৃহের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
স্বামীজীর প্রবন্ধ ২৯*; -পজিকায় 
মার্গারেটের লেখা ৩০*-*১) 
পরিচালনার পরামর্শ ৩২২; 
-পম্পারদক ৩২৫; -পত্ত্রিক প্রকাশে 
প্রচার কার্য ৩৮৬ 

ব্রহ্মানন্দ, ত্বামী (রাখাল ) ৪২৮) 
স্বামীজীর সহিত দাজিলিং ৪২৮ 

ব্রাহ্ম সমাজ ৩০১ ৩১, ৫৩7৫৫ 
"সমাজের ধর্ম হিন্দুধর্মের পরিণতি 
৫৪ ) "সমাজের প্রতিপত্তি 
আমেরিকায় স্বামীজীর অভ্যুদয়ে 
মান ১৩৩7 -সাধারণ সমাজ নব- 
বিধান সমাজ বিরোধী ১৩৬; -নব- 
বিধান জমাজের প্রচার ১৭৮7 
-সমাজের মৃখপত্র “ইউনিটি ও 
মিনিষ্টার'-এ বিবরণ ১৭৮) "ধর্ম 
৪৩৩ 

ব্রাঙ্মণ মারাঠা-২ $-বিধব। ৬+-সন্ন্যাসী 
৬$; -আয়েরিকার চক্ষে ৬; ও 
বৌদ্ধ ৪৯; উচ্চবর্পের- ৮৬ $ -দের 
বিশ্বল্াতৃত্ব প্রচার ৯৮৮ নম্ৃত্রী- 
৩৯৪) -অনুহ্থত স্থিতিশীলত। ৪৩৪ 

বিশ্কলি, এইচ, এল,._মেমফিসে “ল। 
আ্ালিট আআকাভেমি'তে ৭৬) 

 ছইয়ংষেনস হিক্র আআসোসিয়েশন 
হলে, 'তুলনাম্বলক ঈশ্বরবাদ" 
বন্ধৃতার আয়োজন ৮* 

ব্রিজি মেভোজ ৫, 

বীড, (শ্রীধৃজা ) ফ্রান্সিস ভব্লিউ,_ 
আমন্ত্রণে লীনে ১১৬) -বস্টনে ও 


হার্ভার্ডে বন্ভৃতার ব্যবস্থা ১২২) 
-ভগিনী নিবেদিতাকে লিখে জানান 
হ৬৪-৬৬ 

ক্রকলিন--“নৈতিক সমিতি, ১৭৪, 
১৭৫, ২৫১; -পাউচ ম্যানশনে 

বন্তৃতা ১৭৪-৭৫১ ১৭৬, ১৭1) 

-্ট্যাপ্ডার্ড ইউনিয়নে বক্তৃতা ছাঁপা 
১৭৫) -নৈ তি ক সমি 
আয়োজিত বক্তৃতার তালিকা 
১৭৫-৭৬7; -লঙ আয়লাও 
হিস্টরিক্যাল সোসাইটি'তে বক্তৃতা 
১৭৮) -এ “নারীর আদর্শ” বক্তৃতার 
পরে পৃনঃ বিরোধ বুদ্ধি ১৭৬) 
"সংবাদপত্র মাতিয়! ওঠে ১৭৮) 
-পাউচ গ্যালারীতে বক্তৃতা ১৭৯; 
সমাজের হৃদয় স্বামীজী জয় করেন 
১৮০)  -এ “মেটাফিজিক্যাল 
সোসাইটির, বক্তৃতা ২৫*; -এর 
হেলেন হান্টিংটন ২৫২$-এ সারদণ- 
নন্দের বক্তৃতা ৩২৫) -নৈতিক 
সমিতির পক্ষ হইতে ম্বামীজীকে 
পঞ্জ ৪০৪ 

ব্লজেট, (শ্রীযুক্ত) এস, কে. ৩৪7 
-লিখিত বিবরণ ৩২-৩৩ 


ভয়সী, ( রেঃ) চার্লস ৩১৮ 

ভারত, ভারতবর্ষ--সর্বধর্মের প্রস্থৃতি 

৩৪ পাশ্চাত্যে হিন্ৃধর্ম প্রচারের 
ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান- ৪৬$ 
"জননী. ৯৫) -সর্বাপেক্ষা পৌত্ব- 
লিক দ্বেশ ৯৮3 -মদ চায় নাই 
৯৮7 -বিবেকানদোর কার্ধের মূলা 
বৃঝিল ১৫৯); -অতীতে বিশ্ব- 
সভ্যতার জন্মভূমি ১৫১ -রাঁজ- 
নীতি ক্ষেত্রে পরাধীন কিন্ত অধ্যাত্ব- 


নির্দেশিকা ৪৭১ 


বাণীতে বিজেতা বিমোহিত ২৩০; 
-প্রত্যাগত ইংরেজ সেনানায়ক 
২৩৪; -সমাগত দর্শনাচার্য ২৫৬) 
হইতে গুরুভ্রাতা আনয়ন ২৮২7 
-স্বামীজীরে ভালবাসার ভূমি ২৮৮ 
-প্রত্যাগত কোন কোন ইংরেজ 
২৯৭) ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক 
নেতৃপর্দে ৩১৩7 -সম্বদ্বে বিবিধ 
পরিকল্পন| ৩২২7 -যাত্রা ৩২৬; ও 
মিশরের চিন্তাধারার অংমিশ্রণ 
৩৪? "ভুমি ৩৪৭) -পুণ্যতূমি 
৩৫২ -ভৃখণ্ডে প্রত্যাবর্তন ৩৬১) 
নিদ্্রিত- ৩৬২; -আগমন ৩৬৩) 
-কে অপরের নিকট শিখিতে হুইবে 
৩৬৭); -এর পৃথক সত্ব ৪**; 
-বাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য 
যন্ত্র ৪৪৩ 

ভারতীয় “রীতিনীতি ও জীবনধারা, 
৬ )-মহাপুরুষ ৭; "বালক বালিকা 
১৫) -জীবন ২৩; -নারীসমাজ ৩৮ 
-বক্তা ৪* ; -ঝষি ৪৩7 -ধর্মেতিহাস 
৪৮ $ -নারী ৫*১১০১১ ১৭৩, ২৮০) 
"কাধ ৫৮১ ২৮২, ২৮৩, ৩২৬) 
সাধন ৫৯ অত্যু্খান ৭১) -ধর্ম 
৭8১ ২২৮) -রীতিনীতি ৮৯; 
নৈতিক বিষয়ে অপরজাতি অপেক্ষা 
উচ্চ- ৮৯ -যোগী ২২৫, ৩০২, 
৩১৪; -ভাবরাশি ২৩*7 -পদ্ধতি 
২৩১7 -চেলার গুরুভক্তি ২৩৩) 
-কার্ধে অধিকতর সাহায্যের আশা 
২৩৪) বন্ধুপিগকে পত্র ২৫) 
-পুস্তকের জন্য সাড়া ২৫৪; -দর্শনের 


মাহাত্া ২৫৭; -সঙ্গীত ২৬৭, 
৩৫৯) -খাগ্ ২৬৯) -নারীর 
আঘর্শপ ২৭৯7; -সমাজের একটি 


ভারতে, 


মূল তত্ব ২৭৯; -সর্যাস জীবনের 
আদর্শ ২৮১7 -ছাত্রইংলগ্ডে ২৮৮। 
-সন্ন্যাসীদের রীতি বিরুদ্ধ ২৯২) 
-দের প্রতি অসৌজন্ত প্রার্শন ২৯৭; 
শাস্ত্রের অর্থবোধ ৩১৬ 3 -সজ্ববন্ধা- 
ভাবে কাজে অপারগ ৩২৩) 
প্রচারক ৩২৯ -সমাজ ৩৪৬) 
ইউরোপীয় বসনে- ৩৫৪; -জীবন 
ধর্মকেন্দ্রিক ৩৬*; -আধ্যাত্মিকতা 
৩৬৫) জীবনের ভিত্তি ৪১০; 
-বিভিন্ন ধর্মমত ও দর্শনার্দি ৪১৬ 

ভারতবর্ধে--বহির্ভারতীয় 
ভাবধার] প্রচার ৮ ধর্মের অভাব 
নাই ১৪; “রৌপ্যের ব্যবহার ১৬; 
না ফিরার কারণ ৩৫-৩৭ 7 কুসংস্কার 
৬৯) প্রত্যাবর্তন ৮২, ৩১৫, ৩২১১ 
৩২৬) খ্রীষ্টান মিশনরীর প্রয়োজন 
নাই ৮৯) ১৭১; নৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থা »*; পৌরোহিত্য প্রাধান্ত 
৯৫7) ভগবানকে মাতাজ্ঞান ৯৬) 
্রীষ্টান মিশন ৯৮) ঘঘ্রীষ্টার মিশন? 
৯৯; সতীত্বের সম্মান ১৯১ 
্ীষ্টান ধর্মপ্রচারক ১০৬$ অর্থ- 
কৌলিন্ত অন্বীকৃত ১*৯ 7 বহু ধর্মমত 
ও জম্প্রায় ১৩২; অপপ্রচারে 
মজুমদার ১৩৫/ মিশনরীদের 
বিরোধিতা ১৩৭7 খ্রীষ্টান ও হিন্তুর 
পার্থকা আমেরিকান বোঝে না 
১৪২) উচ্চবর্ণে বিধবা! বিবাহ 
অগ্রচলনের হেতু ১৭৭) নিম্নবর্ণে 
বিধবা! বিবাহ বর্তমান ১৬৭) 
অকন্মাৎ ফিরিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্‌ 
২৯৯) পশ্চিম-২২১ ফিরে বিশ্রাম 
ইচ্ছা ২৭৮ কঠোর সাধনা ২৭১ 
ফিরে যাবার প্রস্ততি ২৯৩; ইংরেজ 


৪৭২ 


বন্ধু সঙ্গে নেবার আশা ২৯৪) 
স্বামীজীর পত্র ২৯৮) সেভিয়ার 
দস্পতির বানপ্রস্থ জীবন ৩২৬ 
মিশনরীদের কার্য ৩৩7) ভাৰী 
তুম্ল আন্দোলন ৩৩৫) দৃক্ষিণ- 
৩৫৫, ৩৬১ % অবিচারিত দান 
৪০২ 

ভারতের, ভারতব্ষের-- সমাজ ও 
সংস্কৃতি ৬; দরিদ্র পতিত ও পাপী 
৭) প্রতিনিধি ১১) ১৩৩) দারিজ্র্য 
১৪৪ ৩৩, ৯৫7 ধর্ম ১৫) ১৩২7 
বাণী ৩১; ধর্ষ চেতনা ৪৬) মূল 
ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য ৪৮; অভাব ধর্ম 
নছে ৪৮; অবনতির কারণ ৪৯7 
বার্তাবহ ৫১7 কল্যাণ চিন্তা ৫৭3 
ভাব ৫৭) ৫৮7? উন্নতি ৫৮) ৭৪১ 
৯৫৪ ২৩৩) ধর্মে গোৌঁড়ামি ও 
কুসংস্কার নাই ৬৮7 «রীতিনীতি: 
৭৮) ১২১১ ১৩০) ১৬৩) লোকে 
ডাইনী পোড়ায় নাই ৯২7 সামাজিক 
অবস্থা ১০*7 প্রাচীন ধর্মেতিহাস 
১০৯] সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে সমন্বয় ১৯3 সঙ্ববন্ধ পৃষ্ঠ- 
পোষকত ১৩৮ $ সর্বআ বিবেকানন্দের 
নাম ১৫৬) ছুর্পার মূল ১৬২, 
১৭৩) বিদেশের সহিত যোগাযোগ 
১৭২ মাতৃত্বের আদর্শ ১৭৪7 
সহিত সন্বদ্বধ ২১৯) জন্য ইংরেজ 
জাতির ভালবাস! ২৩৩7 প্রাণপ্রদ 
চিন্তাধারা ২৩৩; অধঃপতনের 
কারণ ২৭৬$. প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি 
২৮৬.$.. স্বাধীনতা লাভের প্ররুত 
উপায় *৩) কাজের চিন্তা ৩২১; 
অধিকাংশ লোক দরিজ্র ৩২৩7 
পুনরভাখাশ ৩২৭, ৩৬১ $ প্রধান 


হ্গনায়ক বিষেকানন্দ 


ও প্রথম কর্তব্য ৩৪৬; নিকট 
পৃথিবীর শিক্ষার বিষয় ৩৫৩; দান 
আধ্যাত্মিক আলোক ৩৫৩) বাহিরে 
ভারতীয় ধর্ষের প্রভাব ৩৫৩ $ মেরু- 
দণ্ড ধর্ষ ৩৬২, ৩৬৭) ৩৭৩3 বিশেষত্ব 
ও প্রাধান্ত ৩৬৭7 বর্তমান 


৩৯৮) ধর্মসমূছের মধ্যে 


এ 
ভাডিয়ার (মাদাম পল )-_লিখি' 


স্থাপন ৪৯০; কল্যাণ ৪১৮ 
শ্বতিলিপি ৬২-৬৩; -ন্বারা লিপিবদ্ধ 


ঘটনা ৬৫); ম্বামীজীর ক্লাসে 
ম্যাকলাউডের প্রথম আগমন 
সম্বন্ধে ১৮৫ 


ভাস্কর সেতৃপতি (রামনাদাধিপতি)-- 
ত্বামীজীকে সমর্থনস্থচক পত্র ১৪৯) 
কর্তৃক পান্বানে অভিনন্দন ৩৬১7 
কর্তৃক ম্মারকন্তস্ক রোপণ ৩৬৩ 
"ভ্রাতা দ্বিনকর সেতুপতি ৩৬৫ 

তি. নটেশ আল্লার (শ্রীযুক্ত ) মায়া 
বরম স্টেশন প্লাটফর্মে অভিননান 
দান ৩৭৫ 

ভূবনেশ্বরী দেবী--বিবেকানন্দ-জননী 
৮, ঠ ৪85০ 

ভেন, (ডাঃ) জন--২৯৫$ শ্রীমতী 
মূলারের মাধামে দ্বামীজীর সাক্ষাৎ 
৭৯৫ 

জম্যান-_ভ্রাতৃত্রয্ (ওয়[প্টার হিরাম ও 
কার্ল ) ১৬৯৭০ 


মটস মেমোরিয়াল বিন্ডিংস-এ 
স্বামীজীর বত্ভৃত। ১৮৮ 

মঠ--স্থাপন (কিছ্িল ল্যাণ্ডিং) ১৬৫) 
-মিশনের কাজ ১৮৫7) আলম-. 
বাজার- ২৩৫, ২৮০১ ৪৯৮১ ৪৯৯, 


৪২৩) -এর কার্ধপ্রণালী ২৮২ 


নির্দেশিকা 


মেয়েছের- ২৮৩ ; -এ তিনটি বিভাগ 
২৮৩$ নারী সমাজের কল্যাণার্থে 
সত্রী- ২৮৩7 -হিষালয়ে স্থাপনের 
পরিকল্জন। ২৯৪১ ৩০৭ বরাহ- 
নগরে- ৪২৫ 

মতিলাল মুখোপাধ্যায় ( সচ্চিদানন্দ 
স্বামী) হ্বামীজীর স্পর্শে জর 
আরোগ্য ৪২৯$ ম্বামীজীর বক্ষ- 
স্পর্শে ভাবগ্রবণতা ও দশাপ্রাপ্তি 
বন্ধ ৪২৯7 তীর সন্লাসগ্রহণ ৪২৯ 

মধব ( দ্বৈতবাদী )-_হিন্দ্র দার্শনিক 
২৯২7 উপনিষদের প্রামাণ্য শ্বীকার 
৪১৬-১৭ 

মন মছুরা--অভিনন্দন ৩৬৯ 

মনরো? (শ্রীমতী) লৃসি--৬* 

মনরো (শ্রীমতী) হারিয়েট-_আত্ম- 
জীবনীতে ম্বামীজী সম্বন্ধে ৫২7 
লুসি মনরোর ভগিনী ৬* ; আত্ম- 
চরিতে লিখেছেন ১২৬ 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ১৫০ 

মনকিওর কনওয়ে নৈতিক সমিতি ২৩২ 

মন্মধনাথ ভট্টাচার্য ১০১ ১১, ১৭২ 

মহম্মদ ১৫৬ 

মছাকালী পাঠশালা--স্বামীজীর পরি- 
দর্শন ৪১৭-১৮ 

মহীশৃর-এর মহারাজ ১৩৯, ১৯৫ 

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত. (মাস্টার, শ্রীম )-- 
ত্বামীজীকে বিকৃত মায়াবাদের প্রশ্ন 
৪২৭; “ইগ্ডিয়ান মিররে দক্ষিণে- 
স্বর মন্দির বিতর্কের বিষয়ে ছুইখানি 
পত্র ৪৩৫ 7 পত্রদ্ারা ভ্রিলোক্যবাবুর 
কথ! ও ব্যবহারে অলামঞ্জন্ত প্রমাণ 
৪৩৬ 

মছেজনাথ দত-লিখিত 'লগুনে 
“ববেকানন্দ' গ্রন্থে হ্বামীজীর 


৪৭৩ 


সারানোর উল্লেখ ২৭৪) *লগুনে 
বিবেকানন্দ" গ্রন্থের মতে ২৮৪ পাঃ 
টাঃ; পাঠোদ্ধেসশ্তে লগ্ডনে ২৯৪; 
স্বামীজীর বাড়িভে ২৯৫; আইন 
পড়া ম্বামীজীর অপছন্দ ২৯৫) 
স্বামীজীর জন্য “বাচ্যপতাম অভি- 
ধানম্”। আনয়ন ২৯৫7 মতানসারে 
লণ্ডনে ক্লাস ২৯৬১ লিখিয়াছন 
৩১৮১ ৪২৫ শ্রী বিবেকানন্দ 
ত্বামীজী*্র জীবনের ঘটনাবলী 
৪২৫) ৪৩২ 

মহেশচন্জু শ্তায়রতব--১৬* 

মরা__-৩০৬ 

মাউণ্ট রিগি--৩১১ 

ঘাছুরা দক্ষিণ দেশের প্রসিহ্ধ তীর্থ 
৩৭* $-তে রামনাদাধিপের বাংলো 
৩৭০ 7 -তে ম্বামীজীকে অভিনন্দন 
ও তাহার উত্তর ৩৭*-৭২ 

মান্্রাজ, মাপ্রাজে। মান্রাজের--ভক্ত ৪; 
৭০, ১৩৭১ ১৪৪7 “আমার সমর- 
নীতি বক্তৃতা ১০ সংগৃহীত 
অবশি্ অর্থ ৭১ প্রকাণ্ড সভা 
আহ্বানের উপদেশ ১৩৯ ॥ -বাসী 
১৪২; বিরাট জনসভা ১৪৯, ১৫৯) 
-বাসীরা সভার আয়োজন ক'রে 
স্বামীজীকে পত্র ১৫১$ সভান্ 
স্বামীজীকে সমর্থন ১৫৮; পাক্ষিক 
পত্রিক! প্রকাশ ২১৯7 কাজে অর্থ- 
সাহায্য ২৩৩$ -এ “ভক্তিযোগঃ 
পুত্তকাকারে মুক্রিত ২৪৯7 থেকে 
প্রবৃদ্ধ ভারত, প্রকাশিত ৩৩7 
কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা ৩২২, 
৩২৭) ৩৪৬, ৩৯৭7 টাইমস পত্রিকা 
৩৭৭-৭৯ $ যাত্র। ৩৬৯; পথে ৩৭৫- 
৭%; স্টেশনে ৩৭৭7 সংবাদপত্রগুলি 


৪8৭8 


মুখর ৩৭৭) সর্বপ্রথম হ্বামীজীর 
প্রতিভা আবিষ্কার করে ৩৭৮) 
আগমন বর্ণনা করে ৩৭৮; আগমন 
বর্ণন। ক'রে সংবাদ পত্রে লিখিত 
৩৭৯-৮২ ; কার্ধক্রম স্থিরীকৃত ৩৮২; 
বন্তৃতাবলী ৩৯৮; প্রশংসামুখর ও 
বিজয়বার্তা জাপক নৈতিক সমিতির 
পত্র বিতরিত ৪০৪; বিপুল সংবর্ধনা 
৪০৭) -বিঘোধিত মৌলিক বিষন্ন 
৪১০7 পণ্ডিতগণ ৪৩২7 বিদ্বন্ম- 
নোরপঞ্রিনী সভার পক্ষ হইতে সংস্কৃত 
ভাষণ পাঠ ৩৮১ ; “স্তোশাল রিফর্ম 
আসোসিয়েশনঃ-এর কার্ধভবন 
পরিদর্শন ৩৮৩, ৩৮৫০ ৩৯৬ 
মায়া ৪১৭, ৪২৭; -বাদ ৩১৭, ৪২৭) 
ও ভ্রান্তি ৩১৭7 ও মুক্তি ৩১৭ 
ষায়াবতী--আলমোড়া জিলায় আশ্রম 
৩*৭7 জনৈক শিম্তকে শ্বামীজীর 
উক্তি ৩১৯ 
মায়াবরম (স্টেশন )- প্র্যাটফর্মেই 
অভিনন্দন ক্জান ৩৭৫ 
মায়ার্স, ফ্রেডারিক এইচ.-_বিখ্যাত 
মনন্তত্ববিদ্‌ ও গ্রন্থকার ৩১৮ 
মার্ক টোয়েন ব্যারোজের মতে ম্বামীজী 
একজন হিন্দু ৪৩৮ 
মার্গেসন, লেডি ইসাবেল ২৮৪ পাঃ টীঃ) 
-গৃছে নিবেদিতার প্রথম ম্বামীজীর 
সাক্ষাৎ লাভ ২৯৯ 
মার্টিন (শ্রীযুক্ত )-_-হাইড পার্ক গেট 
_ গৃহে স্বামীজীর বক্তৃতা ২৮৫) -গৃছে 
পার্টিতে ম্বাধীজী নিমস্িত ২৯৩ 
মাস্টার আজ আই স হিম 
(্যোষীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি')__ 
নিবেদিতার লেখা পৃস্তক ১৬৪ 
মিনিয়াপোলিস ৩৬, ৬৮, ৭৮) ৮3 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


জার্নাল পত্রিকার বিবরণ ৬৮) 
"স্টার পত্রিকায় বিবরণ ৬৮; 
“পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব*+-এর আমন্ত্রণে 
৭৫-৭৬ 

মিলান ( ইটালী ) ৩৩৬ 

মিশনরী--ভারতে ১৫7 ম্বামীজীর 
ভাবীশক্র ১৬; ভারতীয়-৭২; 
প্রচারক ৯৭, ৯৮) শ০৬ 
সভায় ডাঃ ম্যাকওয়েলের 
৯৮; -আন্দোলন ৯৯ $ -ভারভীয় 
শাস্্ জানে না ১০০) -সমাজ 
ডেট্রয়েটের ১৭ $-হিন্নৃধর্মকে গালি 
দিতে পারার কারণ ১০৯$-সম্প্রদ্দায় 
১৪২ -ছ্বারা ভারতে ম্বামীজীর 
নিন্দাপ্রচার ২২১ 

মিশনরীর--সমালোচন! ১৬; শত্রুতা 
৭২) ব্যক্তিগত আক্রোশ '৭৩) 
দাবি ৯*1) বিরুদ্ধে ত্বামীজীর 
সমালোচনা ৯৬) বিরোধিতা ১৩৭; 
খেপিয়। ঘাওয়ার কারণ ১৩৮ 
প্রচার ১৪৪) উসকানী রমাবাঈ 


মণ্ডলীর পশ্চাতে ১৭৬-৭৭; 
-প্র্দশিত দৌধষক্রটি ৪৩৮-৩৯) 
প্রভাবক্ষয় ১৪৪ 

মিশিগান ১৪ ৬১১ ৮৫) ১০০১ ১০৩, 
১০৮) ১৩৯১ ১৪৪; “লেকশোর 


ড্রাইভ, ১৮$ -আযভিনিউ ২৮ 

মুন, (কুমারী ) ভাজিনিয়! ৭৬ 

মুসলমান-ধর্মের ইতিহাস ২৫7 ধর্ম 
২৮, ১৩১ "নারীর আদর্শ ১৭৫) 
স্বামীজীকে দেখিতে ৩৫৮, ৩৫৯) 
ভারতের এক পঞ্চমাংশ- ৩৭০ 

মুতিপৃজা ১৫১ ৪৩১ ৯৬, ১৬২7 পুরাণ- 
সমম্িত ৪৭ -মুলক উপাসনা 
পদ্ধতি ৯৬ 


নির্দেশিকা যা 


স্বামীজীকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ ১৭২; 
-অক্ষয় ঘোষকে দত্তক গ্রহণ ২৯২; 
হাল ফ্যাশানের বিবাছে 
স্বামীজীকে নিয়ে যান ২৯২) 
লগ্নে দীক্ষাগ্রহণ ৩০৩7 
-স্বামীজীর সঙ্গে ইওরোপে ২৯৩; 
ও হ্বামীজীর অন্থগমনে প্রস্তত 
৩২৭ 

মুূলারের (কুমারী হেনরিয়েটা )-_ 
স্বামীজীর সহিত আমেরিকায় 
সাক্ষাৎ ২২১ অতিথি স্বামীজী 
২২৩, ২৮৪; আমন্ত্রণে দেশাই ২৮০) 
সঙ্গে সুইজরলগ্ড ২৯৩) পল্লীনিবাসে 
২৯৫7 স্বভাব ২৫ লুসার্ন থেকে 
বিদ্বান ৩১১; গৃহে প্রবচন বিষয় 
৩১৬7 ভারতে স্ত্রীশিক্ষায় অর্থ 


ম্যাক্সমূলার, 


ভগ্ীর সহিত ভবন ফেরীতে বাস 
১৮৫ ; -এর হ্বামীজীর সহিত প্রথম 
সাক্ষাৎকার ১৮৫ 7 -এর স্মৃতিকথা! 
১৮৫-৮৭) -এর স্বামীজীর প্রতি 
শ্রন্ধা ও ভালবাসা ১৯৫১ লেগেটের 
অতিথি ১৯৬) ইওরোপে ২৪৩) 
্বামীজী কর্তৃক তার বৃদ্ধিমত্তা ও 
নীরব কার্ধপ্রণালীর প্রশংসা ২৯৩; 
-বলিয়াছিলেন ৩০২; -এর শ্রীযুকা 
সেভিয়ারকে প্রশ্ব ৩০৩ 

অধ্যাপক- হিন্দর্শন 
বিষয়ে গ্রন্থকার ২৫৪; প্রাচ্যবিষ্তা- 
বিশারদ পণ্ডিত ২৯; -গৃছে 
স্বামীজী ২৯০7 শ্রীরামকষ। সম্বন্ধে 
্রস্থরচনায় প্রস্তুত ২৯০; -লিখিত 
প্রবন্ধ ২৯১; -এর রামকৃষ্- তাহার 


সাহায্র প্রতিশ্রতি ৩২৭ 

মেমৃকিস ( টেনেসি ) ৬৬, ৬৮) ৭৫, 
৭৬, ৭৭, ৮৪7 -এ “নাইননিস্থ 
জেঞ্চুরী ক্লাবে? ৭৫, ৭৬7 -এ 
“অডিটরিয়ামে হিন্দৃধর্ষ সম্বন্ধে 
ব্তৃতা ৭৬7; -এ ওম্যানস 
কাউন্সিলে'র বাড়িতে বক্তৃতা ৭৭) 
-এ “লা স্তালিট আকাডেমি”তে 
ছুটি বক্তৃতা ও আলোচন! ৭৮-৭৯ ॥ 
-ত্যাগ ৮* ; -কমাশিয়াল পত্রিকায় 
বিবরণ ৭৬-৭৭ 

মেরী--তনয় ৭) ৩৪১ -ক্রোড়ে ১৭৫, 
২২৮, ২৯৯, ৩৪১7 ভাজিন- ৩০৯ 

মেলরোজ ১৬৯ ্‌ 

মোরেল (মাগাম ) ২৫৯ 

ম্যাককীন, (শ্রীবৃক্তা ) জেমস ১৭৮ 

ম্যাকলাউড, (কুমারী ) জোসেফিন 
(জো) __শ্বামীজীর সংল্পর্শে ১৮৫? 


জীবনী ও উপদেশ+ পুস্তক রচনা 
২৯১; -মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর 
ভাবের আরান-প্্রদাণ ২৯১) 
কর্তৃক বেদ প্রকাশ ৪১৯ 
ম্যাডিসন-আাভিনিউ ( নিউ ইয়র্ক) 
১৮৮ -স্কোয়ার ১৯১7 -স্কোয়ার 
গার্ডেনে ২৫১, ২৫৪ 
ম্যাসাচুসেটু ৫,» ১২১) 
সোয়াস্কট ১৬১, ১৬৪ 


অন্তর্গত 


ষীশু-গ্যালিলীয় মহাপুরুষ ৭7 শ্্রীষ্ট 
৫৪) ৭৭) ৯০১ ৯৪) ৯৫) ২৯৩, ২১৩, 
৩১৭) -গগ্রীষ্টের রক্ত" ১১৯) '্রীষ্ট 
াজারেথের ১২৮, ৩৪১ মেরী- 
ক্রোড়ে- ১৭৫) ২২৮) ২৯৯, ৩৪১ 
মেরীপুত্র- ৩৪১; শ্্রীষ্টের জন্মদিন 
৩৩৭ 7) খ্রীষ্টের কথা ৩৩৮) তাহার 
 বাল্যজীবন ও শ্রীকঞ্চের জীবনের 


৪৭৬ 


সাদৃশ্ত ৩৩৮ ; -এসিনি সম্প্রদাযতুক্ত 
৩০৩৪৩ 

যোগ-শিক্ষা ১৮*১ ১৮১) জ্ঞান- ১৮৮) 

১৯০) ৬৬) ২৩৮) ২৪৯) ৫৪, 
২৬১, ২৮৪) ৩২৬) স্লাস ১৮৮ ) 
-এর যৌক্তিকতা ১৮৮ -এর অর্থ 
১৮৯; ভক্তি- ১৯০) ২০৬, ২৩৮ 
২৪৮) ২৪৯) ২৫১১ ২৩৬১৯ 
২৮৪১ ২৮৫) রাজ- ২৬৬ 
২৩৮ ২৪২ ২৪৫, ২৬৬ 
২৬১১ ২৭৭) ২৮৪, 
৩১৬, ৪২২) ২৮৪ পাঃ টীঃ; কর্ম- 
১৮৯১ ১৯১১ ২০৬, ২৩৮১ ২৪৮) 
২৪৯, ২৫২১ ২৬০7 সস্থত্র পতঞ্জলির 
২০৬) ২৪৫) ২৬১ -নামক রহস্য 
সাধন ২*৭; ইহার বিবিধ প্রণালী 
২৩৮ ) -সন্বন্ধে কৃর্ম পুরাণের বিষয়ও 
্রস্থমধ্যে দিবেন ২৪৫) -চতুষ্য় 
২৫০1 -অভ্যাস ৩৯০7) -জ শক্তি 
৪২২ 

যোগানন্দ স্বামী (যোগীন, যোগে ) 
বৃন্দাবন হইতে আনা তুলসীর 
মাল! স্বামীজীর ধারণ ৪২৫ 

যোগীন ম1 ১৬৩, ২৮৩ 


৩৪০৪, 


রকফেলার, জন ডি.-_সম্বদ্ধে ঘটন। 
৬৪-৬৬ 

(শ্রী) রণজিৎ সিং--বিখ্যাত 
ক্রিকেট খেলোয়াড় ২৮৯ 

রমাবাঈ-__মহারা্রদেশীয় ব্রাহ্মণ বিধবা 
৬,১৭৬ তাকে সাহায্য ৯. -চক্ে 
বন্ভৃতা ১৬7 -মগ্ডলী ও শক্রুপক্ষে 
যোগদান €৩$ -চক্র ১৪৮, ১৭৭ 
-দলছারা শ্বামীজীর নিন্দাপ্রচার 
১৪৮) -সার্কলকে কেন করিয়া 


য্গনায়ক বিবেকানন্দ 


ক্রকলিন বক্তৃতার পরে বিরোধ 
পুনরারস্ত ১৭৬-৭৭ তার পরিচয়াছি 
১৭৬7 -মগুলীর ক্রোধে স্বতাহ্থতি 
১৭৭) মণ্ডলীর প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি 
১৭৮ -মগ্ুলীর নামোল্পেখ না 
ক'রে ১৭৯; -মগুলীর সহিত 
শক্রতাচরণ ১৭৮ 

রমেশচন্ত্র দত্ব-রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভায় উপস্থিত ২৮৯, 

'রয়েল ইনষ্টিটিউট অব পেনটার্স ইন 
ওয়াটার কালার্স'-এ পিকাডিলিতে 
ধারাবাহিক বক্তৃতা ২৮৪; -ভবনে 
স্বামীজীর বিদ্বায় সভা ৩২৮, ৩৩২ 

রাইট, (ডাঃ) জন হেনরী-পরিচয় 
১১; বল্টনে ১১) শ্বামীজীকে 
আমজ্জ্রণ ১২$ ম্বামীজীকে প্রতিনিধি- 
রূপে উপস্থিত করার দায়িত্ব গ্রহণ 
১৭7 স্বামীজীকে প্রশংসাপত্র ও 
রেলের টিকিট দান ১৭; -প্রদত্ত 
পরিচয়-প ১৯7 -এর বন্ধু ডাঃ 
ব্রাভলি ৬১ ম্বামীজী আানি- 
স্কোয়ামে তার অতিথি ১৬৮) 
-ফিলাভেলফিয়ায় ১৭২ 

(শ্রী) রামরুষ্-শিষ্ক ২৩, ২৯১) -মঠ 
৬২১ ১৮৫; "দেব ৭২) ২০২ 
শ্বামীজীকে ডেউয়েটে দেখ দিয়া 
কফি পান করতে নিষেধ ১৩৫ / 
সন্বম্ধে মভুমধধারের পুস্তক ১৩৫ 
-মিশন ৯৮৫ $ ত্যাগিশ্রেষ্ঠ ৭৮) 
-প্রচার ২৯১; আইনৰ্যবসা পছন্দ 
করতেন না ২৯৫ 7 ম্বাধীজীকে কাজ 
করতে বলেছিলেন ৩২* | 

(শ্রী) রামকষের-বার্তাবহ ৭২7 
উপদেশ ১৩৭7 ছবি ১৪৪7 চেহারা 
সম্বন্ধে টিপ্পনী ১৪৪ একান্ত অন্থরাগী 


নির্দেশিকা! 


২৩৪) সতত আবির্ভাব উপলক্ষে 
ভারতে উৎসব ২৫৫; নিকট 
নিধিকল্প সমাধি প্রার্থনা ২৮) কথা 
স্বামীজী খোলাখুলি বলিতেন ২৭৫ 
প্রকৃত চরিত্র ২৭৮; উক্তি “যেখানে 
যেন সেখানে তেমন' ২৮১) 
মানবলীল1 ২৮৭; বাণী ২৮৮। 
কাহিনী ২৮৮ যুগাবতার ২৮৮) 
জীবন ও উপদেশে আকৃষ্ট ২৯) 
জীবন ও বাণী ২৯১; প্রতিকৃতি 
৩৫৪; লীলা-প্রচার ৪১৪; জীবনী- 
পাঠ ৪২৯ 

রামকফণানন্দ ( শশী )- তার ঠাকুরঘর 
১৬৩১ -কৃতবিষ্ত, ত্যাগী ও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের একাস্ত অন্রাগী ২৩৪; তাকে 
নুদীর্ঘ পত্র ২৮২-৮৪ ; তাঁকে পত্র 
২৯২ $ শ্বার্মীজীর বিজয় কামনার 
তার মালা-জপ ৪১৩ 

রামনাদ-এর রাজা ১৩৯১ ১৪৯১ ৩৬১, 
৩৬৪? -রাজার সহিত ম্বামীজীর 
মিলন হৃদয়স্পর্শ্‌ ৩৬১7 -রাজগাড়ি 
টানিয়। চলিলেন ৩৬২ ; -রাজ ছংথী 
ব্যক্তিকে অন্নবন্ত্র দান করেন ৩৬৩) 
স্বতিস্তভ ৩৬৩) -এ অভ্যর্থনা 
৩৬৫-৬৬ ; -অধিপতির ক্ষুত্র ব্ৃতা 
৩৬৪-৬৫) -অভিনন্দন ৩৬৬) 
-অধিপতি মাক্রাজ দুতিক্ষে সাহায্য 
প্রেরণ ৩৬৮ ; হুইতে মান্্রাজ যাত্রা 
৩৬৯ 

রামমোহন রায় (রাজা ) ২২৫ 

রামলাল চট্টোপাধ্যায় ৪২৬ 


রাষত্বামী মুদালিয়র (রাজ। শ্যর )-- 
মাজ্াজ জনসভার সভাপতি ১৪৯ 
রামন্যামী শাহী-_নুন্বররাম আয়ারের 


৪৭৭ 
পুত্র ৩৯২) লিখিত ঘটনা ৩৯২, 


৪০€ 

রামানুজ-_বিশিষ্টাখৈত হিন্তু দার্শনিক 
২*২; তার নামআমেরিকায় ২৫৪) 
উপনিষদের প্রামাণ্য শ্বীকার ৪১৬- 
১৭) -সংকীর্ণ হৃদয় ৪৪৪ 

৬রামেশ্বর-মন্দিরদর্শন ও ঘটনা ৩৬২- 
৬৩) -মন্দির প্রাঙ্গণে ব্তৃত। ৩৬৩ 

রাশিয়া! ১৪১ ১৮১ 

রিড, স্ট,সার্ট-ইউনিটেরিয়ান চার্চে 
প্রাচ্যাভিন্বখে “উন্চ্যমান কপাট, 
বক্তৃতা ৯৩ 

রিশিলিউ হোটেল ১০১ 

রেড ইত্ডিয়ান__অধাধিত “সংরক্ষিত 
স্থান? ২৬৫ 

'রেমিনিসেম্মেস অব স্বামী বিবেকানন্দ 
১৪১ ১৯২১ ২১৩ ২৪৩১ ২৯৪ 

রোম--সাত্রাজ্যের শাস্তি ৩২৯; -এর 
মেলা ও ভারতীয় মেলার সামৃত্য 
৩৩৮) ধ্বংস ৩৩৯ $ -এর কল্পনা 
ও বাস্তবে পার্থক্য ৩৩৯ 

রেশমা রোল” লিখিত “দি লাইফ 
অব বিবেকানন্দ ১৪ পাঃ টীঃ; 
-লিখিত বিবরণ ৮১7 -মতে অল্ট্ের 
জীবনের ঘটনা ২৪১) ম্যাকলাউডের 
নিকট জ্ঞাত ঘটনা ৩*২ 

রোমান--সভ্যতা ২৯৬, ৩৩৬ 

র্যাডক্লিফ-_-মহিল। বিদ্যালয়ে ১২৮ 
অধ্যাপক রাইটের পত্বীর লিখিত 
বিবরণ ১২৮-২৯$ -মহাবিষ্ালয়ে 
বন্ৃতা ১২৮-২৯ 


লণ্ডন--হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
২৩৭ -ছুনিয়ার কেন্দ্র ২৯২) 
-ফিরে কাজ আরম্ভ ২৯৪, ২৯৫ 


6৭৮ 


গুন মিশনরী সোসাইটি? ৪* - 

'লগ্ডন হিন্দু আসোসিয়েশন'-এর 
আঙুকৃল্যে অধিবেশন ২৮৮-৮৯ 

লগুনে-_স্থায়ীভাবে এক সন্ন্যাসী 
আবশ্তক ২৯২; একটি কেন্দ্রের 
টাক] সংগ্রহ ২৯২; প্রকাণ্ড কাজ 
অপেক্ষমাণ ৩১৯) শেষ ভাষণ 
৩২৯7 শেষ সাধারণ বক্তৃতা ৩২৯ 

“ওনে বিবেকানন্দ" মহেন্দ্রনাথ দত 
লিখিত ২৭৪১ ২৮৬, ২৯৪) ২৮৪ 
পাঃ টীঃ | 

লগ্ডনের-_ভাড়া বাড়িতে ছুই গুরুভ্রাতা 
২৮৩) সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের 
সাক্ষাৎ ও প্রবন্ধ প্রকাশ ২৮৫) 
কার্ধের সাফল্য ২৯২7 কার্ধ সমাপ্ত 
২৯৩7 বক্তৃতা জনপ্রিয় ২৯৭ 

লায়ন, জে. বি.--গৃহ ১৯, ৩৩, ৫৯। 
সম্বন্ধে শ্বামীজীর উক্তি ২; 
-চছুহিতার সিদ্ধাই ৫৯7 -পত্বী ৫৯ 

লালা বন্ত্রী সাহ-কে ন্বামীজী পত্র 
লেখেন ৩০৭ 

লালুভাই ২, € 

লিটল সেপ্ট বার্নাড- গ্রামে বাস ৩*৮ 

লিভারপুল-_থেকে জাহাজে সারদানন্দ 
ও ওডউইনের আমেরিক1 যাত্রা 
ঘটতে. 

লীন-_যাওয়। স্থির ১১৬) তথায় 
হ্বামীজী ১২১) তথায় অবকফোর্ড 
হলে বক্তৃতা ১২১ 

লুই, মেরী ( অতয়ানম্দ )- সন্ন্যাস 
নাম অতয়ানন্দ ১৯৮; তার মধ্যে 
ধর্মোন্মত্ততা ২০৮; -পরিচয় ২*৮- 
*৯ 7 সর্বাগ্রে সহশরন্থীপোস্ঠান ত্যাগ 
ও স্বতন্ত্র বেদাস্ত-কেন্জ স্থাপন ২০৯ 
ওলি বুলকে পত্র ২৪৪ 
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লুসার্ন_হুইতে *্বৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য: 
দর্শন ৩১১ -এ মিউজিয়াম ও 
"ক্স হিউম্যান নামক অগান 
৩১১/ -এ উইলহেল্ম টেলর 
মন্দির ৩১১ 

লেগেট, (শ্রী) ফ্রান্সিস ২৩*) 
-নিউ ইয়র্কে বেদাস্ত সমিতির 
প্রেসিডেপ্ট ১৯২) শ্রীযুক্তা স্টাজিপিকে 
বিবাহ ১৯২7 -দম্পতির প্রতি 
স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও ভালবাস ১৯৫) 
-এর “মেইন ক্যাম্প ভবনে ম্বামীজী 
১৯৬; প্যারিসে ম্বামীজীকে সঙ্গে 
লইয়া! যাইতে আগ্রহ ২২১) 
দম্পতির রিজলী ম্যানর গৃহে 
স্বামীজী ২৩৮, ২৫৯ -দম্পতি 
২৪৩, ২৫; -কে হ্বামীজী পত্র 
লিখেন ২৯৩ 

লেগেট, (শ্রীযুক্তা ) বেটা ১৮৫, ২৮০, 
৩৩৭ 

লেন (কুমারী ) ১২ 

ল্যাগ্ডসবার্গ, লিয়ে 1 (কপানন্দ) ২০৯, 
২১০১ ২৪৩১ ২৪৮) -ন্বামীজীর 
দীক্ষিত সন্সযাসী শিষ্য ১২৩) 
-স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য ১৭৪) 
-মেরীকে লিখেন ১৭৭; -আশ্রমের 
বন্দোবস্ত করেন ১৮১; ইসাৰেল 
ম্যাককিগুলিকে পত্র ১৮১; -এর 
সহশ্রন্বীপোষ্ঠানে মিলন ১৯৮) 
তাকে আঙ্গ্যাস দীক্ষা ও কপানন্দ 
নামকরণ ১৯৮) চিত্তাকর্ষক পণ্ডিতা- 
গ্রণী ২*৯। হ্বামীজীর অবিচ্ছেচ্চ 
সাথী ২৯) -বলিয়! উঠিলেন 
ভগবান রক্ষা করুন” ২১১) 
স্বাহীজীর সহিত এক বাড়িতে 
২৩৭ শান্তিতে দিন কাটাইতে 
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পারছে না ৩০৯; তাকে স্বামীজীর 
গত্জ ৩১৭ 

ল্যাগুসবার্গেরর পরিচয় ১৮১-৮২) 
প্রবন্ধ ১৯২; প্রতি স্বা্মীজীর 
স্পেছের নিদর্শন ১০৪ 7 মধ্যে ধর্মো- 
ন্ুত্তত। ২০৮7 হস্তে আমেরিকার 
কার্ভার ২২; ওলি বুলকে 
লিখিত পত্র ২৩৮১ ২৪৪, ২৫*) 
কৌতৃকচ্ছলে পত্র ২৫৫ প্রতি 
্বামীজীর অশেষ ধৈর্য ২৬৮ 


শঙ্কর ( অছৈতবাদী ) ২০২, ২৫৪) 
__ভাম্তপাঠ ২৩২ ; -আচার্ষের ভাষ্য 
অবলঘ্বনে বেদাস্ত দর্শন ৩১১) 
উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার ৪১৬ 
১৭7 -সন্ীর্ঘহদয় ৪৪৪ 

শঙ্কর মেনন, কে. পি" _মাত্রাজের 
উকিল পরে অ্রিবান্দ্রমের জজ ৩৯৪ 

পরীৃক্ত পরে স্তর) শঙ্করণ নায়ার সি 
মার্রাজের উকিল ও বিখ্যাত 
রাজনীতিবিদ ৩৯৪ 

শরচ্চন্র চক্রবর্তী শ্বামীজীর শিল্ত 
৬১) চিকাগোয় ম্বামী বিশ্বানন্দকে 
পত্র ৬১; একদিন স্বামীজীকে প্রশ্ন 
১৪৩) 'ম্বামি-শিল্য-সংবাদ" প্রণেতা 
৪১১, ৪১৫) ৪১৬১ ৪৯৭১ ৪২৩, 
৪২৪ 

শলীপদ ব্যানাঞ্ি--বরাহণগর বোৌডিং 
স্থল ফর উইডোজ' প্রতিষ্ঠাতা ৯৭৮, 
১৭০ -মহাশয়ের বিদ্যালয়ের জস্ত 
স্বামীজীর টা সংগ্রহ ১৭৯ 

শিবানন্দ, স্বামী (তারক ) ২২৯১ ৪৩৭ 

গুদ্ধাঘৈত--৪১৬ 

শেফার্ড, (শ্রীুক! ) এস. আর, গৃহে 
প্রীতি সন্দেলন ৭৬ 


৪৭৯ 


শ্রেবোর্ন-মহিলা সংশোধনাগার ৬ 
শ্েটার, টমাস এবেগ্রার ৪* 


'সপ্ীবনী” _ত্রাঙ্বমহযোগিনী পত্রিকা 
মতে টাউন হলে ব্রাহ্ষভা' ৪৩৩ 
সভীদ্দাহ--১৫১ ৫৪, ৯২) প্রথা বন্ধ 

১৭৭ 

সদাননদ, স্বামী ( গুপ্ধ মহারাজ ) ৪২ 

সন্সাসী-সমীজ (প্রাচীন) ৩৪) 
বীর- ৫১, ৩৪০; হিন্দু ৫৪১ ৭৬, 
৯৫) ৯৭১ ৯৯১ ২২৫) ২২৬, ২৩৪; 
_স্ঘ ৮৬১ অপর- ২৮২7 অগস্টি- 
নিক্ান সম্প্রদ্ধাত্বের- ৩*৮$ -কাকে 
বলে ৩১০ 1 সম্প্রদায় ৩৪৯) শৃ- 
৪৩২; -বিবেকানন্দ ৪৪৬ 

সন্ন্যাসীর--গ্রহণীয় ১৩২) কাঁজ নর 
৯৪১) মতো! জীবনযাপন ১৮৩7 
চিরস্তন গ্রণালী ২১৮7 ব্রত ২২২7 
চরণ ধৃইয়1 ৪৩, 

সরস্থভী--দেবী সদৃশ মৃত্তি ২৯) 
-দেবীকে গ্রণাম ৩২ 

সহম্রদ্বীপোষ্ভান (ধাউজেও আইল্যাও 
পার্ক) -এ স্বামীজী( ১৮৮ ১৯) 7 
এর আনন্দময় দিনগুলি স্মরণে 
২০২3 -এ স্থবামীজীকে যে টাক! 
দেওয়। হয় তার গতি ২৬৮) -এর 
একটি ঘটন1 ২৬৮-৭* 

'সাণ্ডে ছেরাল্ড' (বণ্টিমোর) পত্রিকার 
সংবাদদাতার স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাৎ ১৭৭ 

সেপ্ট পিটার্স গির্জা--৩৩? 

'সার্মন অন দি মাউপ্ট' ৩৩৮ 

স্বামীজী, ্বামীজীকে- আমেরিকার 
প্রথম দিনগুলি ১-২৪ / চিকাগোর 
ঘটনা ২৩) ব্রিজি. মেডোজে ৫; 


৪৮৬০ 


স্যোশাল সায়েম্দ আসোসিয়েশনে 
১৫ আমেরিকার পারিবারিক 
জীবনের অভিজ্ঞতা ১৬ ) ডাঃ রাইট 
পরিচয় পত্র দ্বেন ১৭7 চিকাগোতে 
বিপন্ন ও উদ্ধার ১৭-১৮$ ধর্মমহ?- 
সভা। ২৫-৫৬ ? বক্তৃতা পূর্বে প্রস্তত 
কর নয় ৩২7; সর্বশ্রে্ট চিহ্িত 
ব্যক্তি ৪*)3 মভ্মধারের কীতি 
সম্বন্ধে ৫৫7) মহাসভার অব্যবহিত 
পরে ৫৭-৮৩ বক্তৃতা কোম্পানীর 
সহিত চুক্তিবদ্ধ ৬. ৭৫7 শিক্ষার 
স্বারা মান্য গড়ার পক্ষপাতী ৭১7 
ছেলদের পরিচয় দান ৮২-৮৩ 
ডেট্রয়েটে ৮৪-১১৫3 ডেট্রয়েটে 
প্রথমবার ৮৮ ; পরমত-অসহিষুুতার 
নিন্দা ৯»* ; ডেট্রয়েট ত্যাগ ১১) 
ভারতের উল্লতিকল্পে কাজ ১০৫) 
আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান 
১০৬7 -দেখাইলেন " ক্যাথলিক 
অনুষ্ঠানপ্রথা বৌদ্ধদের নিকট গৃহীত 
১১০ ॥ ইঙ্জগারসোল সম্বদ্ধে ১১১3 
নিথোদের সহিত ব্যবহার ১৯৩; 
যোগশক্তি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের 
পরিচায়ক তাবিতেন না ১১৫) 
আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ১১৬-৩২। 
বেলুড় মঠের সন্গ্যাসীদ্দের দৃষ্টিতে 
মুতিমান প্রেম ১১৮ ধর্মান্ধ 
আমেরিকা ও ভারতবাসীর তুলন। 
১২৯7 অপবাদ ও প্রতিকার ১৩৩- 
৬০; ম্বীয় চরিত্র সমর্থনের জন্তু 
কারও দ্বারস্থ হন নাই ১৩৪, ১৩৯) 
সন্বদ্ধে ত্রাক্ষদের অপপ্রচার ১৩৫- 
৩৬. হিল্ুদেরই প্রতিনিধি প্রমাণ 
কর! ১৩৬; আত্মপক্ষ সমর্থনে 
নিশ্চেষ্ট ১৪১ ১৪৪ দেশকে 
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ভালবাসেন ১৪২) চারিদিকে 
শত্রবেষিত ১৪৩ চাহিয়াছিলেন 
প্রচার ও অর্থসংগ্রহ চেষ্টা বার্থ ন! 
ছয় ১৪৪1 ভারতীরদিগকে নিক্রিয় 
ও কর্মকুশলভাহীন ভাবিয়া উত্যক্ত 
ও উদ্বিগ্ন ১৪৯-৫* 7 ধর্মগ্রচারৰরূপে 
্বীকতিদানে ১৫৭) নবীন পরিকল্পনা 
ও আশ্রম কেন্দ্রিক প্রচার ১৯১-ট৫; 
ভারতীয় কর্ষের পরিকল্পনায় নিযুক্ত 
৯৬১; গ্রীন-একারে অর্থের বিনিষয়ে 
ধর্ম প্রচারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ 
১৬৫) আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় 
ব1 টেম্পল ইউনিভার্স্যাল স্থাপনে 
আগ্রহশীল ১৭*, ২৭৬? ইংলগ্ডে 
আমন্ত্রিত ১৭১ রক্লাস্তিবোধ ও 
ধ্যান ধারণ! ও ঘনিষ্ঠভাবে লোক- 
শিক্ষার আগ্রহ ১৭২; বেদাস্ত- 
প্রচার সমিতি-গঠন ১৭৩) রমাবাঈ- 
মণ্ডলীর সহিত শন্তরতার কারণ 
১৭৭ / ধর্মশিক্ষার বিনিময়ে অর্থ 
সংগ্রহ অপছন্দ ১৮০ 7 নিউ ইয়র্কে 
বেদান্ত প্রচার আরস্ভ ১৮৪ $ বিনা 
দক্ষিণায় ক্লাস ১৮৮; স্বাধীনচেতা 
১৯৩ / সহন্রত্ীপোষ্ভান ১৯৬-২২*। 
বলিতেন ভারতে ভারতীয়, আমে- 
রিকায় আমেরিকান প্রচার করবে 
২৯৪.) ইংলগ্ডে যাবার সময় ক্লাসের 
ব্যবস্থা ২৯৬) আনন্দোচ্ছল ও 
কৌতুকপ্রিয় ২১৩; ব্যঙ্গ-বিদ্ধপ 
না ক'রে তামাসা ২১৫ উদ্ভান- 
ত্যাগ ২১৬7 উচ্চ আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে অবস্থান ২১৭) সেণ্ট 
লরেখ্স নদীতীরে সমাধিস্থ ২১৮) 
'সক্সযাসীর গীতি” রচনা ২১৮, ২৬৮) 
ইংলগ্ডের কার্ধে অগ্রসর ২২7 
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লগ্ডন ২২১-২৩৬ ; নিজ জীবন ব্রতে 
বিশ্বাস করিতেন ২২১-২২$ মুলারের 
অতিথি ২২৩; স্টাত্তির সহিত 
ভক্তি সম্বন্ধে পৃত্তকের অনুবাদ ২৩২; 
ইংলগডে অনুবাদের কার্ধে অন্ত 
একজন হিন্দু সন্্যাসীর প্রয়োজন 
২৩৪) ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
কাজের তুলনা ২৩৫-৩৬ 7 স্থায়ী 
কার্য প্রতিষ্টা ২৩৭-২৬৩7 নিউ 
ইয়র্কে অর্থ সংশ্রব ত্যাগ ইচ্ছা ২৩৭) 
খ্যঘর্শন ও উপনিষদের লাস 
২৩৮) প্রকৃত কার্ষে আত্মনিয়োগ 
২৪৩7 কার্ধকরী ক্মিটি গঠন ২৪৪; 
ভক্তি সম্বন্ধে গ্রবন্ধ ২৪৬) “রিজলী 
ম্যানরে? ২৫; আজন্ম আদর্শবাদী 
২৫৮) মধ্যস্থ হুইয়! ভক্তদের বিবাদ 
মিটান ২৬০ “আমি ইয়াস্কিদের 
ভালবাসি ২৬৪-২৮১$ রেড 
ইত্ডিয়ানদ্ের গল্প খুব পছন্দ ২৬৫7 
ব্যক্তিগত ন্বাধীনতা দাবী ২৬৮; 
একত্র উভয় ভূমিতে অবস্থান সক্ষম 
২৭১7 একাধারে শিশু ও ঈশ্বর- 
প্রেরিত পুরুষ ২৭২7 ইচ্ছামাত্র 
রোগ নিরাময় করিতে সক্ষম ২৭৩) 
জননীর কপাগ্রভাবে আন্যাস 
জীবনের অধিকারী ২৮*; লণ্নে 
দ্বিতীয়বার ২৮২-৩০১7 লগুন যাত্রা 
২৮২) ইয়ান্কিদেশে ভালবাসেন 
২৮৪7) একদল পণ্ডিত ধর্মোন্সাদ 
তৈয়ার করার ইচ্ছা ২৯৬) 
নিবেদিতা সত্বদ্ধে ২৯৯$ তা 
সেভিয়ারকে প্রথম সাক্ষাতেই মাতৃ- 
সম্বোধন ৩*২ ইওরোপ ভ্রমণ 
৩০৫-৩১৫) অনুকূল পরিবেশে 
ধানমগ্ন ৩০৮7) মেরীর শ্রীচরণে 


২-৩১ 


৩৬০) “দশ্বরকোটা 
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পৃষ্প অর্থ্য ৩০৯7 একাগ্রতা অর্জনের 
সাধনার কথা ৩১৪) লগুনে 
বিদায়ের মুখে ৩১৬-৩৩৪ । কার্ধে 
অবতীর্দপ ৩১৬7 বেদাস্ত-বিষয়ে 
বক্তৃতা ৩১৭; । বিনা প্রস্তুতিতে 
নোট ছাড়া বতুতা ৩১৮) লৌকিক 
অর্থে কাধের বিরোধী ৩২*; ভারতে 
প্রত্যাবর্তন ৩২১) ভারতে বড় কিছু 
প্রত্যাশা ৩২৩) আমেরিকার কার্ধ- 
সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত ৩২৪) ভারতীয় 
কাজের জন্ত উদৃত্রীব ৩২৬ 7 ভারতের 
পৃনরত্যুখানের পরিকল্পনায় নারী- 
সমাজের বিশেষ স্থান ৩২৭) কার্ধের 
জন্য তিনটি কেন্দ্রে যুবক-প্রস্ততির 
পরিকল্পনা ৩২৭ জাতীয় ধারায় 
নারীশিক্ষা ৩২৭7 বিদায়-সংবর্ধন। 
৩২৮২৯; কোনও সম্প্রদায়ের 
পক্ষপাতী নহেন ৩৩*-৩১) 
ইংলগুবাসীর হায় জম্ম ৩৩৪) 
স্বদেশের পথে ৩৩৫-৩৪৪) ফ্লোরেন্সে 
হেল দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ ৩৩৬; 
জাহাজে অগ্রীতিকর অবস্থায় পতিত 
৩৪১; দেশের মহ্থামান্ত বর-পৃত্র 
৩৪৩) নিদ্রিত ভারত জাগে ৩৪৫- 
দেঁশনেতা 
৩৪৬) কলম্বো অভিনন্দনের উত্তর 
৩৫*-৫১) অন্ুরাধাপূরষে পরধর্ম- 
সহিষুতার কথা ৩৫৭) ক্লান্তি ও 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহ্যাত্রীর অভিমত 
৩৬০7) এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 
৩৬১-৩৭৬) রামনাদ অভিনন্বনের 
উত্তর ৩৬৬1 রামনাদ্বাধীশকে 
'রাজধি' আত্যাদান ৩৬৮) কনো" 
গ্রাফে 'তারতে শক্তি উপাধরার, 
প্রয়োজন সম্বন্ধে ক্ছুর্র ভাষণ 1৩৬৮- 
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৬৯১ ইওরোপীয় সমাজ ও ধর্ম- 
ভিত্তিক সমাজের তৃলনা ৩৬৯; 
কুম্তকোণম্‌ বক্তৃত! সুদীর্ঘ ও তথ্য- 
বছল ৩৭৩; “আমার জমরনীতি' 
৩৭৭-৪০৫) ক্যাসলে সাংবাদিকের 
নিকট উক্তি ৩৯৭; মান্রাজের শেষ 
বত়্তা ৪০১7 ত্বদেশপ্রেম ও 
দ্বজাতি গ্রীতির পরাকাষ্ঠা ৪০১; 
অভীষ্ট পুরণে ব্রতী ৪*৫) জননী- 
জন্মভূমি ৪০৬-৪৩১ 7 দ্বদেশপ্রেমিক 
মহাপুরুষ ৪*৯$ নারীজাতি ও 
জনসাধারণকে শিক্ষাদানের কথ 
৪২৪) দাঞ্জিলিং-এর তিনটি ঘটন। 
৪২৮-*০- জাতের বড়াই ৪৩২- 
৪৪৮7 দোধক্ষালনের চেষ্টা না করা 
৪৩৯ 
স্বামীজীর- প্রতিনিধিত্ব লাভ ৬) 
1 ও অবদান ৮7 বাণী-_ 
ইওরোপে হুণ আক্রমণ ১৩$ বাণী__ 
চীন কর্তৃক ভারত - আক্রমণ ১৪; 
-মতে ভারতে মিশনরীর পরিবর্তে 
শিল্পী শিক্ষক প্রয়োজন ১৫) 
ভারতীয় পরিব্রাজক জীবনের স্থতি 
১৫) বিভিক্ন কর্ম পদ্ধতি ১৬) 
হয়ে নবোৎসাহ ১৬ চিকাগে। 
মহাসভা সন্বদ্ধে ভবিষ্যৎ বাণী ২৬; 
“আমেরিকাবাসীভগিনীও ভ্রাতৃবুন্দ' 
সম্বোধনের কল ৩২; আলাসিজ। 
প্রভৃতির সহিত গ্রীতির সম্বন্ধ ৩৫) 
ভাষণ এঁতিহাসিক ঘটন1 ৪৫১ ৪৭) 
কথায় ছুটি বিষয়ে প্রাধান্ত ৪৫; 
প্রধান শত্রু ৫৩; সহিত ব্রাক্মদের 
দৃষ্টিতজীতে পার্থক্য ৫৫; আধ্যাত্মিক 
শ্তি ৬২ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাস্ত ৬৬) 
আমেরিক1 আসার কারণ ৬৬-৬৭ 
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জীবনে একমাত্র আকাঙ্ষা ৭১; 
জীবনে ঘোর হ্বন্ব 9২7 সাফল্যের 
সূল্যায়ন ৭৩; সিংহ ও মেষশাবকের 
গল্প ৭৭; ছেলদের সহিত জীবন- 
ব্যাপী আত্মীয়তা ৮২7 সম্বল ৯৬) 
বিকদ্ধে মিশনরীদের যুদ্ধ ধ্োষণা 
৯৭) বৈরাগ্যের পরিচয় ২৯৩) 
বক্তৃতা! কোম্পানীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন 
করার হেতু ১*৩$ ডেট্রয়েট। ও 
আমেরিকার অন্রত্ব অরুত্রিম বন্ধু- 
লাভ ১০৭; পশ্চিমপ্রান্তের নগরে 
অবস্থানকালে বিকটতম পরিস্থিতি 
১৯১7 একটি. মজার ঘটনা ১১১- 
১২ “দৈব প্রেরণায়” বক্তৃতার 
খোরাক সংগ্রহ ১১৪-১৫; যৌগিক 
শক্তি সম্বদ্ধে ঘটনা ১২৫; -দৈহিক 
আরুতির বর্ণনা ১২৩-২৪; বন্ধুলাভ 
ও শত্রবৃদ্ধি ১৩৩) বক্তৃতার 
ফলে মিশনরীদ্ের আয়ের ঘাটতি 
১৩৮; নানাভাবে শিন্দাবাদ ১৩৮) 
মাতার জন্য দুশ্চিন্তা ১৪*7 প্রতি 
আমেরিকাবাসীদের সহৃদয়তা 
১৪২7 হ্বদেশের সমর্থনের অভাবে 
কাজের ক্ষতি ১৪২; চরিত্রে কলহ 
লেপন ১৪৪7 ভারতীয় শিষ্য্দিগকে 
প্রতিনিধিত্বের ছ্াবি সমর্থনের 
উপদেশ ১৪৪ ; কৃতকার্ধতা ভারতের 
পুনর্জাগরণের পূর্বাভাস ১৫১7 এই 
অপূর্ব বিজয় লাভ ইতিহাসে আর 
নেই ১৫৬ ভারতোগ্ধার পরিকল্পন। 
সিদ্ধান্তের পরিপোষক ১৫৯৪ 
মানা ও কলিকাতার সভা ১৫৯ $ 
গ্রীনএকারে প্রণালীবদ্ধ শিক্ষাকারধের 
স্থ্পাত ১৬৫ কর্মময় জীবন 
ৰস্টনে আরম্ভ ১৬৮) শ্াস্তিময় 


নির্দেশিকা 


জীবনের জন্ ব্যগ্র ১৬৯) 

পরিবর্তন ১৭২ জননীর প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন ১৭৩-৭৪ 7 দ্বিতীয় কার্ধ- 
প্রণালী নিউ ইয়র্কে রূপ পরিগ্রহ 
করে ১৮০; ল্যাগ্ডসবার্গের প্রতি 
আকুষ্ট হওয়ার কারণ ১৮১-৮২ 
নিউ ইয়র্কের কাজ শেষ ১৯২7 
নিধিকল্প সমাধি লাভ ১৯৬ ) শিক্ষা- 
দানের চিরস্তন প্রথা ২০৫; ম্বাধীন 
মনোভাব কবিতায় ফুটেছে ২১৮7 
রাজনীতিতে অবিশ্বাস ২২২, ২৭৫; 
বার্তা অভিনব ও প্রাণপ্রদ ২২৯- 
৩০ ইংলগু-ত্যাগ ২৩৫; ইংলগ্ 
সম্বন্ধে মত পালটে যাওয়! ২৩৬) 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের ভক্তদের 
মধ্যে মতভেদ ২৪৯7 নাম নিউ 
ইয়র্কে “বিছ্যাৎ সদৃশ বক্তা” ২৫০- 
€১$) নিকট অনেকের মন্্রগ্রহণ 
২৫৫7 হাতের টাকা ইংলগ্ডে ও 
নিউ ইয়র্কের কাজে ব্যয় ২৫৭7 
জীবনের অন্যতম অবদান ২৪৮$ 
নানাবিধ পরিকল্পনা ২৭৬; মন 
ভারতীয় কার্ধের বৃহৎ পরিকল্পনায় 
ব্যস্ত ২৮৩; লগ্ডনের কার্ধতালিকা 
২৮৪-৮৫ ) জীবনের প্রধান ঘটন। 
২৯*; হিমালয়ে আশ্রম স্থাপনে 
আগ্রহ ৩০৭; বেদ্বাস্ত চিস্তারাশি 
গ্রন্কাকারে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ও 
তদ্বিয়ে অবসরাভাব ৩১৯ 
আমেরিকায় প্রভাব অন্কু্ ৩২৫; 
লগুনের সাফল্য সম্বদ্ধে বিপিনচন্ত্র 
পাল ৩৩১-৩২ ; মতে আমেরিক। 
অপেক্ষা ইংলগ্ডে প্রচার কার্য বেশী 
সন্তোষজনক ৩৩৪; নেপলস ও 
পোর্ট সৈয়দের মধ্যে স্বপ্নদর্শন ৩৩৯- 


৪৮৩ 


৪* 7 আ্ীধর্ম ও হিন্দৃধর্ষের তুলনা- 
মূলক আলোচনা ৩৪১; কলদ্ো 
পদার্পণ গুরুত্বপূর্ণ এইতিহাসিক ঘটনা 
৩৪৫ 'ফ্লোরেল হলে; সুদীর্ঘ 
প্রথম বক্তৃতা ৩৫২; বিজয়ে দেশ- 
বাসী উৎফুল্ল ও আত্মবিশ্বাসী 
৩৬০7 সেবাব্রত গ্রহণ ৩৬৮; উক্তি 
উন্নতির জন্য চাই আত্মবিশ্বাস ও 
ৰার্ধ, ৩৯৯3 গোগী গীত হইছে 
শরীক লীলা! বর্ণনা ৩৯*; কলি- 
কাতায় সংবর্ধনা! ৪*৭-*৯7 মেয়ে” 
দের ও সাধারণের শিক্ষা বিস্তার 
পরিকল্পনা ৪১৮ দাজিলিং গমন 
৪২৮) জাতি লইয়া প্রতিক্রিয়া 
৪৩২ : কুৎসা রটনার প্রধান পা 
৪৩৭ 

শ্মিথ (মিসেস আর্থার ) ১২১ -এর 
'আলোচন! চক্' ১২২ 

স্তাগিনো_সংবাদ পত্রগুলির ভ্রম 
১*৯ ; আযাকাডেমি অব মিউজিকে 
বস্তৃতা ১৬৬ 

স্যানবর্ণ, (মিস ক্যাথেরিন বা কেট) 
-এর পরিচয় ৫) -এর সহিত 
ক্বামীজীর নিমন্ত্রণে গমন ৬ 

স্যানবর্ণ, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্গলিন ১১3 
-এর পরিচয় ৬7 ম্বামীজীকে সারা- 
টোগায় বক্তৃতা দিতে লইয়া যান 
১১১ ১৫ 

্যাপ্টাম্যারিয়া ভি আরা কোয়েলি, 
গির্জা ৩৩৮ 

সারদানন্দ, শ্বামী (শরৎ) ১৪৩, ২৯০, 
৪০৫) ২৮৪ পাঃ টীঃ। -গ্রীনএকার 
সশ্মিলনে ১৬৭, ৩২৪) যখন 
আমেরিকায় ছিলেন ২৪৯) 
জ্ঞানযোগ সম্বদ্বে আলোচনার 


৪৮৪ 


প্রতিলিপি করেন ২৪৯7 তাহাকে 
স্বামীজী পীড়া সারানোর তত্ব 
লিখেন ২৭৪ লগুনের কার্ধভার 
নিতে যান ২৮২) “বেচার। হিন্দি" 
সদৃশ ২৮৪) ব্রক্ষবাদিনে' লিখে- 
ছিলেন ২৮-৮৬) শ্রীরামকষ, 
জীবন ও বাণীর উপাদান সংগ্রহ 
২৯১; আমেরিকায় ২৯২-৯৩) 
-হুন্তে আমেরিকার কার্ভার ২৯৩) 
জ্রীমতী মুলার সন্বদ্ধে ২৯৫) 
আমেরিকায় সাফল্য ৩০৯, ৩২৪) 
নানা স্থানে বক্তৃতা ৩২৪-২৫ 
সরল]! ঘোষাল--( পরে সরল দেবী 
চৌধুরানী ) ভারতী সম্পার্দিকা 
৪৩৬ 
সারাটোগা শ্প্রিংস ১৫ 
সালেম ১৫, ১৬, ১৭7 থট আয 
ওয়ার্ক ক্লাবে' বক্তৃতা ১৪7 
“ওয়েসলি চ্যাপলে' বক্তৃতা ১৪, ১৬ 
সিংছল, সিংহলের--ইতিবৃতত ৩৪৩) 
রীতি ৩৫৩ 
সিঙ্গারভেলু মুদ্দালিয়ার-_মান্রাজের 
ভক্ত ৪২৮ 
“সিসেম ক্লাব ২২৬$ লগ্নে মহিলা 
সমিতি ২৮৫ 3 তথায় শিক্ষা সন্বদ্ধে 
স্বামীজীর বক্তৃতা ২৮৫ $ তথায় বু 
বন্তুতা ৩১৮ 
সি-হেনরোটিন, (শ্রীবৃক্তা ) চার্লস ২৯ 
কুত্বরম আয়ার--এর স্বতিলিপি হইতে 
মান্রাজে শ্বামীজীর কার্যাবলী ৩৮৩- 
৯১ আমেরিকা যাইবার পুর্বে 
জিবান্্রষ তাহার গৃহে ব্বামীজী 
৩৮৩) আজীবন বেদাস্তবাদী ৬৮৭) 
৩৮৯ ১ -এর প্রপ্নোত্বর ৩৯১7 “এর 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ 


স্থতিলিপি হইতে ঘটনা ৩৯২) 
আরও লিখেছেন ৩৯৩-৯৪ ; আর 
একটি ঘটনার উল্লেখ ৩৯৩ 

সুত্রন্বণ্য আল্লার (শ্যর )--মান্রাজ 
সভায় উপস্থিত ১৪৯ স্বামীজীর 
অভ্যর্থনার ভার ৩৭৭, ৩৭৮) 
স্বামীজীর বিশ্রাম লাভের রা 
জনতাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন জন্ম 
বলেন ৩৮২; -এর বাড়িতে ৩৮৯ 

সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--সভায় 
ইংরেজী বক্তৃতা ১৫ 

সেজ, রাসেল ১৯৪ 

সেপ্ট-জেমস হল ২৮৯ 

সেপ্ট বার্নার্ড পাশ ৩*৮ 

সেবা-কার্ধ ৬৭, ১৭৬, ৪০২) -প্রতিষ্ঠান 
৮৬) -বিনা অর্থে ১৮৪7 -ব্রত রূপ 
পরিগ্রহ ৩৬৮ -ব্রত ৪২৩, ৪২৭ 
অভাবগ্রস্তকে ৩৮৯; জীব- ৪২১, 
৪২৭) শ্শ্রম ৪২১ ধর্ম ৪২১১ 
৪২৬ 

সেভিয়ার (ক্যাপ্টেন জে. এইচ. ) 
৩০১১ ৩৯২১ ৩০৩, ৩০৭১ ৩১১১ 
৩১২১ ৩৩৮১ ৩৪২ $ জাফনায় তার 
ভারতে আগমন ও হিন্দুধর্ম গ্রহণের 
কারণ বর্ণনা ৩৫৯) হারিসনের 
সহিত মাজ্জাজে ৩৮০ 

সেভিয়ার (শ্রীবুককা') ৩*২-*৩, ৩৯৯, 
৩৫৫, ৪৯৬7 ম্যাকলাউডের প্রশ্নো- 
'ত্বর ৩০৩3 -এর স্মৃতি কথা ৩১৩- 
১৪ তাহাকে টিকিট কিনিতে 
বলেন স্বামীজী ৩২৬) -বানপ্রন্থ 
জীবন কাটাইবেন ভারতে ৩২৬ 

সেভিয়ার-হম্পতি-ম্বামীজীকে পৃত্র- 
বূপে পাইলেন: ৩*২$ -সাহাষ্যে 
পাশ্চাত্য কার্ধের সাফল্য ও 


নির্দেশিক। 


হিযালয়ে আশ্রম স্থাপন ৩*২7 
স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ৩০৩) 
স্বামীজীর সহিত ইওরোপ ভ্রমণ 
৩১৫) শ্গৃছে ম্বামীজী ৩১৫; 
আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন 
৩২২7 ইংলগ্ডের অস্থাবর সম্পত্তি 
বিক্রয় ৩২৬-২৭ 

সোপেনহাওয়ার ২৫৪ 

স্টার্সিস, (শ্রীহুক্তা ) উইলিয়াম ১৮৫, 
১৯২7 -লেগেটের অতিথি ১৯৬) 
পরিণীতা হইতে প্যারিস গমনে 
উদ্যত ২২১ 

স্টাডি, ই, টি.-আলমোড়ায় তপন্যা 
২২১৪ ২২৪ ম্বামী শিবানন্দের 
পরিচিত ২২১7 লগ্ডন হুইতে 
স্বামীজীর সহিত পন্জালাপ ২২১7 
স্বামীজীকে আমন্ত্রণ ২২১; -গৃছে 
স্বামীজী ২২৩, ২৮৩? হিন্দু ভাবা" 
পন্প ২২৪; স্বামীজীর শিশ্ত্ব গ্রহণ 
২২৪১ ৩*৩$ বাটাতে অবস্থানকাল 
২৩১7 সহ স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে 
পৃত্তকের অনুবাদ ২৩২7 লগ্ুনের 
কার্ধে সাহায্য ২৩৩; ব্রক্ষবািনেঃ 
লিখিয়াছিলেন ২৩৩-৩৪; তাহার 
ম্যায় কর্মী লাভ ২৩৪; তাহার 
প্রবন্ধ ২৩৫7 মুখরদ্ধ ভুড়িয্বা দিবে 
২৪৯; ও নিউ ইয়র্কের ভক্তদের 
মতানৈক্য ২৬০; নিউ ইয়র্কে 
লিপিবদ্ধ বন্ৃতা ছাপান ২৬*। 
-গুছে সারদানন্দ ২৮২ তাহার 
অতিথি ২৮৪7 -কে স্বামীজী বেদান্ত 
সন্বদ্ধে বলিয়াছিলেন . ২৯৬-৯৭ 
প্রাতিকারে অগ্রসর ২৮৮) গুড- 
উইনের সহিত. ব্যবহার ২৯৮; 
.ৰভ়ৃভার জন্ত ঘর ভাড়া ৩১৬; 


6৮৫ 


স্বাধীজীর একনি তক্ত ও উৎসাহ্নী 
কর্মা ৩২৭-২৮) -লিধিত পত্র 
৩৩২7 -রবুধা ক্োষার়োপ ৪৪২ 
-কে পালটা জবাব ৪৪৩ 

স্টালিং, এন্টিরনেট-_নিউ ইয়র্ক ক্লাসে 
২৪৩ 

স্ট্রীট (ডাঃ) যোগানন্দ__সঙ্ন্যাস দীক্ষা 
লাভ ২৫৫ পত্রিকায় তার সংসার 
ত্যাগে মন্তব্য ২৫৫ 

স্নেল, মারউইন-মেরী ২৮ লিখিত 
৫০-৫১ $ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি 
€৪ 

স্পেন-_-দেশের মেক্সিকো! আক্রমণ ৪১ 

ত্বামি-শিত্ত-সংবাদ*_-এ রক্ষিত ঘটন! 


৪১১) ৪১৭১ ৪২৩ 


হুপস ( রেঃ) জন পেজ ৩১৮ 

হুফম্যান, মালভিন! ( মহিলা ভাম্কর ) 
-“হেডস এগ টেলস' গ্রন্থে লিখিয়া- 
ছেন ১২৬-২৭ 

হরিদাস বিহারীদাস, দবেওয়ানজী 

৩৫-৩৭১ ৭৪ 

হলডেন (মিঃ) ৬৬ পাঃ টীঃ; ১৯৩) 
-অজাত ব্যক্তি ১৯*৩ 

হলিস্টার- শ্রীমতী স্টাজিসের . 
১৮৫ 

__ঘ্বরে লগ্তনে গমন ৩১৫ 

৫৯৭ লি ওয়ার্ড__বৃদ্ধা বিভ্ষী 
মহিলার হৃব্যবস্থায় মহিলা-সংসদে 
স্বামীজীর বন্তৃতা ১২৮ ১৩, 

হাউইস, ক্যানন-__আযাংলিকান চার্চ 
সম্প্রদায়ের :নেতা ২৮৫ তুইটি 
বিবেকানন্দের খণন্বীকার 
২৮৬) “দি ডেড পুলপিট'-প্রণেত। 


৩৩১ 


পৃত্র 


৪৮৬ 


হাইডেলবার্গ-_বৃহৎ বিশ্ববিষ্ভালয়-৩১২ 
হা্টিংটন, হেলেন এফ. শ্বামীজীর 
ব্যক্িত্ববিষয়ে লিখিয়াছেন ৫২ 
আমেরিকায় ম্বামীজীর প্রভাব ও 
বেদাস্ত গ্রচারবৃদ্ধির প্রমাণে লিখেন 
৩২৫ 
হার্টফোর্ড ( কনেকটিকাট )-_মেটা- 
ফিজিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা 
২৫* ) -এ “বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ" 
বিষয়ে বক্তৃতা ২৫১ 
“হাডিম্যান* হল ২৪৬, ২৫০১ ২৫১ 
হিউম, আর. এ.__ভারত-প্রত্যাগত 
মিশনরী, ম্বামীজীর নামে 
বিষোদগার ১০৭ 
হিগিনস, চার্লস এম.__শ্বামীজী সন্বন্ধে 
দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ 
১৭৪ 
হিগিনসন, কর্নেল-এর পরিচয় ১৬৮ 
হিদু- সয়া গাহতিবিহীন ৪; ধর্মের 
*গ্রচ্নিধি ১) ৪*১ ১৪২১ ১৪৯ 
ধর্মলীর্বকগ্য শখ) ৩৭১ ৪৯১ ৪১১ 
৪৫) ৬৮) ৬৯, ॥ -সভ্যতা ৩৬, 
নু $, -চিস্তা ৪২) -মত ৪২) ২২৬) 
বই দেবদেবীর পুজা করে ৪৩; 
ধর্মের ছুটি অংশ ৪৮7 "ধর্মের 
প্রভাব ৫১, ৮৯7 ব্রাক্ষমতে 
পৌত্তলিক ৫১; ভগবানের মাতৃত্ব 
বিশ্বাসী ৬৯7 -ধর্ম সন্বদ্ধে প্রবন্ধ 
৭১ জাতি ছিন্প-বিচ্ছিপ্ন হইবার 
হেতু ৭৩; পরধর্ম-সহিষু) ৭৭, 
১*৯7 প্ুনর্জম্মে বিশ্বাসী ৭৭, ১০৮) 
-মতে স্বার্থত্যাগই ধর্ম ৯৩7 খ্রীষ্টান 
হইতে চায় না ১*৯$ -রীতিনীতি 
১২৯, ১৫৭, ১৭৬) ১৭৯7 -সমাজে 
মাতার স্থান ১২) "দিতে নারী 
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১২০১ ১৩১7 -জাতি বর্ণবিভাগ 
বাচাইয়া রাখিয়াছে ১৩১ ধর্মে 
স্বাধীন, কিন্ত জাতি ও আচার- 
বিচারে অধ্ধীনতা ভোগ করে ১৩১) 
গ্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ১৩১; 
কোন ধর্মমতকেই ভূল মনে করে ন৷ 
১৩২ -ধর্মবিস্তার ১৫৪7) "ধর্ম- 
প্রচারক ১৫৬7 -নারী-জীবনের 
আদর্শ ১৭৩, ১৭৫) ১৭৬ -বিধবা, 
বালবিধবাদের সেবাকার্ধয ১৭৬; 
শান্তিপ্রিয় ৩৫২-৫৩) -ধর্মে বাহ্‌ 
অনুষ্ঠান অপ্রয্বোজন ৩৭১ 

হিক্র-_ভাষা ২৯; -ইয়ংমেনস 
আআসোসিয়েশন? হল ৮* 

হিমালয় ৩০৩১, ৩০৭) ৩০৮) ৩১৯, 
৩৬৬7 -এ আশ্রমের পরিকল্পনা 
৩০৭) ৩২২) ৩২৭7 -এর পার্বত্য 
জাতি ও স্ুইজরল্যাণ্ডের চাষার 
তুলনা ৩*৮; -এ অধৈতাশ্রম 
৩১৬৪ ? -্ঞ্র পরিবেশলাভেচ্ছ! 
৩৯৫7 -এ বিশ্রামলাতের আশা 
৩৪৯৬ 

ছেগেল (দার্শনিক ) -এ'র উক্তি ২৬২ 

হেটা--আমেরিকার ক্রোরপতি ১৯৪ 

হেমেন্দ্রনাথ মিত্র--টাউন হুল সভার 
বজভাষায় বক্তৃতা ১৫০ 

ছেল-মি: ও মিসেস জর্জ ডরিউ, 
'ফাছার পোপ” “মাদার চার্চ? ১৯; 
কন্তাছয় ও ভাগিনেয়ীদ্য় ১৯১ ৮১; 
কন্তা মেরী--১৯ পাঃ টীঃ) ৮১, ৮৩, 
১০৪) ১১৬১ ১৬৮) ১৭২৪ ১৭৭৪ 
১৮৮) ১৯৭) ২১৮১ ২৯১১ ৪৪০, 
৪৪১, 888 কন্ত! হারিয়েট ১৯ পাঃ 
টীঃ) ৮১১৮২) গৃহ ৩৩১ ৫৯১ ৬২, 
৮১১ ১৩২, ১৪৬) ২৭৪7 -তগিনীগণ 


লাল, 


নির্দেশিকা ৪৮৭ 


৮২) ১০৯) ১৪৯) ১৫৯) ১৬১) ১৬৪, ছোপিট্যালিয়া, আরিটোন ২৭৭ 
১৬৬, ১৬), ১৯৫১ ২৬৩ ২৯৪। হোমর-এর জমমতূমি ২৪৫ 
৩০৫, ৩৪৭) ৩৩৩) পরিবারের হাম এরিক--লিখিয়াছেন ২৮৬-৮৮) 
নিকট স্বামীজীর ধণন্বীকার ১৭৫) ৩২৪) বিদায়দভা সধবদ্ধে ৩২৮-২৯; 
পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ ২২) “কে কধিত ৩২৯ 
-পরিবার দ্বামীজীর বন্ধু ২৬৩ হামলিন। মিস ১৮৩, ১৮৮ 
ছেল্ম হোলংজ (অধ্যাপক) ২৭৭  হ্যামিল, রবার্ট ভরিউ. শ্রীযুক্ত (মাী- 
£হোপ,--সম্পাদক অমুতলাল রায় ক্যাধারিন)_স্বামীজী সত্ধদ্ধে ২৬ 
১৫ সবামবৃর্গ-_-পল ডয়সনের সঙ্গে ৩১৫ 


জিপুলওলর- পা 


